ভারতীয় দর্শন 


(ভ্রি-বাধষিক অাতক (2455 0০৮5) ঠশ্রণীর পাঠ্য ) 
[0. 0. 9. 0. & 1. ৪. 0.] 


অধ্যাপক প্রমোদ্বন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ* (দর্শন ও বাংলা 
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুব (বীরভূম ) ; স্কুল-ফাইন্যাল 
তর্কবিদ্া ॥ ভচ্চ-মাধ্যমিক তর্কবিজ্ঞান, উচ্চ*মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞ।ন । 
তর্কবিজ্ঞান প্রবেশ (6. ঢি.)। নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদশন, 
দর্শনের মূলতত্ব এবং মনোবিদ্ক! (ত্র-বাধিক ) প্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রণেতা কর্তৃক প্রণীত 


অধ্যাপক মতিলাল মুখোপাধ্যায় এম. এ. ; 

দরশনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ; 

অধ্যাপক, আশুতোষ কলেজ? কলিকাতা এবং পবীক্ষক, 
কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতক পরিমাজিত 





হ্যানাজা পাষলিশাস 


৫১৬, কলেজ ৫র।, 
কলিকাতা-৯ 


প্রকাশক 

'শ্রীস্ুর্বকুমার ব্যানাজশ 
ব্যানাজর্শ পাবলিশাস' 
₹।১এ, কলেজ রো 
কলিকাতা-৯ 
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মুদ্বাকর 

শ্রঅবনীরঞুন মাজা. 
নিউ মহামায়। ৫প্রস 
৬৫/৭ কলেজ স্ত্রীট, 

, কলিকাতা--১২ 


দ্বিতায় সংক্করণর ভমিকা 


“ভারতীয় দর্শন পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে 
কাশ করা' হল। পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রবতিত পাঠাশ্চী অনুসারে সাংখ্য ও খোগদর্শনের বিস্তারিত আলোচন! 
স্বিষ্ট করা হয়েছে । এ ছাড়াও ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত 
দিচয় এবং পরিশিষ্ট অংশে ভারতীয় দর্শনের কতকগুলি মূল বিষয়ের সামগ্রিক 
[লোচনা সঙ্গিবিষ্ট কর] হয়েছে। পুর্ব-সংস্করণের ুটি-বিচ্যুতি যথাসম্ভব দুর 
71 হয়েছে এবং প্রয়োজনবোধে অংশবিশেষ বজিত ও নতৃন অংশ সংযোজিত 
“গছে। 

শিক্ষাব্রতী অধ্যাপকবুন্দ ও ছাত্র-হাত্রীবুন্দের সহায়তা ও সহাম্কভৃতি 
শ্মকটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, এজন্য তাদের 

স্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি এই নতুন সংঞ্চরণটি পূর্বের 
স্করণটির্' মত ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাঁপকবৃন্দের সমাদর লাভ করবে । 


হেতমপুর ইতি-_ 
মা, '৬৪ প্রমোদবন্ধু সেনগগ্ 


প্রথম সংস্করণের ভূমিকা! 


গত বছর কলিকাত। ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বৎসরের স্নাতক 
শ্র্ণীর নতুন পাঠ্যস্থচী অন্ধ্যাঁয়ী আমার লেখ “নীতিবিজ্ঞান ওসমাজদর্শন' 
'কাশিত হওয়ার পরই বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও অধ্যাপকবুন্দের 
এধ্যে অনেকেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন লেখার জন্য অনুরোধ করে আমায় 
ত্র দেন। ছাত্রছাত্রী ও সহকম্ণ অধ্যাপকবুন্দের উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে 
তন বৎসরের স্সাতক শ্রেণীর (7255 0০%5 ) নতুন পাঠান্থচী অনুযায়ী এই 
চারতীয় দর্শন? রচিত হল। দর্শনের মূলতত্ব” (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন ) 
নামে কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্তালয়ের তিন বৎসরের আ্লাতক 
শ্রেণীর দর্শনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে পুম্তকটি রচনা করেছি “ভারতীয় দর্শন, 
নই পুস্তকেরই প্রথম খণ্ড। 
এই পুস্তক রচনার ব্যাপারে আমাকে একাধিক গ্রন্থের সাহাষ্য নিতে 
হয়েছে । ভারতীয় দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি ছাড়াও 07121161196 270. 10819, 
১22112176571278, ও. 1. 1095 2869) 101. ০. 1৭, 52771, ৩.6, 
0/2:61166 এবং 7). 4. 7)2-এর ভারতীয় দর্শনের গ্রস্থগুলি; ভারত 
সরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনের ইতিহাস ( প্রথম খণ্ড, প্রথম ভাগ ) 3 171/0/27/6র 0001065 ০0: 
[701981) 51)110990]0105+, 11225 121167-এর 2006 91 9550০109 01 
[110191) চ17110500175", সুখময় ভট্টাচার্যের গ্যায়-দর্শন” ও “বৈশেষিক দর্শন 
প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই পুস্তক রচনায় আমায় বিশেষভাবে সহায়ত! করেছে । 
এই কল লেখকর্দের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ইতিপূর্বে মাতৃভাষায় 
"ভারতীয় দর্শনের” অন্যান্ত পুস্তক ধার! রচন! করেছেন তাদের ব্যবহৃত পরিভাষ। 
আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, স্জেন্ত তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। 
পরিভাষার অপ্রতুলতাহেতু প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও নতুন পরিভাষা 
নিজেকেই তৈরী করে নিতে হয়েছে । পরিভাষার তালিকা ও প্রশ্নমাল। গ্রন্থে 


বুক্ত কর হয়েছে। 


( ঘা ) 

“ভারতীয় দর্শনের” বিষয়বস্তগুলিকে এই পুস্তকটিতে সরল সহজ ভাষায় 
আলোচনা করা হয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা শব্দের পাশেই ইংরেজী 
প্রতিশবটি বাবহার করা হয়েছে । বিষয়বস্তর আলোচনাকে একদিকে যেমন 
অনাবশ্যকভাবে সংক্ষিপ্ কর] হয়নি, তেমনি পাঠ্যস্চচীর বহিভূ্তি বিষয়বস্তর 
অনাবশ্যক আলোচনায় পুস্তকের কলেবর অযথা স্ফীত করা হয়নি । 

যোগমায়া দেবী কলেজের প্রধান অধ্যাপক ও আশ্ততোষ কলেজের 
অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় পুস্তকটির 'প্রতিটি অধ্যায় যত্বৃপূর্বক 
পাঠ করে এবং পরিমাজিত করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । 
হাগড়া গার্সস কলেজ ও শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের বর্তমান প্রধান অধ্যাপক 
বন্ধুবর শ্রীঅজিতকুমার ঘে+ষ, হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীগিরিধারী শাস্ত্রী 
ও অধ্যাপক শ্রীজগদীশ্বর সান্যাল, সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীসতীন চক্রবর্তী, 
চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরেন রায়, মগর। শ্রীগোপাল ব্যানাজ্খ 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়াংশু দেব, বিষুপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ 
সরকার, দিউড়ী বিগ্যাপাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, রামপুরহাঁট 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও অন্যান্য সহকমণ অধ্যাপকবৃন্দের 
প্রেরণ এ গ্রন্থ রচনার মুলে বিশেষভাবে বর্তমান । আমার কনিষ্ঠা ভগিনী 
শ্রীমতী নমিতা সেনগুপ্তা ও ভ্রাতুম্পুত্র শ্রীতডিৎ সেনগুপ্ত প্রুফ দেখার কাঙ্জে 
আমায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। পুস্তকথানি ছাত্রছাত্রীগণ ছাড়াও 
যাঁতে সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে সেদ্দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে । 

পরিশেষে, যাঁদের জন্য বইথানি লেখা হল তাঁরা উপরুত হলে আমার শ্রম 
সার্থক হবে। ব্যানাজশ পাবলিশাসএর স্বত্বাগিকারী শ্রীহ্্ধকুমার ব্যানাঙ্গণ 
এই পুস্তক প্রকাশ এবং শীঅবনীরঞুন মান্না পুস্ত কটির মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে 
আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অনিচ্ছা সত্বেও দু-একটি মুদ্রণের 
ভূল রয়ে গেছে, তার জন্য বিশেষ দুঃখিত । ইতি-_- 
ধা | প্রমোদবন্ধু সেনগগ্ত 
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(আন্ষ বুদ্িবৃত্তিসম্পন জীব , কিন্তু সে শুধু বুদ্ধিযুক্ত নয়, তার মধ্যে আছে 
এক অদম্য কৌতুহল, এক চুনিবার জ্ঞানস্পৃহ]।২ তাই তর চার পাশের. 
রর জগতটার দিকে চোঁখ মেলে তাকিয়েই সে তৃপ্ত নয় 
মূলে তা অদম্য তাঁকে সে ভাল ভাবে জানতে চায়, বুঝতে চাঁয়। সে 
০৬ দেখে এ জগ্খ অমীম বৈচিত্র্য পুর্ণ, অপূর্ব রহস্যে ভরা 
এই রহমত এবং এই বৈচিত্র্য মান্থষের মনে বিশ্বয় হষ্টি করে। এই বিম্ময় 
থেকেই উদ্ভূত হয় মানুষের জিজ্ঞাসা, জানবার ছুনিবার আকাঙ্ষা। সে চায় 
রিবা এরই উদ্ঘাটন করতে, অজানাকে জানতে । তাঁর 
থেকে তার জিজ্ঞাসাব জ্ঞানস্পৃহা এবং অদম্য কৌতৃহল তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন 
না জাগিয়ে তোলে ।১|এই বিশ্বজগতের উত্তব কি ভাবে হল, 
এ বিশ্বজগতের কোন স্গ্টিকত্তা আছে কিনা, যদ্দি থাকে তার স্বরূপ কি, 
বিশ্বজগতের সঙ্গে স্ট্টিকতার বা ঈশ্বরের কি সম্পর্ক, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ কি, 
48 জীবনের পরিণতি কি, মান্থষের আত্মার স্বরূপ কি, 
প্রশ্ন জাগে যাব সদুত্তব মানুষের আত্মা কি অমর, জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের কি 
টি সম্পর্ক_-এই সব প্রশ্নের:কোন *সছৃত্তর না পাওয়া পর্যস্ত 
তার মন তৃপ্ত হয় না। মানুষের কৌতৃহলের ও)অস্ত ঃনেই, তার জিজ্ঞাসারও শেষ 
নেই। তাই দে আব্‌ও জানতে চায়--মান্ষের ইচ্ছা। কি স্বাধীন, না জাগতিক 


৪ ভারতীয় দর্শন 


নিয়মের দ্বার] নিয়স্ত্রিত? সত্য, শিব ও সুন্দরের আঁদর্শ কি বাস্তব, না মানুষের 
মনগড়া কাল্পনিক ধারণা মাত্র? ) 

জ্ঞানের রাজ্য অনন্ত ও অলীম, মাহ্ৃষের জ্ঞানস্পৃহাও প্রবল ও হুর্বার ; 
তারও কোন সীমা নেই। মান্ধুষের বুদ্ধিবৃত্তিই তার এই জ্ঞানস্পৃহার উতন। 
727110500 হল বুদ্ধিবৃত্তিই এনে দেয় মানুষের মধ্যে চিন্ত। করার ক্ষমতা! । 
জ্ঞানের জগ্ত অনুরাগ এই চিস্তাশক্তির সহায়তায় মাঘ জানতে চায় তারি 
পরিবেশকে, বৃহত্তর জগতকে এবং অজানা! সত্যকে । বস্ততঃ, ইংরেজী 
£7%1০5921 শবের বুৎপত্তিগত অর্থই হল জ্ঞানের জন্য অন্রাগ (1:০০ 
101 10051066 )£1 

্বমুয্তেতর জীবের সঙ্গে মানুষের প্রভেদে আছে। মাশুষ শুধু বাঁচতে চায় 
না, লে ভালভাবে বীচতে চায়। কিন্তু নিজের পরিবেশকে ভালভাবে না 
মানুষ জানতে চার, জানলে ভালভাবে বাচা কি ভাবে সম্ভব? এর জন্তেই 
কারণ সে ভালভাবে প্রয়োজন এই বিশ্ব্গৎ ও জীবনকে ভালভাবে জানা, 
বাহ ষথার্থভাবে উপলব্ধি কর এবং জগৎ ও জীবনের স্বরূপ 
উপলব্ধি করেই মানুষ জীবন সংগ্রামকে করতে চাঁয় সহজতর ও সাঁফল্যময় | : 

জগৎ ও জীবন এবং তার চাঁর পাশের পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিটি মানুষেরই 
কতকগুলি বিশ্বাস ও ধারণা আছে। কিন্ত সাধারণ মানুষ এ সব ধারণার 
যৌক্তিকতা বিচার করে দেখার প্রয়োজন আছে মনে করে ন1। দার্শনিকের 
্শন হল জীবন. কাজ এই সব ধারণা বা মতামতগুলির যৌক্তিকতা বিচার 
এবং অভিজ্ঞতার করে এই বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটা যুক্তিযুক্ত ও থসংবদ্ধ 
বা ধারণ] দেওয়া এবং মানুষের জীবনের প্রকৃত অর্থ ও মুল্য 
নিরূপণ করে এ জগতের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক তা নির্ধারণ কর1। এই অর্থে 
দর্শন হল জীবন এবং অভিজ্ঞতার সমালোচনা (02101500০01 176 2120 
০3096116906 )। 

জ্ঞানলাভের অন্তম প্রধান অন্তরায় হল যে কেবল চোখে দেখে ব! 
কানে শুনেই সব সময় সত্যকে জান যায় না। এজন্ত যা আমাদের চোখের 


4০ £275105-5105108,190107,50 ০৮ চা198020 ০: 1000 19080. 
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সামনে প্রতিভাত হয়, তা সকল সময় সত্য নয়, অনেকক্ষেত্রে তা মিথা 
খাকিছুদেখি,সব  বাসত্যের আভান মাত্র। মিথ্যার আড়ালকে সরিয়ে 
বত দিতে না পারলে সত্যের স্বরূপ আমাদের সামনে 
প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। | 

ভাঁরভীয় দার্শনিকর্দের মতে দার্শনিকের কাজ হল সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে 
উপলব্ধি করা। এই কারণেই ভারতীয়রা 71:11950519কে দর্শন নামে 
অভিহিত করে। দৃশ. ধাতু থেকে দর্শন শবের উৎপত্তি। দর্শন মানে দেখা, 
কিন্ত যে কোন দেখাই দর্শন নয়। সত্যকে দেখ! এবং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি 
দর্শন হল সত্যের করাই হুল দর্শন এবং ষে শাস্বে সত্যকে দর্শন করার গথ, 
উপলকি পদ্ধতি ও পরিণতি সম্বন্ধে আন্তোচন, কর। হয় তাই হুল 
দর্শনশাস্্ব। দর্শন হল “তত্ব-দর্শন', সত্যকে গ্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধিকরণ। সে 
কারণে দার্শনিক কেবলমাত্র তত্বজ্ঞানী নয়, তিনি তত্বদ্র্শীও বটে। তিনি 
সত্যান্থরাগী। তিনি সত্যত্রষ্টী । জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ দর্শনের জন্য 
দার্শনিক সর্বদাই সচেষ্ট । তিনি সত্যের অন্সন্ধান করেন ও সত্যকে জীবনে 
প্রত্যক্ষভাবে উপলদ্ধি করার জন্য ব্রতী হন। 


ই ॥ ভ্ডাব্রভীষ চম্পণন্েক্র শ্রক্কভি ৫56 ইহাতে 0: 
100$জ10 010110980101)5 ) 2 


ভারতীয় দর্শনকে অনেকে “হিন্দু দর্শন নাঁমে অভিহিত করেন। কিন্তু 
ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু দর্শন সমার্থক নয়। অবশ্ঠ হিন্দু বলতে যর্দি বিশেষ 
ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু কোন সম্প্রদায়কে না বুঝে, “ভারতীয়” বুঝি তাহলে 
দর্শন সমার্থক নয় ভারতীয় দর্শনকে “হিন্দু দর্শন” নামে অভিহিত কর! যেতে 
পারে। কিন্ত হিন্দু বলতে যদি আমরা মনে করি বিশেষ একটি সম্প্রদায় 
ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন তাহলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দু দর্শনরূপে অভিহিত করা 
সম্প্রদায়ের দার্শনিক ই যুক্তি ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন 
মতামত আলোচনা কোনমতেই যুূক্তযুজজ নয়। তায় দ 
করে সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতা মত আলোচিত হয়েছে । হিন্দু, 
'অ-হিদ্দু, আস্তিক, নাস্তিক সকলের দার্শনিক মতবাদই ভারতীয় দর্শনে স্থান 


ব ভারতীয় দর্শন 


লাভ করেছে। মাধবাচার্ষের “সর্বদর্শন-সংগ্রহে' আমর] বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়তূক্ত" 
দার্শনিকদের আলোচন। পাশাপাশি দেখতে পাই। একদিকে যেমন আমরা 
ভারতীয় দর্শনে হিন্দু সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেধিক, বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু 
২৮১ ৫৮ দর্শনের আলে চন] দেখি, তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেরও 
আলোচন। আছে আলোচনা দেখতে পাই । 

ৃষ্টিভঙ্গীর উদারত] ও ব্যাপকতা ভারতীয় দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 
ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য যদিও অনেক পার্থকা আঁছে, তবু 


একথা ভূললে চলবে না যে, কোন একটি বিশেষ দর্শন 


চিভঙ্গীর উদারতা 

সা অপর দর্শনের প্রচারিত মতবাদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব 
ভারতীয় দর্শনের. আরোপ করত এবং সেগুলিকে জানবার জন্য সচেষ্ট হত। 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট 


অপরের মতবাদগ্লিকে ভালভাবে জেনে ও কিভাঁবে 
সেগুলি খণ্ডন কর! যায় তা স্থির করে তবেই যেকোন দর্শন নিজের সিদ্ধাস্ত- 


ভারতীয় দর্শনে গুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট হত। অপরের মতামতের 
্সালোচনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ভাব থেকেই 'ভারতে দার্শনিক 
বিশেষ রীতি 


আলোচনার এক বিশেষ পদ্ধতি অনুমরণ করার রীতি 
প্রবতিত হয়। কোন দারশশনিক নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করাঁর পুর্বে সর্বপ্রথম 
প্রতিপক্ষের মতবাদ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করতেন, যাঁকে বল! হয় পুর্বপক্ষ। 
দর্শনালোচদার তিনটি তাঁরপর শুরু হত পুর্বপক্ষের খগুন। এরপর দার্শনিক 
কম-_ পূর্বপক্ষ, খণ্ডন ও যুক্তি-তর্কের সহায়তায় নিজমত প্রতিষ্ঠা করতেন, একে 
টি্রপক্ষ বলা হয় উত্তরপক্ষ ব1 দিদ্ধাস্ত। প্রতিপক্ষের দার্শনিক 
মতবাদের সুষ্ঠ ও সম্যক আলোচনার এই উদ্দীর প্রচেষ্টা ভারতীয় প্রতিটি দর্শনের 
মধ্যে এনেছিল সম্পূর্ণতা এবং তাঁকে করে তুলেছিল বিস্তৃত ও পুর্ণাঙ্গ । 

প্রতিটি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্ই এই পারস্পরিক আলোচনার মাঁধামে বিস্তৃত 
পারম্পরিক আলোচন! ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শঙ্কর, রাঁমান্ুজ প্রমুখ বেদাস্ত 
পে দর্শনের বিভিন্ন ভায্তকার বেদাস্ত দর্শনের আলোচনা 
করে তুলেছিল ছাড়াও চার্বাক, বৌদ্ধ, উন, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, 
ন্তায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মতবাদগুলিও তীদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। 


' ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ৭ 


অশ্রূপভাবে বৌদ্ধ বা জৈন দর্শন-সম্পকীঁয় গ্রস্থেও আমর] অন্তান্ত দার্শনিক 
মতবাদগুলির সুষ্ঠ আলোচনা পেয়ে থাকি । অপরের মতামতকে জানার এই 
ছুনিবাঁর স্পৃহ! ভারতীয় দর্শনগুলিকে করে তুলেছিল উদার, বিস্তৃত এবং অমূল্য 
জ্ঞানের ভাগ্ার | | 

ভারতীয় দর্শনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার আধ্যাত্মিক পটতৃমিকা 
(991010081 02০1:8:0000 )। পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনায় ভারতীয় দর্শন 
ভারী কেবলমাত্র তত্বজ্ঞ।ন ব! তব্বালোচনা নয়, এ হল সত্যের 
আধ্যাত্মিক সন্ধান ও উপলন্ধি। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র তাত্বিক 
পটছুমিক! (71609160081) নয়, এর একটি প্রয়োগের (6:5001551) 
দিকও আছে। ভারতীয় দার্শনিক মনে করেন ফে দর্শনর সঙ্গে জীবনের 
নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। দার্শনিক জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনকে স্থুনিয়ন্ত্রিত করতে 
ভারতী সহায়তা করে, যথাযথ জীবনযাপনে সাহায্য করে। 
কেবলমাত্র তাত্বিক ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, যেহেতু ভারতে 
নয়, দৈনন্দিন জীবনের 
সঙ্গে তার গভীব দর্শন ও ধর্মের মধ্যে এক গভীর সংযোগ বর্তমান । 
সংযোগ ভারতীয়দের কাছে ধর্ম মানে নিছক আচার অনুষ্ঠান 
পাঁলন ক্র] নয়; ধর্ম হল আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ বা] সাক্ষাৎ উপলব্ধি 
তারতীয় দর্শনে দর্শন যা মানুষকে মোক্ষলাভে সহায়ত করে। ভারতীয় দর্শনে 
ও ধর্মের অপূর্ব সংযোগ মৌঁক্ষলাভই (110918010 ) হল পরমার্থ ( ১০200] 
3010] )। ভারতীয়দের চোখে দরশনই নীতি ও ধর্মের মূল ভিতি। 

ভারতীয় দর্শনের আঁর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী 
(950৮0০6০ ০61০০] )। ভারতীয় দর্শনের আলোচন! পদ্ধতির বেশিষ্ট্যই 
এই দৃষ্টিভঙ্গীর স্চনা করেছে। পাশ্চাত্য দর্শনের মত ভারতীয় দর্শনও 
চির অধিবিষ্ঞা ( 1065701355105 ), নীতিবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, 
সংশ্নেষা্বক মনোবিজ্ঞান, জ্ঞানবিষ্া ( দ015621770105 ) সম্পকীয় 
দৃষ্টি বিভিন্ন দার্শনিক সমন্যাগুলি নিয়ে আলোচন1 করে, তবে 
পাশ্চাত্য দর্শনের মত এদের পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে না। একই 
দার্শনিক সমস্যা অধিবিষ্ঠা, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্ভাব্য 


৮ ভারতীয় দর্শন 


দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচিত হয়। ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনা পদ্ধতির 
এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই অনেকে সংগ্সেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী বলে অভিহিত করেছেন। 


২০। ভ্ঞাল্পভীল্স দর্পন্নেল্র ব্রিভিন্ স্পা্থা হা স্প্নি 
সশ্্রদ্গল (7109 9০৮,০০1৪ ০£ [1108910 [১1981090101 ) £ 


ভারতীয় দর্শনগুলিকে প্রধানতঃ ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, ষথা, 
আস্তিক (020০০) এবং নাস্তিক (77666:0০0%)। সাধারণতঃ ষড়দর্শন 
ভারতীয় দর্শনের ছুটি বলতে আমরা যে ছয়টি দর্শনকে বুঝে থাকি, যথা_সাংখ্য, 
প্রেণী-আত্তিক ও  ধোঁগ, স্তাঁয়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদাস্ত-_-এর হল 
বডি »আঘ্ভিক এবং চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল নাস্তিক । 

'আত্তিক' এবং 'নান্তিক_-এই শব্ধ দুটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে 
ব্যবহার কর৷ হয়েছে। আস্তিক বলতে আমর] সাধারণতঃ বুঝি যাঁরা ঈশ্বরে 
সাংখ্য, যোগ, ভ্তায়, বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে 
পপপ০প-সপ্ী না। কিন্তু এক্ষেত্রে আস্তিক বল! হয়েছে তার্দের ষার। 
চাধাক, বোদ্ধ ও জৈন বেদের কর্তৃত্ব বা! প্রাধান্ত শ্বীকার করে এবং বেদের 
দর্শন হল নাস্তিক সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অত্রাস্ত বলে গ্রহণ করে। সুতরাং 
কোন দর্শন ঈশ্বরে আবিশ্বীসী হয়েও যদি বেদে বিশ্বামী হয় তাকে আস্তিক বলা 
আস্তিক কথাটির অর্থ হবে। অপরদিকে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সেগুলিই 
নিজের হান নাস্তিক যেগুলি বেদের প্রাধান্য হ্বীকাঁর করে না এবং 
8 ও বেদকে প্রামাণিক শান্ম বলে গ্রহণ করে না। এই বিভাগ 
আন্তিক, যেহেতু উভযে অনুসারে সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন যদিও জগতের 
নিহত সষ্টিকর্তারপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় তবু 
এই উভয় দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু উভয় দর্শনই বেদে বিশ্বাসী এবং 
বেদের প্রাধান্ত স্বীকার করে নেয়। 

ষে ষড়দর্শনকে আন্তিক বল। হয়, তারের মধ্যে একদিকে যেমন অনেক 
বিষয়ে মতের মিল আছে, তেমনি নানা বিষয়ে মতভেদও আছে। যেমন, 
সাংখ্য এবং যোগ উভয় দর্শনই পুরুষ ও প্রকৃতিকে স্বীকার করে তাদের 
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দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছে; কিন্তু সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, 
অথচ যোগ দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাসী । সাংখ্য দর্শনের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করা ধায় না এবং এই জগতের উৎপতি ব্যাখা 
হা নানা করার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব হ্বীকার 'করার কোন 
প্রয়োজন নেই। যোগদর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন ঈশ্বরের 
স্বতন্ত্র সত শ্বীকার করে এবং এর মতে এই জগতের নিয়ম, শ্ঙ্খলা ও 
টির পরিণামই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মীমাংসা 
অবিশ্বাসী, যোগ দর্শনের মধ্যেও আমর] ছুটি প্রধান মতবাদের পার্থক্য 
ঈ্বরে নিবাসী লক্ষ করি। একদিকে প্রভাকর মিশ্র এবং অপরদিকে 
কুঙ্গারিল ভট্ট। উভয়ই মীমাংসাবাদী হওয়া সদ্বেও «এদের মধ্যে মতের 
মীমাংসা দর্ণনে-. পার্থক্য আছে। মীমাংসকগণ ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাসী 
উর টির নন। অনুরূপভাবে বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচন? করতে 
ও শ্তবিভেদ গিয়ে শঙ্কর তাঁর অগ্ৈতবাদ্দ প্রচার করেছেন এবং 
রাঙ্গান্ছজ বিশিষ্ট ছ্ৈতবাদ্দ প্রচার করেছেন। শঙ্করের মতে ত্রন্ধম নিগডপ 
ও নিবিশেষ, রামাঙ্ছজের মতে ব্রহ্ম সগ্ডণ ও সবিশেষ । 
শর ও-রামান্ুজের শঙ্করের মতে কেবলমাত্র ব্রদ্ষই সত্য, জগত মিথ্যা 
সধ্যে মতভেদ 
মায়ার হুষ্টি; কিন্ত রামান্ছজ শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন 
করে ব্রহ্ম ও জগত উভয়কেই সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। 
ও এইভাবে ভারতীয় আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে নানাপ্রকার 
বড়দর্শন বেদে বিশ্বাপী মতভেদ পরিলক্ষিত হয়) তবুও এগুলিকে আস্তিক 
এবং সেহেতু আস্তিক ব্লা হয়, যেহেতু “এরা সকলেই বেদকে প্রামাণ্য ও 
অভ্রাস্ত বলে মনে করে। 
অপরদিকে তিনট প্রধান নাস্তিক দর্শন হল- চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন 
চার্বাক দর্শন দর্শন । চার্বাক দার্শনিকরা1 হল জড়বাদী। তীর 
সরা কেবলমাত্র জড়ের অস্তিত্ই স্বীকার করেন, আত্মার 
পৃথক সত] শ্বীকার করেন না এবং তাদের মতে চৈতন্বিশিষ্ট দেহই আত্ম। 
ভার্বাকর্দের মতে প্রত্যক্ষণই একমাত্র জ্ঞানলাভের উপায় .বা প্রমাণ এবং 
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যেহেতু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর যাঁয় না, সেহেতু ঈশ্বরের কোন অন্তিত্ব নেউ। 
জৈন দার্শনিকর্ধী দৈতবাঁদী। দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে তীর] সর্বপ্রথম 
তাঁকে “অস্তিকাঁয়' এবং “নাম্তিকায়'-_-এই দ্ব* ভাঁগে বিভক্ত 
করেন। অন্তিকায় অর্থে যাঁর বিস্তৃতি, কায় ব1 দেহ 
বর্তমান ; যেমন “জীব” বা অজীব। কাঁল (৮0০০) হল নাস্তিকাঁয়, যেহেতু 
এর কোন বিস্তৃতি নেই । অস্তিকায় দ্রবাকে ছু'ভাঁগে ভাগ করা হয়: যথা, 
জীব এবং অজীব। জীব চেতন দ্রবা, অজীব অচেতন ভ্রবা। জীব এবং 
আত্মা সমার্ । আত্মা চেতনম্বভাঁব | 
জগংঅষ্টাবূপে কোন ঈশ্বরের সত্তায় জৈন দর্শন বিশ্বাস করে না। জৈন 
দাশনিকর্দের মতে এই জগৎ ব্যাখ্যার জন্য ঈশ্বরের কল্পনা নিপ্রয়োজন এবং 
জৈন ওখোঁদ্দশন নান! যুক্ষির সাহাষ্যে জনগণ ঈশ্বরের অস্্িহীনত! 
ঈশ্বরেব অন্তিত্বে প্রমাণ করবাঁর চেষ্টা করেছেন । জৈন দর্শন নাঞ্তিক দর্শন, 
5 যেহেতু জৈনগণ শুধু যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন 
না, ত] নয়, বেদকেও প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেন না। কৌছ দশনের 
প্রধান আলোচা বিষয় মান্তষের জীবন । জরামরণের হাত থেকে মান্ধষ কি 
টানি ভাঁবে মূক্তিলাভ করতে পারে বুদ্ধদেব তারই পথ নির্দেশ 
বৌদ্ধ দর্শনে বেদে. করেছেন । জটিল দার্শনিক তত্বালোচনাকে তিনি নিরর্৫থক 
পরাধাস্তের ্বাক্কতি ও মূল্যহীন মনে করতেন । বৌদ্ধরা মনে করেন এ 
জগতের সব কিছুই অনিত্য । কোন কিছুই শাশ্বত ব1 চিরস্থায়ী নয়। জগতের 
সকল বস্তু ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনই জগতের একমান্র সত্য। যেহ্তে কোঁন 
কিছুই নিত্য বা শাশ্বত নয়, সব কিছুই অনিতা এবং ক্ষণিক, যেহেতু চিন্ময় 
সন্তারূপে কোন আত্ম] নেই । বৌদ্ধধর্মেও ঈশ্বরের কোন স্থান নেই । অতএব 
চার্বাক, (জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শন নান্তিক, যেহেতু এরা কেউ বেদের কর্তৃত্ব ব। 
প্রাধান্ত স্বীকার করে না । 
এই প্রসঙ্গে বেদ সম্পর্কে কিছু বল] প্রয়োজন। ভারতীয় চিন্তাধারার 
সচন] ও ক্রমবিকাঁশের পথে বেদের স্থান খুবই গ্ররুত্পুর্ণ ও উল্লেখযোগ্য । 
বেদ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মশান্্র ও সাহিত্য এবং পনবত্ত্খথ কালের; 


জৈন দর্শন দ্বৈতবাদী 
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চিন্তাধারা_বিশেষ করে দার্শনিক ধারণা, বেদের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত। ভারতীয় দর্শনগুলির মধো যে সব দর্শন বেদের প্রাধান্ত 
ক য় তাদের 
হিরা স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের মধ্যে ছি দর্শন 
বেদেব স্থান অর্থাৎ মীমাংসা এবং বেদীস্ত প্রত্যক্ষভাবে বৈদের উপর 
প্রতিষিত। 
বেদের মন্ত্রগুলির ছুটি দ্রিক আছে-_একটি কর্মের দ্দিক এবং অপরটি জ্ঞানের 
দিক। মীমাংস। দর্শন বেদের যাগযজ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা 
মীমাংসা বেদের প্রমাণ করেছে এবং বেদান্ত দর্শন বেদের জ্ঞানের দিকটি 
কমেব পিক ও বেদাস্ত অর্থাৎ ত্রদ্ষের স্বরূপ, জীবাআর ও পরমাত্মার সম্পর্ক 
বেদের জ্ঞানেব দিক 
সম্পর্ক আলোচনা প্রভৃতি দার্শনিক তত্ৃগুলি যুক্তি ও*প্রমাণের সাহায্যে 
সরি আলোঁচন। করেছে । মীমাংসা এবং বেদাস্ত উভয়ই সাক্ষাৎ 
ভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে, সময় সময় উভয়কেই একই নামে অর্থাৎ 
মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়; তবে উভয়ের মধো প্রভেদ করার জন্য 
মীমাংসাকে পূব... প্রথমটিকে বলা হয় পপূর্ব-মীমাংসা” বা কর্ম-মীমাংসা' এবং 
মীমাংসা! ও বেদাত্তকে দ্বিতীয়টিকে বল! হয় “উত্তর-মীমাংসা" বা 'জ্ঞান-মীমাংসা? | 
উত্তর-মীমাংসাও টু 
বলাহ্য+ কিন্ত সাধারণতঃ আঁমর। মীমাংসা দর্শন বলতে কর্ম- 
মীমাংসাঁকেই বুঝে থাঁকি এবং শেষোক্ত দর্শনকে বেদাস্ত 
নামেই অভিহিত করে থাকি । 
সংখ্যা, যোগ, ন্তাঁয় এবং বৈশিষিক দর্শন যদিও বেদকে প্রামাণ্য ও অভান্ত 
বলে গ্রহণ করে তবু এই সব দর্শন দীর্শনিক আলোচনায় হ্বাধীনভাবে 
নিজ নিজ পদ্ধতি অন্রসরণ করে । অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
সাংখ্য, যোগ। হ্যায় 
এবং বৈশেধিক নিজ নিজ নিজ যুক্তি পদ্ধতির সহায়তায় এই সব দর্শন নিজেদের 
নিজ শ্বাধীন চিন্তা- খতবাদগুলি আলোচনা করে এখং নিজ নিজ দার্শনিক 
পদ্ধতি অনুমরণ করে 
সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। বেদের প্রাঁধান্থ এর। অস্বীকার 
করেনি বরং এর] প্রমাণ করতে চেয়েছ যে নিজ নিজ স্বাধীন পদ্ধতি ও যুক্তি- 
তর্ক অন্তমরণ করলেও এদের বিভিন্ন সিদ্বাস্ত বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়, 
বরং বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এদের সিদ্ধান্তের অনেকট। সামগ্রস্ত এবং মিল 
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আছে। এই সব দর্শন যদিও মীমাংসা এবং বেদাস্তের মত সাক্ষাৎভাঁবে 
বেদের উপর প্রতিঠিত নয়, তবু বেদের প্রাধান্তকে স্বীকার করার জন্ত 
এগুলিকে আন্তিক দর্শন বলা হয়। 

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাগুলিকে নীচে ছকের নাহাযষ্যে দেখান 
হচ্ছে £ 


ভারতীয় দর্শন 
1 বাতি 
ঘি ২ ই | 
আস্তিক বা বেদ-নিষ্ঠ নাস্তিক বা বেদ-বিরোধী 
(যারা বেদেব প্রাধান্য স্বীকার করে) (যারা বেদেব প্রাধান্য অস্বীকার কবে ) 
7. [| রঃ | 
। | 
বৰেঙ্গের উপব সাক্ষাৎ্ভাবে স্বাধীন বিচার-পদ্ধতিব উপর 
প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত, কিন্ত সিদ্ধান্ত বেদ- 
ূ বিরোধী নয় 
[8 ই ৃ | 
কর্ম-মীমাংসা জ্ঞান-মীমাংসা ৃ ূ 
(মীমাংসা)... (বেদান্ত)... 1 | 
| | | | 
সাংখ্য যোগ হ্যা বৈশেষিক 
[ | 0 
চার্বাক বৌদ্ধ জৈন 


শু 1 ভ্ডান্রভীষ দুম্পত্বে লিন্রুক্তে কওডকণুওল্নি 
ভভিন্যবোগেল ভিচঙগল্র (0:05106776107, 0£ 80256 0118668 
15561150 8£21178্ 10019, 7১171105901 ) 


ভারতীয় দরশনের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি অভিযোগ আনা হয়। 
ভাঁরতীয় দর্শনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্থম্পষ্ট ধারণা করতে হলে এই সব 
অভিযোগগ্লিকে বিচার করে দেখ! প্রয়োজন এবং এই সব অভিযোগের 
মুলে কতখানি সত্যত। আছে তা নির্ধারণ কর] দরকার । ভারতীয় দর্শনের 
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বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আন। হয় তার মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলিই 
আমর! নীচে এক একটি করে আলোচন] করছি £ : 
এরি ভারভীয় দর্শন বিচারবিষুক্ত দর্শন (11019) 12131198015 
18 005098620 ) 8 ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় 
তার মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ হল ভারতীয় দর্শন বিচারবিষুক্ত দর্শন । 
বিচারবিধুক্ত দর্শন বলতে কি বোঝায় তাই সর্বপ্রথম আলোচন করা যাক । 
সাধারণতঃ, তাদেরই বিচারবিষুক্ত দার্শানক বলা হয় যার] মান্থষের জ্ঞানের 
উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং তার সীম! সম্পর্কে কোন বিচার না করেই তত্বালোচন। 
শুরু করে দেয় এবং কতকগুলি মনগড] সিদ্ধান্তে পৌছয়। এই জাতীয় দশন 
স্বাধীন চিন্তা ও বিচাঁরবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ না করে' অন্ক বিশ্বাসের বশবর্তী 
বিচারবিষক্ত দর্শন. হয়ে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণ! থেকেই সিদ্ধান্ত গঠন 
্বাধীন চিন্তার উপরে করে। বিন! বিচারে এরা অন্তশামন বাক্য (100£098 ) 
তিনি নয গ্রহণ করে এবং সেগুলির অকাট্যতা স্থাপনে প্রয়াসী 
হয়। সংক্ষেপে বল! যেতে পারে যে, এ জাতীয় দর্শনে স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিতর্ক, 
বিচার-বিশ্লেষণ হল গৌণ এবং গৃহীত মতের সত্যত] বিনা বিচারে স্বীকার করে 
নেওয়াব। তাকে ব্যাখ্যা করণ ও প্রতিষ্ঠা করাই হল মুখ্য উদ্দেস্তয। 
যেহেতু অনেক ভারতীয় দর্শন বেদেব প্রাধান্ত স্বীকার করে এবং বেদে 
প্রামাণ্য ও অভ্রাস্ত বলে মনে করে, সেহেতু অভিযোগকাঁরীর1 বলেন ষে, 
ভারতীয় দর্শন স্বাধীন চিন্তা বা যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্িত নয়। বেদকে ব্যাখ্যা 
করা, বেদের অহ্থশাঁসন ও উপদ্বেশবাঁণীকে বিন। বিচারে গ্রহণ ও প্রচার করাই 
ভারতীয় দর্শনের একমাত্র কাজ। এই সব অভিযোগকারী 
অভিযোগকারীদের 
দৃষ্টিতে আন্তিকও যে কেবলমাত্র আন্তিক দর্শন, অর্থাৎ যেগ্ুলি বেদকে 
নাস্তিক উভয় দর্শনই প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করে, সেগুলিকেই বিচার- 
বিচাববিযুক্ত দর্শন 
বিষুক্ত দর্শন বলেই অভিহিত করে, তা নয়; যেগুলি 
নাস্তিক দর্শন অর্থাৎ ষে সব দর্শন বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা যেগুলি 
বেদকে প্রামাণ্য ও অন্রান্ত বলে গ্রহণ করে ন1 সেগুলিকেও বিচারবিধুক্ত দর্শন 
বলে মনে করে। নাস্তিক দর্শন সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এই যে এগুলি বেদের 
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অঙ্গশাসনকে অভ্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে না সত্য, “কিন্তু এসব দর্শনও 
বিন] বিচারে মহাপুরুষ ও ধর্মপ্রবর্তকদের বাণী ও উপদেশাবলীকে অন্রাস্ত বলে 
স্বীকার করে নেয়। যেমন, বৌদ্ধ দার্শনিক ও জৈন দীর্শনিকেরা যথাক্রমে 
বুদ্ধদেব ও মহাবীরের অনুশাসন বা উপদেশাবলীকে অভ্রাস্ত সত্য বলে গ্রহণ 
করেন এবং এঁ সব অঙ্গশামন তাদের দার্শনিক আলোচনার সীম! নির্দেশ করে 
দেয়। অপরের অন্থশামন বা উপদেশই যদি বিচারের পথ নির্ধারণ করে, 
তবে স্বাধীন চিন্তা, যুক্রিতর্কের অবকাশ কোথায়? স্থৃতরাঁং ভারতের আস্তিক 
ও নাস্তিক উভয় দর্শনঈ সমানভাবে বিচারবিযুক্ত দর্শন | 

এবার ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিষোগ কতখানি যুক্তি- 
গ্রাহথ বিচার করা যাঁক। 'সর্বপ্রথমেই একথা বল। যেতে পারে, ভারতীয় দর্শনের 
নাস্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে মধ্যে একাধিক দর্শনই তব্ালোচনার পূর্বে জ্ঞান-সম্পীয় 
অভিযোগের বিভিন্ন সমন্যাগুলি ২ যেমন- জ্ঞানের প্রকৃতি, জ্ঞানের 
যোক্তিকতা বিচার উৎপত্তি, জ্ঞানের পরিধি ও জ্ঞানের যাথার্থ নিয়ে আলোচন। 
করেছে। কিন্তু বিচাঁরবিযুক দর্শনের বৈশিষ্টা হল জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন 
আলোচন। না করে কতকগুলি মনগড়] মতকে সত্য বলে প্রচার কর]! 

দ্বিতীয়তঃ, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ 
যুক্তিগ্রাহ নয়। এই সব নান্তিক দর্শন বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না ব৷ 
বেদের অন্থশাঁননগুলিকে আব্রান্ত বা প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে না। নম্বাধীন 
চাবাক দর্শন আাণ্- : চিন্তা ও যুক্তিহর্কের সাহায্যে এরা নিজ নিজ দার্শনিক 
বচনকে প্রমাণরূপে  মতগুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে । গার্বাক দশন 
হতেন প্রত্যক্ষণকে একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করে এবং সতয্রষ্টা 
খাষিদের আপ্তবচনকে প্রমাণরূপে তার। কখনও গ্রহণ করেনি! ইন্দিয়গ্রাহথ 
জগতই তাদের দার্শনিক আলোচনার প্রধান বিষয়বদ্ত। বৌদ্ধ দর্শনও স্বাধীন 
বিচার ও যুক্তিতর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। একথা সত্য যে বৌদ্ধধর্মের সমর্থকবৃন্দ 
বুদ্ধদেবের প্রচারিত বাঁণীকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের 
ব্যাখ্যার জন্তে বুদ্ধদেবের অনুশামনকেই প্রমীণরূপে গ্রহণ না করে তাঁকে স্বাধীন 
চিন্তা ও যুক্তিতর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জৈনদর্শনের তত্বালোচন1ও 
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স্বাধীন চিস্ত। ও যুক্তি তর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত । জৈনধর্ষের প্রবর্তক মহাঁবীরের 
দার্শনিক মতামতের উপর এই সব তত্বালোচনার ভিত্তি নয় । 

এবার দেখা যাক আস্তিক দর্শনগুলির বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ 
কতখানি যুক্তিযুক্ত। ষড়ার্শনের মধ্যে সাংখ্য, যোগ, ন্তায় এবং বৈশেধিক 
নিসার দর্শন যদিও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে, তবু এই সব 
বিরুদ্ধে অভিযোগেব দর্শন সাক্ষাতৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই সব 
র্‌ দর্শন ন্বাধীন চিন্ত! ও ঘুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেই নিজ 
নিজ দার্শনিক মতগুলি প্রতিঠ। করছে। বেদের কথা ব্যাখ্যা ব। প্রমাণ করাকে 
এর] নিজেদের কাঁজ বলে মনে করেনি । এর। দেখিয়েছে যে যুক্তিতর্ক, বিচাঁর 
বিশ্লেষণের সহায়তাঁয় এর যে সব দার্শনিক দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সেগুলি 
বেদ-বিরোধী নয়। বেদের সঙ্গে যদি তাঁদের ভাবপাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বা 
বেদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি তাঁদের সিদ্ধান্তের কোন মিল থাকে, তাহলে তাদের 
চিন্তার বা ভাবনার কোন স্বাতন্ত্য নেই--এই সিদ্ধান্ত কর] সমীচীন নয়। 

ষড়দর্শনের মধ্যে মীমাংসা ও বেদীস্তই সাক্ষাৎভাবে বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এই উভয় দর্শনেরই কাজ হুল বেদের কথ! ব্যাখ্যা করা ও প্রমাণ কর।। 
স্থতরা ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে বিচারবিষুক্ততার অভিযোগটি প্রধানতঃ এদের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু বিচার করলে দেখা ষাঁবে যে, এই 
অভিযোগও অযৌক্তিক | 

প্রথমতঃ) বলা যেতে পারে যে উভয় দর্শনই যদিও বেদকে প্রামাণিক শান্তর 
( 200১011 ) হিসেবে গ্রহণ করেছে, তবু তারা যে সব দার্শনিক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন মেগুলি স্বাধীন যুক্তিতর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বস্ততঃ) 
বেদান্ত দর্শনের হুন্ম জটিল যুক্তিতর্ক, ৃম্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণই 
মীমাংসা ও বেদা্তও বেদাত্ত দর্শনের জনপ্রিক্কতার অন্যতম কারণ। মীমাংসা 
স্বাধীন যুক্তিতকের ও বেদান্ত বেদ-নির্ভর এবং বেদকে কেন্ত্র করেই তাদের 
টির আলোচনা শুর--এ কথা সত্য, কিন্ত যে সকল বৈদ্দিক 
তত্বকে তার! প্রমাণ্য বলে গ্রহণ করছে, তাদের যদ্দি অপসারিত করা হয়, 
তাহলেও স্বাধীন বিচার ও যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তাদের 


১৬ ভারতীয় দর্শন 


সিদ্ধাস্তগুলি নিজের পায়ে দাড়াতে পারবে এবং যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্িত 
যে কোন অন্য দর্শনের সঙ্গে সমানভাবে তুলা হতে পারবে । 

তাছাড়া, যদ্দি দেখা যায় যে, বেদান্ত ও মীমাংসার সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিগ্রাহা 
হবার পরও মহাপুরুষ ও সতাত্রষ্টা খষিদ্বের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্তিত, 
তাহলে তাতে সে সব দর্শনের মূল্য কমে যায় না, বরং বেড়েই যায়। 
এই উভয় দর্শনেরই আলোচ্য বিষয়বস্তব হল ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ এবং আধ্যাত্মিক 
বেদেব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি পত্যা। ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র অলস তত্বালোচন। 
সত্য যুক্িবিরোর্ধী নয় নয়, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, সত্যের দর্শন । সেহেতু 
্রন্মজ্ঞানী খধিদ্দের এই সব আপগ্তবচন অবহেলার বস্ত নয়। সতোর প্রত্যক্ষ 
উপলদ্ধির সুযোগ তাঁদের হয়েছিল, সেহেতু তত্বের যুক্তিলম্মত আলোচনার ক্ষেত্রে 
তাদের বক্তব্য গ্রহণে বাধা কোথায়? তাছাঁড়। এই সব সত্যত্রষ্টী খধষি এই 
কথাই প্রচার করেছেন যে, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা সত্য্বশন সকলেরই 
আয়ত্ের মধ্যে । এ প্রসঙ্গে দার্শনিক রাধাকষ্জণের একটি কথা খুবই 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেন, “সাধারণ লোকের কাছে যা অন্ুশাঁসনবাৰ্যে, 
শুচি হৃদয়ের কাছে তাই অভিজ্ঞতাম্বরূ্প |”: 

অবশ্তঠ একথা সত্য যে কোন দর্শনের উপর পরবর্তীকালে বিভিন্ন দার্শনিক 
ঘখন ভাষ্য রচনা করেন, তখন তাদের আলোচনার মধ্যে কিছুমাত্রায় দার্শনিক 
গোঁড়ামি দেখ! দেয়। তাহলেও সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিষুক্ত দর্শন 
নামে অভিছিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। 

স্থতরাং একথ! বল! যেতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন বিচারবিযুক্ত দর্শন 
নষ। ভারতীয় দর্শন যুক্তিতর্কের উপরই প্রতিষিত 7; বস্ততঃ, ভারতীয় 
দ্া্শনিকদের আদশই হল য। যুক্তিযুক্ত তাই গ্রহণযোগ্য । তাছাড়া, নিজ 
মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে ভারতীয় দার্শনিক প্রতিপক্ষের বক্তব্য বিষকেও 
বিচার করে দেখে। স্থতরাং ভারতীয় দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী অন্ধ গৌঁড়ামীর 
বশবতাঁ হয়ে বিচার-বিঙ্লেষণ না করে অপরের গৃহীত মতকে ব্যাখ্যা কর! নয়, 
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" ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ১৭ 


বরং স্বাধীনভাবে চিস্তা করে, বিচার ও বিশ্লেষণ করে সত্যের অন্ুসদ্ধানে 


গু 
) ভ্ভারভীয় দর্শন দুঃখবাদী (1700181) 10১11790115 55 


06881215610) £ ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে 
ভারতীয় দর্শন ছুঃখবাদী। ছুঃখবাদ অনুসারে এই জগৎ ও জীবনে কোন স্থখ 
জীবন নিববচ্ছি্নছুঃখে ও আনন্দ নেই $ জীবন হল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পূর্ণ। ছুঃখ, 
পূর-এই মতবাদই জালা যন্ত্রণা ও নৈরাশ্ঠের বেদনায় মানুষের কাতরতার 
নি সীমা নেই। প্রতি মানুষ ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন 
এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে কেবল ছুংখের অনলে দগ্ধ হচ্ছে । সমালোচকদের 
মতে ভারতীয় দার্শনিক কেবল জীবনের এই অন্ধকীরমধু রূপটিকেই তাদের 
দশনে চিত্রিত করেছেন । 

সমালোচকর্দের এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়। আমরা ইতিপুর্বে দেখেছি 
যে, ভারতীয় দাশনিকরা দর্শনের সঙ্গে মান্গষের জীবনের নিগৃঢ সম্পর্কের কথা 
উল্লেখ করেছেন। বস্ততঃ, ভারতীয়দের কাছে দর্শন 
কেবলমাত্র তবাঁলোচনা নয়) তাদের মতে দর্শন হল 
জীবনকো্ষথাযথভাঁবে পরিচালিত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেওয়ার পন্থা! । 
হা রানির তাই বাস্তব জাবনেপ দিকে তাকিয়ে ভারতীয় দার্শনিকর। 
জীবনের সঙ্গে দর্শনের জীবনের দুঃখ, জাল যন্ত্রণার কথা অন্বীকার করতে 
মিরর পারেননি । বৌদ্দর্শনে আমরা এই ছুঃখবাদের এক সুস্পষ্ট 
রূপ দেখতে পাই । বৌদ্ধদর্শনে বল! হয়েছে “সবং দুঃখম*_সকলই ছুঃখময় । 
জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, রোগ দুঃখ, মরণ ছুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, আঁগ্রয়সংযোগ 
বৌদ্ধদশনে পাই. ছুঃখ, কামনার ব্যাঘাত ছুঃখ ।£ এ জগতের সবই ছুংখপূর্ণ। 
হঃখবাদের ই্পষ্ট রূপ পৃখবীতে যে সখ নেই তা নয়, তবে “ছুংখোদর্ক 
সখ । প্রত্যেক সুখই ছুঃখোদরক, অথাৎ সকল সখের মাঝেই ছুঃখের বীজ 


অভিযোগেব এগুন 


_ শশা তি ১ শাশিগিশ তি শী শি শি পপি কাস্পিপ্প্প 


1, জাতি পি ছুকখা, জর! পি ছুকৃখাঃ ব্যাধি পি ছুকৃথা, মরণং পি ছুক্খং, সোক-পরিদেব- 
্‌ ছক্খদোমনস্স-উপায়াস! পি ছুকৃখা, যং পি ইচ্ছং ন লভতি তং পি ছুক্ৰং সংক্থিতেন 
পঞ্চুপাদানক্খন্দ। দুক্থ।-_-প্মহ1 সতিপতানহৃত্” | 

ভ1.-_-২ 
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প্রচ্ছন্ন আছে। এ ছাঁড়া "র্ষং অনিত্যঃ» সবই অনিত্য। বুদ্ধদেব বলেন, 
“ষৎ অনিত্যৎ তৎ হুঃখম্” যা অনিতা তাঁই দুঃখ" । শুধু বৌদ্ধ দর্শনে নয়, 
উপনিষদে এবং উপনিষর্দে এবং গীতাঁয়ও আমরা! এই ছুঃখবাদ দেখতে 
গীভায় ছঃখবাদ পাই । উপানষদের মতে সৎ-চিৎ-আ'নন্দস্বরূপ ব্রঙ্গ ছাড়া 
আর সবই ছুঃখমম্ন । গীতায় শ্রীুষ্ণ এই জগৎকে দুঃখের আলয় বলে অভিহিত 
করেছেন । ন্যাঁয়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পুর্ব-মীমাংসা এব" উত্তর-মীমাংসা 


লাংখা ও যোগ ( বেদান্ত ), ষড়দর্শনের ,প্রত্যেকটির মধ্যে এই ছুঃখবা 
দর্শন দুঃখনাদ আমরণ দেখতে পাই । সাংখ্যকাঁর কপিলের মতে এ জীবনে 


অনাবিল সুখের স্থান নেউ $ জগৎ এবং জীবন উভয় ছুঃখপূর্ণ। তিনি তিন 
প্রকার দুঃখের কখ। বলেছেন_আধাম্তিক, আঁধিভৌতিক ও আধিদৈবিক |! 
যোঁগশান্্কার পতগ্চলির মতে মানুষ পাচ ধরনের ক্লেশে কিউ ।5 

কিন্তু এ প্রসাঙ্গ লক্ষা করার বিষয় যে দুতগেই জীবন শুক, দুঃখেই জীবন 
শেষ-এই টনরাঁহাময় জীবনের চিত্র লোন ভাঁরতীয় দর্শনেই আমর] পাই না। 
ভীবন দঃখপূর্ণ হলেও, বরং সকল ভাঁগতীফ দর্শনই স্বীকার করেছে যে, ছুঃখ 


পাত পেকে পরিস্রাণ লাভের উপায় আছে এবং মান্য নিজের 
ক্বনেৰ প'সমাপ্তি 
নগর চেষ্টায় ঢংখময়ন ক্রীবন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে । 


বুদ্ধদেব যেনন ছুংখমঘ জীণনের কথা ধলেছেন তেমনই দুঃখের লাশরণ, ছুঃখের 
মিবৃতি ও ছুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাের উপায়ও নির্দেশ 
করেছেন । বুদ্ধদেবের মতে “নিবাণ" পরমং সুখম্ঃ | জীব 
যখন নির্বাণ লাভ করে ভখন মে পরম স্তথ লাভ করে, সে ভূমানন্দের 
অংশীদার হয়। 

ীংখাকার ও বলেন যে, দুঃখ আছে বলেই ছুঃখগীড়িত মাঁচ্ষ ছুঃংখ নিবৃত্তির 
উপায় সন্ধান করে এবং তারই ফলে দর্শনের উদ্ভব । সাংখ্য দর্শনে চিরছুংখ 


নিরাশ পবহ সখ 





1, আধ্যাত্মিক ছুঃখ--শারীরিক ও মানসিক ছুঃখ। 

আধিভোঁতিক দুঃখ-_মানুষ, পণ্ড, পক্ষী, কীট প্রভৃতি থেকে যে ছুঃখের উদ্ভব হয়। 
'যেমন-_জীবহত্যা, সর্পাঘ'ত। 

আধিটৈবিক ছুঃংখ_ ভূত, প্রেত প্রভৃতি অলৌকিক কারণ থেকে যে ছঃখ উতভূত হয়। 

, অবিদ্া, অন্মিতা, রাগ, ছেষ ও অভিনিবেশ। 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ২১ 


অভিযোগ এনেছেন, তার্দের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
পৃথক। পাশ্চাত্য দাঁশনিকদের মতে এই জগতের অনম্ত বৈচিত্রা, অপূর্ব 
রহস্য মান্ছষের মনে যে বিপুল বিন্ময়ের স্থষ্টি করে, তার থেকেই দর্শনের 
রর উত্পত্তি। দার্শনিক ঘেটে! বিন্ময়কেই দর্শনের জনক 
মুক্তিলাভেব ইচ্ছাই বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ভারতীয় দাঁশনিক 
ভারতীয় দর্শনেধ উতন জগৎ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে জীবন ব্যাখ্যায় প্রবৃভ 
হয়েছে | বিম্ময় বা কৌতুহল নয়, জীবনের লক্ষ্য কি এবং কি ভাবে এ 
লক্ষ্যে উপনীত হুওয়। যায় এই বিষয়ই ভারতীয় দর্শনের প্রধান প্রশ্ন বা 
সমস্যা । কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকর। এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে দেখলেন 
জাগতিক দুঃখ-দুর্দশী, জাঁলা।, যন্ত্রণায় মান্থুষ কাতর ও এই দুঃখের হাত থেকে কি 
ভাবে মুক্তিলাভ কর। যেতে পারে তারই উপায় নির্ধারণ করার জন্য ভারতীয় 
দার্শনিকরা সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণে নৈতিক ও ধর্মালোচনা ভারতীয় 
দরশশনের অনেকখানি জায়গ। দখল করে আছে এবং ভারতীয় দার্শনিক আলোচনা 
করেছেন মানুষের পুরুষার্থ ( 90170020 7013010) ) কি এবং কি উপায়ে এই 
পুরুষার্থ লাভ করা যায়। তার কাছে প্রশ্ন হলঃ ধর্ষমকি? অধর্মকি? সম্যক 
ভারতীয় পর্ণনে নীতি চরিত্র বা আচরণের স্বরূপ কি? পাপ কর্মের ফলাফল 
ও ধর্মের আলোচনা কি এবং ছুঃখ থেকে নির্বাণলাঁভের পথে এই কর্মের ফলাফল 
কি ভাবে অন্তরায় স্থষ্টি করে? উপনিষদেের খধি বলেন, বর্ষের জ্ঞানই মাঁছুষকে 
সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত করে, যেহেতু অবিদ্যা থেকেই ছুঃখের উদ্ভব। তাহলে 
প্রশ্ন জাগে, ব্রহ্ম কি? এ জগতের অন্তরালে কি কোন পরমসত্তার অস্তিত্ব 
আছে? ত্রদ্গের সঙ্গে জীবের কি সম্পর্ক? ব্রহ্ষই কি ঈশ্বর? ঈশ্বর আমাদের 
জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন? এভাবে নীতি ও ধর্মের আলোচনাতেই 
ভারতীয় দার্শনিকর1 পবৃত্ত হয়েছেন | 

ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে পুবোক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। 
যুদ্দিও ভারতীয় দর্শন নীতি ও ধর্মের আলোচনার উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছে 
তবু একথা সত্য নয় যে, ভারতীয় দর্শনে জগৎ সম্বন্ধে কোন আলোচন। 
নেই। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসা ও যোগ নীতি এবং 


২২ ভারতীয় দর্শন 


ধর্ম বাতীত অন্য তত্বালোচনাঁও তাঁদের দর্শনে কর! হয়েছে । জীবনের সঙ্গে 
সম্পর্কবজ্িত নিছক তবালোচনাঁয় ভারতীয় দার্শনিকর্দের আগ্রহ না থাকলেও 
ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মে সীমাবদ্ধ নয়। 

ভাঁরতীয়ের দৃষ্টিতে দর্শন হল “সত্য দর্শন+ সত্োর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, যথাঁথ 
জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান শুধু এই জীবনের নয়, ছগতেরও। এ জগত সম্পর্কে 
পা সুস্পষ্ট ও নিভূলি জ্ঞানই মানুষকে এ জগতে তাঁর নিজের 
দর্শনের গভীব স্থান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয় ও মানুষ উপলদ্ধি করে কী 
মরিস তাঁর কামা, কী তাঁর পুরুষার্থ। এই পুরুত্বার্থ লাঁভই তাঁর 
ধর্ম, তাঁর জীবনের আদর্শ হয়ে দাড়ায় । তার জন্য প্রয়োজন নিজের কর্মকে 
নিয়ন্িত করা, নিজের চিত্তবৃত্তিকে স্যত করা। সমাক জ্ঞান ও স্মাক - 
ভারতীয় দর্শনেজীবনের আচরণ-_এই উভয়ের মধ্য নিগৃঢ় সম্পর্ক । স্থতরাং জগৎ 
ও জগতেব উভয়েরই এবং জীবন এই উভয়ের স্বরূপ ও মুলা অবধারণই 
হি তি দাশনিকের কাজ। ভারতীয় দর্শনে তাই কেবল জীবনের 
ব্যাখ্যাই নেই, এই জগতেরও ব্যাখ্যা আছে। 

আমরা আগেই দেখেছি যে, ভারতীষ দাশ নিকের দুষ্টিভঙ্গীকে বলা হয়েছে 

ংশ্লরেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী (১/20)6015 0001901)1 পৃপক পথক ভাবে 

তাবতীয় দর্শনেব নীতিশান্ম, ধর্মশাস্্ব না তন্ববিজ্ঞানের আলোচন।? ন' কৰে 
সং্লেষণাত্মক দৃষ্টিঙ্গী ভারতীয় দার্শনিক একই দার্শনিক প্রশ্নকেই শিভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন । সই কারণে 'একউ বিষয়ের আলোচনায় 
নীতি, ধর্ম ও তত্ব সব আলোচনাই পাশপাশি স্থান পেয়েছে । সুতরাং 
ভারতীয় দর্শন কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মশান্ত্র নয়; ভারতীয় দর্শন হল জীবনদর্শন, 
টা সংক্ষেপে সতা-দর্শন বা সতোঃর প্রত্যক্গ উপলব্ধি । 
//(ঘ) ভারতীয় দর্শন নীতি-নিস্পৃহ দর্শন ([10191) 7১11110990191,5 
19 18017-60101091] 117 01751250061 )2 ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে কেউ কেউ 
ভাবতীয় দর্শন কেলল এমন অভিযোগ এনেছে যে, ভারতীয় দর্শন নৈতিক কর্ম- 
মোক্ষ দর্শন বিমুখতাঁর দর্শন । অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনে নৈতিক কর্ম- 
সম্পাদন করার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তাঁদের মতে এর কারণ 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্ব ২৩ 


হুল ভারতীয় দর্শন মোক্ষ দর্শন । ভারতীয় সাধন! ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাধনা 
এবং এরই অনিনাধ পরিণতি হল নৈতিক ও সামাজক কর্মবিমুখতা এবং 
পাধিব জগৎ ও জাবনের প্রতি নিস্পৃহতা | প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই 
আত্মার মোক্ষ লাভকেই জীবের পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। জীবের 
বদ্ধাবস্থাই তার সন দুঃখের কারণ এবং এই বদ্বাবস্া থেকে মুক্তি লাভ 
করাই তার একমাত্র কামা বস্ত | অবশ্ত আআ্ৰার বন্ধন ও মোক্ষকে বিভি্ল 
বিভিত্্ ভাবী দর্শনে ভারতীয় দার্শনিক বিন্ডিন ভাবে বাখ্যা করেছেন। জৈন 
মোক্ষ শা মুক্ষিব দর্শনে বলা হয়েছে যে আত্মা স্ববপতঃ শুদ্ধ ও মক্ত; 
বিভিন্ন ধকম স্যাধ্া আতা সনাতন। র্জের জন্তেই আত্মাকে দেহ ধারণ 
করতে হয় ও দে ধারণের জগ্তই মাত্মার বন্ধন আুচিত তম বেদীদর্শনেও 
সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য নিবাণের কথা বলা হয়েছে । 
নির্বাণ লাঁভ করার ফলে জীবের মার পুনর্জনা হয় না। পুর্বন্মে কৃত 
সকাম কর্মউ বর্তম]ন জীন্ন দারণ কাপ কারণ স্ববূপ। সাংখ্য দর্শনে 9 
বলা হয়েছে যে, প্রক্ুতিগ সঙ্গে পুরুষের সংখোগেই ছুঃখ ও বন্ধন » এই সংযোগের 
অবসানেই পুরুষের মক্তি। জগতের প্রতি নিম্পৃহ ভাব ও ভোগ লালসার 
প্রতি শিড়ষ] যখন জীবের মনের বৈরাগ্যের সঞ্চার করে তখনই তাপ মধ্যে 
বিবেকজ্ঞান জন্মে এবং তখনই £স পুরুষের প্রকৃত স্বন্ধপ উপলব্ধি করে-- 
যে পুরুষ শুদ্ধ, বর্ষ, এুক্ত, শিত্য) মোগ দর্শনে আন্মোপলদ্ধিকেই মোক্ষরূপে 
অভিহিত কর] হয়েছে এবং সমীপি ৭ মোগের সাহায্েই এই মোক্ষ 
লাভ সম্ভব হয়। মীমাংসকদের মনে বৈদিক কম সম্পাদন করেই মানুষ 
তার পুরুষার্থ অর্থাৎ শ্বর্কে প্রাপূ হয়। মীমাংমকদের মতে আত্মার 
স্ব্ূপ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বেরাগ্যই মযোম্মলীভের উপায়। ম্য'র দর্শনেও 
বল! হয়েছে যে অ'য়ার স্বরূপে অবঞ্ধানই মোক্ষ বা অপবর্গ এবং অবণ, 
মনন ও নির্দিধ্যাসনত 'এউ মোক্ষলাছের একমাজ উপায় । বেদান্তেও 
বলা হয়েছে যে, জীব স্ব্ূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত; অবিচ্ধা বা 
অজ্ঞানতাঁর জন্তই তাঁর বদ্ধাবস্থা। যথার্থ জ্ঞানই জীবকে তাঁর স্বরূপে 
অধিষিত করে। 


২৪ ভারতীয় দর্শন 


পুর্বোক্ত আলোচন৷ থেকে দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় সকল দর্শনই 
মোক্ষ বা মুক্তিকেই জীবের পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছে । নিষ্ষাম কর্মের 
ক উরি এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। জাগতিক স্থখ-দুঃখে 
মোক্ষলাভই জীবেব যেবাক্তি উদাসীন, ভোগ, কাঁমনা-বাননার প্রতি যাঁর 
যথার্থ পুর্ার্থ বিতৃষ্ণা, অর্থাৎ যাঁর মনে বৈরাঁগোর সঞ্চার হয়েছে, তিনিই 
নিফাঁম কর্ম করে মোক্ষলাঁভ করতে সক্ষম ।-_-এই দুষ্টিভঙ্গীই নাঁকি ভারতীয় 
দার্শনিককে কর্মবিমুখ করে তুলেছে । মোন্মলাঁভের জন্য তত্বজ্ঞান, যোগ 
বা সমাধি, শ্রবণ, মনন নিদ্দিধাাসনই প্রশন্ত পথ। বেদনিদিষ্ট কর্ম সম্পাদন 
এবং ঈশ্বর ভজনই মুর্িলাভের উপায়। এ কারণেই সমালোচকরা বলেন ষে, 
ভারতীয় দর্শন নৈত্ি কর্মবিমুখতাঁর দর্শন । 
কিন্তু ভারতীয় দশনের গভীরে প্রবেশ করলেই এ যুক্তির অপার উপলদ্ধি 
হয়। জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনকে নৈতিক কর্মবিমুখতার দশন কোঁন মতেই 
বলা চলে না। টজন দর্শনে মোক্ষলাঁভের জন্য কেবলমাত্র 
সম্যক দর্শন ( [২1810 175151)6), সম্যক জ্ঞান (1২151) 
[10%15086 )-কেই স্বীকার কর! হয়নি, সম্যক চরিত্র (71810 ০০১০৮ )- 
কেও স্বীকাঁৰ করা হয়েছে । সম্যক চরিত্র অর্থে 
বিভিন্ন ভারতী দর্শনে 
জ্ঞান ও কর্ম উভয়েবই সৎ কর্ম সম্পাদন করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা। 
উপব গুক্ত দেওয়া. বৌদ্ধ দর্শনেও নির্বাণ লাভের জন্য অন্যান্ত বিষয়ের সঙ্গে 
টি সমাক কর্মাস্ত ( 21816 00190006) এবং সম্যক আজীব 
( [10156 110110090 )--এই উভয়কে স্বীকার করা হয়েছে । সম্যক কর্মাস্ত 
অর্থে সৎ কর্ম সম্পাদন কর1) যেমন-চুরি না করা, ইন্দ্রিয় পরিস্তৃপ্তি থেকে 
বিরত থাকা ও প্রাণী হত্যা না করা, এবং সম়াক আঁজীব অর্থে সৎ পথ অবলম্বন 
করে জীবিক। নির্বাহ কর] । 
সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে যে অজ্ঞানতাই ছুঃখের মূল। ঘথার্থ জ্ঞানের 
লাহায্যেই এই অঞ্জানতা দূরীভূত হয়। কিন্তু সাংখ্যকার এ কথাও স্বীকার 
করেছেন যে সৎকর্ম সম্পাদনেপ মাধ্যমে যর্দি চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র না হয়, 
তাহলে চিন্তে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয় না। যোগ দর্শনে যোগ সাধনার 


অভিষযোগেব অসারত! 
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কথা বল! হয়েছে, কিন্তু এই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলেই সর্বপ্রথম 
চিত্তের পবিত্রতা ও শুদ্ধতা প্রয়োজন । ক্রোধ, হিংসা, লোভ, রাগ প্রভৃতি 
রাজস ও তাস বৃত্তিগুলিকে বজন করে সাত্বিক বৃত্তিগুলিকে--যেমন 
মৈত্রী, করুণা, ম্দ্রিতা প্রভৃতিকে চিত্তে জাগ্রত করতে হবে। সংযত 
জীবন যাপন ও অসৎ প্রবৃত্তির নিপোঁধই চিত্তের শুদ্ধতা আনয়ন করে। 
যোগ শাস্ত্রের অষ্ট মার্গের মধ্যে যম ও নিয়মে তিক শুচিতার কথাই বলা 
হয়েছে । অহিংস, সত্য, ত্রহ্মচর্য, অন্ডেয় € অপরিগ্রহ হল যম। নিয়মের 
অর্থ সৎ অভ্যাস অর্জন করা। মুমৃক্ষু বাক্তিকে অহিংস হতে হবে. সত্য নিষ্ঠ 
তে হবে ও ব্রঙ্ষচধ পালন করতে হবে এবং পরের দ্রব্য অপহরণ করা 
ও বিন প্রয়োজনে কোন দ্রব্য গ্রহণ কর। “থকে বিরত হতে হবে। 
হিরন মীমাংসা দর্শনে যদ্দিও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য বৈদিক কর্ম 
দর্শনই নৈতিক গুচিতাঁ সম্পাদনের কখা বলা হয়েছে, তবু নিত্য ও নৈমিত্তিক 
টা এবং কর্মগুলি ' কর্তব্যের জন্য কতব্য সম্পাদন” এই নীতি 
জোন দিয়েছে অনুসারে সম্পাদন করতে হবে। তাছাড়া, ইন্দ্রিয় সংযম, 
ভোগ লালসার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন 
করা থেকে বিরত হওয়া যে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে অপরিহার্--এ সত্যও 
মীমাংসকগণ স্বীকার করেছেন | ন্যায় দর্শনেও বিহিত কর্ম এবং নিষিদ্ধ 
কর্ম সম্পাদনের ফলাফলের কথা বলা হয়েছে । বিহিত কর্ম সম্পার্দনে ধর্ম 
উৎপন্ন হয় এবং তার ফল ম্বখ)ঃ নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনে অধর্ম উৎপন্ন 
হয় এবং তার ফলাফল ছুঃখ। বেদান্তে ব্রঙ্গজ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় 
বল! হলেও, খিনি মুমুক্ষু তাকে ইন্দ্রিয় সংমম ও মনঃস্থির করতে হবে এবং 
ভোগবিমুখ হতে হবে। মুমুক্ষু বাক্তির শম, দম, তিতিক্ষা ও শ্রদ্ধা থাক। 
অবশ্তাই প্রয়োজনীয় । 
স্থৃতরাঁং দেখা যায় যে, ভাঁরতীয় দর্শন নৈতিক কর্মবিমুখতার দশন নয়) 
যদ্দিও ভারতীয় দশন. অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকেই মর্বপ্রকার দুঃখের মুল বলে 
স্বীকার করে এবং ষথার্থ জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের পরিপুরক মনে করে, তবু 
প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনেই নৈতিক ও সামাজিক কর্ম সম্পাদনের উপর 


২৬ ভারতীয় দর্শন 


গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে । চিত্তের শুদ্ধিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, সৎকর্ম সম্পাদন. 
সতানিষ্টা, অহিংস, ভোগবিমুখতা-_সংক্ষেপে টনতিক জীবন যাঁপনের উপরই 
টার জীবের মোক্ষলাভ একান্তভাবে নির্ভর । যদিও মোক্ষই 
দর্শনেই নৈতিক কম ভারতীয় দর্শনে পুকষার্থ, তবু চতুর্বগের অপর তিনটিকে__ 
সম্পাদূনর উপব গুরু ধর্ম, অর্থ, কাঁমকে ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা করেনি। 
'আবোপ কবেছে 

দার্শনিক রাঁধাকুষ্ণের মতে ভারতীয় দর্শনে ধর্মের ধারণা 
সবচেয়ে প্রয়োজনীব ধারণা । নৈতিক পূর্ণ ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম আর | 

(উ) ভারতীয় দর্শন গতি হীন ব! নিশ্চল (1070180. 711930175- 
15 59010172% ) 9 ভার তায় দর্শনের বিরুদ্ধ অন্যতম অভিযোগ হল ষে, 
ভারতীয় দর্শন গুতিহীন বাঁ নিশ্চল । ভাঁবতীয় দর্শনে একই বধয়ের 
গতানুগতিক আলোচ্নাই দট হয়। চিন্তার ক্ষেত্রে কোন অভিনবত্ধের 
বিকাঁশ নেই। 

এ অভিযোগও যুক্তিমূক্ত নয় । ঘদি অভিযোগকারীবা একথা বলতে চান 
যে, বিভিন্ন ভারতীর দরশনের আলৌচা বিষয় মোটামুটি একই, "তাহলে প্র 
প্রাচও পাশ্ান্তা হচ্চে প্রাচা ও পাশ্চাঁভা, সকল দর্শনেরই ক্ষেত্রে কি এই 
2 গতিষ্ীনতা €টাখে পে লা ঈশ্বর স্বাধীনতা, অমরক্ষ_ 
সাদৃশ্ঠ প্রমাণ কবে, সেই অত পুরাতন সমশ্তা এবং তার পুরাতন 
এক ও আও. সমাধানগুলিই বাখে সবে আলোচিত হয়েছে ; এবং এর 
দ্বার] 'একথাই প্রমাণিত হয় যে, সত্য এক ও অখণ্ড এবং তার 'প্রকাশও 
নবক্ষেত্রে একই রকমের ! ৃ 

যদি অরিমেনুগৰ অর্থ হয় এই ধে ভাঁরতীর দাঁশনিকগা অতীত ও 
প্রাচীনের প্রাজ শ্রদ্ধানীল এবং সে ক।রণেহ পুরাতন বিষয়গুলিকেই কেবগমান্ত 
ভান চিন্তাধারা. নতুনভাবে গ্রহণ করছেন, তাহলে বলতে হয় যে, 
পুবাতনে প্রতি ভারতীয় চিন্তাধঠরাব এ হল অন্যতম বৈশিষ্ট্যা। ভারতীয় 
জার চিন্তাধারার বিকাশের বেশিষ্টাই হুল পুরাতন ব' 
অতীন্ডের যা ভাল তাঁকে গ্রহণ কর! এবং নতুন বিষয়কে তার সঙ্গে সংযুক্ত: 
করে দেওয়া। 
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যর্দি অভিযোগের অর্থ হয় এই যে, ভারতীয় চিস্তাধারা বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতির দিকে দৃষ্টিপাত করেনি এবং সেহেতু ব্যর্থ, তাহলে বলা যেতে 
তাব্ভীষ চিন্তাধাবা. পারে যে, এ অভিযোগও সত্য নয়। বরং একথা বল! 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাব'কে যেতে পারে যে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক মতবাদ ভারতীয় 
গ্রহণ না কবাব জন্য 
গ্রতিহীন--এবুক্ষি অচল দাঁশনিক মতবাদের বিরোধিতা না করে অনেক ক্ষেত্রে 

তাঁকে সমথনই করছে । 

ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতির পথে অপন্থ কিছুটা নিশ্চলত। দেখি মেই স্বরে 
যখন ভারতীয় দর্নের ভা রচশার কাঙ্গ সমাপন হয়েছে | তখন চিন্তার ক্ষেত্রে 
ভ'ষাব্নাশ পরবর্ণা যেমন নিজাঁনত। দেখ। দিয়েছে, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা 
কালে নিশ্চল ভান লুপ হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন কোন সক্কিয় অবদানের 
দ্বারা ভাগতের চিন্তার ভাঁগার নতুন সম্পদে পুর্ণ হতে পারেনি । অবশ্য 
পরবততীকালে ঈীমরধিন্দ ও অন্যান্য দার্শনিকর্দের নতুন চিন্তান্াব! "ভারতী 
দশনের এই নিশ্চল অবস্থার অবসান করে ভারতীয় চিন্তাধারাকে পুনরায় 
গতিশীপ করে তুলেছে । যেহেতু ভারতব্ধ বঙমানে স্বাধীন এবং স্বাধীন 
স্বাধীন ডাবভীষদর্নের চি্তাধাগার বিকাশের সন্তাবনা প্রচুর, সেইহেতু আশা 
অগ্রগতির পথ ঙ্গু করা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিকর1 যদি অতীতের প্রতি 
০ শরন্ধ| ও অন্থরাঁগ বজায় রাঁগেন, নতুন চিন্তাঁধারাকে বরণ 
করে নেবার উদারতা যদি তাদের থাকে এবং সবশেষে মতা উপলব্ধির 
'আকাঁজ্! যদি তাঁদের মধ্যে জাঁগৰক গাঁকে তাহলে ভারতী দর্শন সামগ়িক 
নিশ্চলতা বা গতিহীনত1 থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমুদ্ধির পথে অগ্রসর হবে । 

৮1 ভ্ভালভীল্ দম্পন্েজি ভুন্বিলাস্শি (7065০101700 
০0 1100181) [91711095011 ) 2 

ভারতীয় দর্শনের ক্রমবিকাশ "সঙ্গে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা 
পাশ্চাত্তা দর্বন বিতিন্ন আমান্দর স্মরণ রাখতে হবে। পাশ্চান্তা দর্শনেব ইতিহাঁদ 
চিনি নত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে প্রধান প্রধান 
আবিভূতি হম্ছিল যে সবদার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠছিল সেগুলি একটির 
পর একটি আবিভূ্ত হয়েছিল। কৌন একটি দার্শনিক মতবাদ কিছুদিন ধরে 


২৮ ভারতীয় দর্শন 


সকলের স্বীকৃতি এবং সমাদর লাঁভ করার পর, নিজের প্রভাব ও প্রাধান্ত 
হারিয়ে নতুন কোন দার্শনিক মতবাঁদকে তার জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছে । কিন্তু 
ভারতীয্ন দর্শনের ধাপ আলোচনা করলে দেখা যাঁয় যে, বিভিন্ন ভারতীয় 
দর্শনগুলি বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হয়েও নুদীর্ঘকাঁল ধরে নিজ নিঙ্গ প্রভাব 
ভাবতীয়দর্ননগুল প্রতিপত্তি বজায় গ্রেখে পাশাপাশি বিবাজ করেছে। 
একই সমযে পাশাপাশি বিভিন্ন দর্শনের সহ-অবগ্থান এবং দীর্ঘকাল সমান ভাঁবে 
টিসি বিকাশ লাভ কর! ভাঁগতীয় দর্শনের অন্তত €বশিষ্ট্য। 
সে কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আগ্তিক এসং নাগ্তিক, জড়বাদী এবং 
ভাববাদী, নির্ষীশ্বর এবং সেশ্বর সবরকম দার্শানক মতবাদই একই সময়ে 
প্রচারিত হয়েছে এবং একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ; কিন্ত কোন 
দর্শনই এর জন্য নিজের স্বাতন্্য ও বৈশিষ্ট্য ভাঁরাঁয়নি। 'এর কারণ ভারতীয় 
দার্শনিকদের কাষ্টছ দর্শন নিছক তন্বালোচনা ছিল না, তা ছিল জীবনকে 
যথাযথভাবে পরিচালিত করা'র জন্য অন্যতম হাঁতিয়ার । দৈনন্দিন জীবনধাধার 
ইরা দার্শনিক মতবাদগুলির ছিল নিবিড় সংযোগ । 
সঙ্গে জীবনের গভীব এজন্য কোন একটি দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হওয়ার 
রে স্বীকাঁব করা সঙ্গে সঙ্গেই একদল শিষ্য বা সমর্থকবুন্দ সেই দার্শনিক 

মতবাদ অন্ুযাঁয়ী তাথের জীবন পরিচালনা করার জন্য 
ব্রতী হত এবং পরবতর্থীকালে তাদের শিষধা ও প্রশিযগণ সেই মতবাদ 
অন্ুযাক্ী তাঁদের জীবনধারা পরিচালিত করত । এইভাবে দার্শানক মতবাদটি 
হয়ে উঠত তাদের জীবন-দর্শন এবং শিষ্যদের জীননধার। ও সাক্রয় প্রচারের 
মাঁধামে এক একটি দাঁশমিক মতবাদ দার্শনিকের তিরোধাঁনর পরও 
সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হত। এই কারণেই বুদ্ধদেব বা মহাবীরের তিরোধানের 
পরও অগণিত শি এবং অঙ্রাগীবৃন্দের মাধ্যমে উভয় মহাপুকষের প্রচারিত 
মতবাদ সুদীর্ঘকাঁল ধরে প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করেছে। এখনও 
ভারতের বিভিনন অংশে বিভিন্ন দাশানক মতবাদ -যেগুলির পুর্বের প্রভাব 
প্রায় লুপ হতে চলেছে-_সক্রিয় এবং অনুরাগী শিৰ্যমগ্ুলীর মাধ)মে 
বিরাজ করছে। 


ভারতীয় দর্শনের মৌলিক তত্র ২৯ 


দ্বিতীয়তঃ, ভারতে বিভিন্ন দর্শনগুলি একই সময়ে বিরাজ করার জন্য 
পারম্পরিক আলোঁচন1 ও সমালোচনার দ্বার পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার 
ভাঁবনীয় দর্শনগুলি করত এবং পরম্পরকে ভালভাবে জানবার সুযোগ লাভ 
পরম্পরেব উপব প্রভাব করত । সে কারণে প্রতিটি দর্শন তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের 
বির উরে আনীত অভিযোগপগ্ুলি ব্যাখ্য। করে, সেগুলিকে খগুন করে, 
নিজেদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাঁকে প্রতিষ্ঠিত করত । প্রতিটি দর্শনই অপরের 
অভিযোগগুলিকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার কর দেখত । এর ফলে প্রতিটি দর্শন 
তাঁর নিজ বক্তব্যকে স্ুম্পষ্ট করার ও নিজের মতামতকে সুদৃঢ় করার সৃযোগ 
লাভ করেছিল। ভারতীয় দর্শনগুলির ক্রমবিকাঁশের আলোচনায় ভারতীয় 
দর্শনগুলির এই পারস্পরিক প্রভাবের কথা বিশেষভাবে ম্মরণে রাখা প্রয়োজন | 
ভারতীয় দর্শনের উত্পত্তিকাল সঠিক ভাবে নির্ধারণ কর সম্ভব নয়। 
বেদ ও উপনিষদূকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম 
উদ্ভব ও বিকাঁশ ঘটেছিল, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। 
ডর বেদই ভারতের প্রাচীন সাহিতা, ভারতীয় চিন্তাধারার 
ভাখতীয চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। কখন বেদ রচিত হয় এবং কারা বেদ 
সর রচনা করেছেন-__এ নির্ধারণ কর] সম্ভবপর হয়নি । বেদকে 
সকল সময়ই শাশ্বত এবং অপৌকষেয় বলেই বিশ্বান করা হয়েছে । বস্তৃতঃ, 
ভারতীয়দের বিশ্বাস, কোন মানুষ বেদ রচন1 করেনি, বেদ ম্বয়ং ব্রদ্মের বাণী। 
বেদেব বচনাকাল বেদের রচনাকাঁল সম্পর্কে সকলে একমত নন । ম্যাঝ্সমূলার 
সম্পর্কে বিভিন্ন মত খ্রীঃ পুঃ ১২০০ থেকে ৬০৭ বৎসরকেই বেদের রচনাকাল 
বলে নির্দেশ করেছেন । কারও কারও মতে এই রচনাকাল খ্রীঃ পুঃ ৪৫০০ 
থেকে ২৫০* ব্সর | বুদ্ধ ও মহাঁবীরের আবিতাবের পূর্বে যে উপনিষদের 
চিন্তাধারার বিকাশ শুক হয়েছিল, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত । অনেকে 
এমন কথা বলেন যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পুর্বে দর্শনের যে শুধু বিকাশ ঘটেছিল 
তা নয়, দর্শনের একটা পরিণত অবস্থাও লক্ষ্য কর] যাঁয়। 
আমর] ইতিপুর্বে ভারতীয় দর্শনের ছুটি ধারার কথা উল্লেখ করেছি-_একটি 
আতিক দর্শন অর্থাৎ বেদান্ুগাঁমী এবং অপরটি নাস্তিক, অর্থাৎ বেদবিরোধী। 


৩ ভারতীয় দর্শন 


আন্তিক দর্শনের বিকাশ শুক হয় বেদ ও উপনিষদ?কে কেন্দ্র করে। বেদ 
এবং উপনিষদের পরই উল্লেখযোগ্য হল স্বব্র-সাহিত্য বা দর্শনের স্থত্রগুলি। 
বেদওটপনিষফলক সুত্র কথার সাধারণ, অর্থ হল স্থতা এবং এই প্রসঙ্গে এর 
কেন্ত্র কবেই আস্তিক অর্থ হল সংক্ষিপ্ স্বৃতি-সহায়ক বচন ব| উপদেশ । যেমন, 
দর্শ-নর শুর সথতে| দ্বিয়ে অনেক ফুলকে একটি মালায় গেথে রাখা খাঁর, 
অশ্নরূপভাঁবে এই শন্রগ্জলির মাধামে বিভিন্ন দার্শনিক চিস্তাগুলিকে একজ্র 
গ্রথিত করা হত। এই সুত্রগুলির উৎপত্তির একটি বিশেষ 
কারণ এই যে, অতীতে দাশশনিক তত্বসমূহ মুখেই 
আলোচিত হত এবং মুখে মুখেই গুরুর কাছ থেকেউ শিয়াদের মধো সেগুলি 
দুরের মধায়ে দার্শলক প্রচারিত হত। সেহেতু লিখিত গ্রন্থের অভাব পুর্ণ করার 
১০০ জল্গা শুত্জের মাধামে এই দার্শনিক চিস্তাগুলি একহ 'গ্রথিত 
ও স'রশিত কর।র প্রয়োজন হয়েছিল | স্ুত্রগুলির মপ্যোই অতি নংক্ষেপে 
দাশনিক সমস্ত, দাঁণমিকের সি্গীন্ত, তাঁর বিরুদ্ধে সাবা অভিযোগ এবং এই 
অভিষে।গেব উদ্র খুজে পাওয়া যেত । এক একটি দশন-হুত্রে অনেক গুলি 
স্ত্রকে একপঙ্গে সকলিত কগা হত। এ বিষয়ে বদের ব্রহ্মঘূত্র 
কখানি উল্লেখযোগা বচন! | বেদের বিশেষ করে 


কত্র-সাভিতোল উদ্ভুপ 


৬৪ 
বাবর অহ; উপনিষদের আলোচনা কঙ্গচত্রে করা হয়েছে । 
উপনিষদের মন্বাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযো.গর উত্তরও এভে অন্তু নুক্তি কর। 
হয়েছে । বদরায়ণের ব্রত £ ছাড়াও অন্যান্য দর্শনের সুত্রে কথা উল্লেখ করা 
যেতে পারে 3 যেমন মিনির মামাংস। স্তর, গৌতমের স্টার সুত্র, কনাদের 
বৈশেধষিক সৃত্র, পতগুলির যোগ স্তর, কপিলের সাংখ্যসূত্র ইত্য!দি। 

এই সুত্রগুল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, মে কাঁরণে স্ত্রগুলির অর্থ সহজবোধ্য 
ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব ছিল না। এই 
কারণে স্ুজ্ঞগুলির অর্থ স্থস্পষ্টভাবে ব্যাখা! করার জন্য 
ভাঙ্তকারের প্রয়োজন দেখা দ্িল। বিভিন্ন দার্শনিকের 
ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এই সব ক্ত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন 


₹শণের স্তরের ভা রচিত হতে লাগল । অনেক সময় বিভিন্ন দার্শনিক নিজ 


ভাঙ্কের উদ্ভুব 
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শিজ বিচারবুদ্ি, যুক্তিতর্ক ও বিগ্লেষণের ভিত্তিতে একই দর্শনের স্ত্রগুলিকে 
বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন । একমাত্র ব্রহ্ধস্থত্রের উপরই শঙ্কর, রামানুজ, 
মাধব, বলভ, নিমবার্ক, বলদেব ও অন্তান্ ব্যক্তিদের ভাষ্য রচিত হয়েছে । এ সব 
ভায়ের মধ্যে পহ্ধর ও রামানগজের ভাষা ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ । 

কিছুকাল পরে আবার ভান্তেরও ভাষ্কের প্রয়োজন দেখা দিল; সাধারণ 
ন্ডাবে একে বলা হয় টীক। ভাশ্ম যেমন কৃত্রের ব্যাখ্যা, টীকা তেমনিই 

ভাষ্তের ব্যাখ্য|। ভাঁথ্য এবং টাকা ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনের 
উপর স্বাধীনভাবে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে । এই অব 

গ্রন্ের অনেকগুলিই ছন্দে লেখা । এতে রচয়িতা সংক্ষেপে এবং প্রঞ্জলভাবে 
মূল বিষয়গুলিকে বাক্ত করার চেষ্টা করেছেম। সাংখ্যকট্লিক! এ জাতীয় 
বিভিন্ন ভাবতীয রচনা । এছাঁভা৪ কোন কোন দশনের উপর ছন্দে লেখা 
দর্শনে বিভিন্ন সাধারণ আলোচম। দেখতে পাওয়া যাঁয়। কুমারিলের 
নই 'শ্লোকবতিকা” বা হরেশ্বরের বিতিক। এজাতীর রচনা ; 
অবশ্য এগুলির উপরও ভাগ্য রচিত হয়েছে । এ চাভাঁও বিন দর্শনের উপর 
গগ্ে লেখা অনেক পরিণত রচনা দেখতে পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে হয়ত 
লেখক কগুকগুলি নির্বাচিত গত্রকে অবলম্বন করেই আলোচনায় এগয়ে গেছেন 
বা স্বাধীনভাবে কোন দর্শনের আলোচনা করেছেন । জ্রের ন্যায়-মঞ্জরী' 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর ও মধুস্ুদন সরন্বতীর 'অদ্বৈতসিদ্ধি” নিতীয় শ্রেণীর 
অন্ততূক্ত। এই সন রচন! দুঢ় যুক্তিত$ ও বিচার-বিপ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াতে রচয্িতাঁরা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচায়ক । অবশ) এগুলিরও 
ভাষ্য রচিত হয়ছে । | 

'আস্তক দর্শনের বিকাঁশের ইত্তিহাস ফেভাবে ঘটেছে নান্তিক দর্শনের 
নাস্তিক দর্শনের বিকাঁশও মেইভীবেই হয়েছে । ভবে আস্তিক দর্শনের মত 
বিকাশ একই রূপ নাস্তিক দর্শনের কোন সুত্র ছিল না। 


রাধাকৃ্$ণঃ ভারতীয় দর্শনের বিকাশের কাল নির্ণয় প্রস্ঙ্গে চারটি পর্যায়ের 
কথা বলেছেন £ 


পাশ শশী 


টাকাব আনির্ভীব 
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৩২ ভারতীয় দর্শন 


(১) বৈদিক যুগ (্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রীষটপুর্ব ৬.০ বৎমর )। 
(২) মহাঁকাব্যের যুগ (শ্রীষ্টপুর্ব ** থেকে ২০* অব)। রামায়ণ 
ভারতীয় দর্শনের মহাভারত ছাঁড়াও বৌদ্ধ, জৈন, শিব ও বৈষ্ণব চিন্তাধারার 
চারটি পর্যায় উদ্ভব এই যুগেই হয়েছে। 
(৩) স্থত্র-যুগ (২০০ অব থেকে এর শুরু )। 
(৪) পাণ্ডিত্যের যুগ__এরও শুরু দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে। এই সময়েই 
শহ্বরঃ রামান্থজ, কুমারিল, শ্রীধর, মাধব, বাচম্পতি, উদয়ন, ভাস্কর, জয়ন্ত, 
বিজ্ঞানভিক্ষু এবং রঘুনাথ গ্রভৃতি পণ্ডিতদের আবির্ভীব ঘটে । 


৬। ভ্ান্রভীল্ম দর্পন্সেল্ল সাহ্বান্রুস। লঙ্ষ্ষ*্ণ (756 
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ভারতীয় দর্শনশাস্ত্গুলি আলোচন] করলে দেখা যাবে যে নানা বিষয়ে 
এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থকা আছে । কিন্তু নানারকম পার্থকা ও মতভেদ সত্বেও 
এদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্ঠ আছে, যেগুলিকে আমরা ভারতীয় 
কতক বিষযে ভাবতীয দর্শনের সাধারণ লক্ষণরূপেই অভিহিত করতে পারি। 
দর্শনগুলিব মধ্যে নানারকম বৈষম্যের মীঝেও এই সাদৃশ্ের একটা সংগত 
790 কারণ আছে। “যে কোন দেশের দর্শনই সে দেশের 
সভাতা, সংস্কৃতি ও এঁতিহ্োর ছাপ ধারণ ও বহন করে। সেকারণে যে 
কোন দেশের দর্শনশাস্্ে সে দেশের পরিবেশে যে সব চিন্তা ও ধারণাগুলি 
বিরাজ করে, তার একটা প্রভাব অজানিতেই সেই দর্শনে মুদ্রিত হয়ে যায়। 
স্থুতরাং ভারতীয় দর্শনশান্ত্রলির মধো নানারকম পার্থক্য থাক? সত্বেও একট' 
কষ্টিগত সাদৃশ্য, একট। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুষ্টিভঙ্গীর একাত্মতা লক্ষ্য কর! 
যায়। ভারতীয় দর্শনের সাধারণ লক্ষণগ্ুদল এবার আমরা একে একে 
আলোচন৷ করছি । 

(ক) ভারতীয় দর্শনগুলির সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য সাদৃশ্য হল এই যে 
সব ভারতীয় দর্শনই জীবনের সঙ্গে দর্শনের নিগুঢ় সম্পর্ককে স্বাকার করে 
নিয়েছে । সকলেই দর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটির উপর বিশেষভাবে 
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গুরুত্ব আরোপ করেছে, জীবন যথাষথ ভাবে পরিচালিত করার জন্য দর্শনের 
অঙ্ুশীলন যে একাত্ত প্রয়োজন, ভ1 স্বীকার করেছে । মে কারণে ভারতীয়দের 
দর্শনের সঙ্গে জীবনের কাছে দর্শন নিছক তত্বালোচন বা বিস্যয়প্রন্যত কৌতুহলের 
অবিচ্ছেদ্ সম্বন্ধ পরিতৃপ্থি নয়, তা হুল দুরদৃষ্টি ও অস্ত:দৃষ্টির সহায়তায় মহৎ 
সি টা ও উন্নত জীবনধাপন কর]। ভারতীয় দর্শনগুলিতে 

তত্বালোচন। ছাড়াও মানবজীবনের চরম কাম্য বস্ত বা 
পুরুষার্থের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 

ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্িকটির উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোন কোন 
পাশ্চাত্য সমালোচক ভারতীয় দর্শনকে কেবলমাত্র নীতি ও ধর্মশাস্ত্র বলে বিরূপ 
ভারতীয় দর্শনে তাত্বিক সমালোচনা করেছেন। কিন্ত এ শমাঃলাচন। যুক্তিগ্রাহ 
ও ব্যবহারিক উভয়ের নয়।! ভারতীয় দর্শনে ব্যবহারিক (0:8০0০81 ) এবং 
উপর গুরুত্ব আরোপ তাত্বিক (11১69:5581) উভয় দিকে উপরই সমান 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; তাত্বিক দ্রিকটিকে উপেক্ষা করে আলোচনার 
পগিসরটিকে সংকুচিত কর! হয়নি । 

(খ) শুরুতে ছুঃখবাদী হয়েও পরিশেষে আশাবাদী হওয়। ভারতীয় দর্শন- 
গুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য । প্রায় সব ভারতীয় দর্শনই কম-বেশী দুঃখবাদী। 
সাঁংখা, যোগ এবং বৌদ্ছদর্শনে এই ছুঃখবাদ স্ম্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে। 
একটা আধ্যাত্মিক অশাস্তি ব1 অতৃষ্থি ভারতীয় দার্শনিককে দার্শনিক চিন্তায় 
চর উদ্ধদ্ধ করেছে। জগংকে তারা দুঃখময় দেখেছেন। 
শুরুতে ছু'খবাদী হয়েও, “দবং ছুঃখম্‌*_সবই ছুঃখময়, যাঁকে সখ বলে মনে কর] হয় 
পরিণামে আশাবাদী তাও ছুঃখ। সব সুখের মাঝেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। 
জীবনের নব অভিজ্ঞতাই ছুখপুর্ণ বা পরিণামে দুঃখ চকে নিয়ে আসে। 
এঞন্ত স্থখ কামন! করে আমরা প্রতারিত হই। এই ছুঃখবোধই দার্শনিককে 
জগতে স্বরূপ এবং মানৰ জীবনের প্ররূত অর্থ অনুধাবন করার জন্য উদ্ছদ্ধ 
করেছে। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক জীবনে ছুঃখকে স্বীকার করে নিলেও 

এ জীবনের পরিসমাপ্তি এমন কথা বলেনি । বৌদ্ধদর্শনে দুঃখবাদের এক 
ও বিস্তারিত তআলো৪নার জন্ত ২, পৃ! দ্রষ্টব্য । 
ভা. স্স্স্পতি 
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চরমরূপ চিত্রিত কর! হলেও কৌদ্ধার্শনেই নৈরাশ্রের অন্ধকারের মাঝে এই 
আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে থে, মান্ষ নিজের চেষ্টায় দুঃখের হাত থেকে 
পরিত্রাণ লাঁভ করতে পারে। সব রকম ছুঃখ থেকে নিবৃত্তি হল নির্বাণ। 
জীবনে ছুঃপ আছে, দুঃখের কারণ আছে, ছুঃখের নিবৃত্তি আছে ও দুঃখ 
নিরোধের উপায় আছে-বুদ্ধদেব প্রচারিত এই আর্ধ সত্য-চতুষ্টয়ই (০ 
3016 0:03 ) ভারতীয় দর্শনের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে স্থম্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করে। ভারতীয় দর্শন দুঃখ নিয়ে শুরু হলেও স্পষ্টই স্বীকার করে যে, দুঃখই 
জীবনের শেষ পরিণতি নয়। সর্ব দুঃখ নিরোধ বা! মোক্ষই জীবনের শেষ 
পরিণতি ।॥ অতএব একথা বলা যেতে পারে যে, শুরুতে ছুঃখবাদী হলেও 
সম্াপ্তিতে ভারত)য় দর্শন স্থখবাদী | 

(গ) এক হিসেবে ভারতীয় স্থুখবাদের ভিত্তি হল্প কর্ষবাদ। চার্বাক 
বাতীত সব ভারতীয় দর্শনই কর্মবাদ, সর্বকাল ব্যাপি জন্মাস্তরবাদ এবং এক 
ভাবতীয় দর্শন নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলায় (217061079] 10018] 0106] ) 
কর্মবাদে বিশ্বাস করে বিশ্বাসী। কর্মবাদকে বলা যেতে পারে নৈতিক 
কার্ধকারণবাদ ৷ মানুষ যেমন কর্ম করবে, তাকে তেমন ফল ভোগ করতে 
হবে। সৎ কাঁজের ফল পুণ্য এবং সুখ, অসৎ কাঁজের ফল পাঁপ এবং ছুঃখ। 
সৎকাজ এবং অসৎ কাজ এমন এক অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য শক্তি ( 00961) 
09650০5 ) উৎপন্ন করে ষে, ব্যক্তির কর্মীন্যায়ী ভবিষ্যতে তার স্থখ এবং 
ছুঃখ আসবেই । 

এই কর্মবাদ্দের উপরই জন্মান্তরবাদ প্রতিষিত। মৃত্যুর পরে আত্মার 
পুনর্জন্ম হক্ক এবং তা নতুন দেহ ধারণ করে। এই মতবাদই জন্মাস্তরবাদ। 
এই জন্মাস্তরবাদ কর্মবাদের উত্তরফলন্বরূপ। ভারতীয় দর্শনের মতাহুসারে 
কর্মবাদের উপর কর্মের ফলভোগ এক জীবনে শেষ ন1 হুলে, জীবকে 
জনমান্তববাদ প্রতিষিত নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোগের জন্ত সংসারে, 
আদতে হুয়। কর্ম এবং কর্ষের ফলভোগ--এই উভয়ের মধ্যে কার্ধকারণ 
সম্পর্ক বর্তমান। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট 

২, বিস্তারিত আলোচনার অন্ত এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠা ষ্টব্য। 
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হয় না। এ জীবনে না হলেও কোন ভবিস্যৎ জীবনে শুভ, অশুভ, 
পাপ, পুপ্য--সব নৈতিক মুল্যই কর্মফলের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাঁকে। 
একে বলা হয়েছে নৈতিক মূল্যের সংরক্ষণ নিয়ম ( [ল্য 0৫ 0৪ 
01561586101 0৫ 11018] ৬৪101০5)। ভবেনিক্ষায় কর্ষের জন্ত জীবকে 
ফলভোগ করতে হয় না। সকাম কর্মের জন্যই জীবকে জন্মাস্তর গ্রহণ 
করতে হয়। 
ভারতীয় দার্শনিকর1 এক সর্বকালব্যাঁপি নৈতিক নিয়ম শৃঙ্খলায় (4১ 
৪6210081]170018] 0061: ) বিশ্বামী। সর্বত্রই নিয়ম এবং শৃঙ্খল] । 
ভারতীয় দার্শনিক. খগবেদে এই চিরস্তন ও অলজ্ঘ্য জাগতিক শৃঙ্খলাকে 
এক সনাতন নৈতিক “খত” নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই শৃঙ্খলা 
শঙ্খলায় বিশ্বাসী 
জাগতিক ও নৈতিক উভয়ই । এই নিয়ম দেবতাঁদেরও 
মেনে চলতে হয়, কেহই একে লঙ্ঘন করতে পারে না। এই বিশ্বীমই 
মীমাংসকদের “অপুর্ব, ন্যায় বৈশেষিকদের অদৃষ্ট এবং 'কর্মবাদে?র 
মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই সনাতন নৈতিক শৃঙ্খলা আছে বলেই সৎ 
কাজ করার ফল পুণ্য ও সখ, অসৎ কাঁজ করার ফল পাঁপ ও ছুঃংখ। এই 
ভারতীয়কর্মবাদ বিশ্বাসই ভারতীয় দার্শনিককে আশাবাদী করে তুলেছে, 
20 যেহেতু জীব নিজের কর্ষের দ্বারাই নিজের ভাগ্যকে 
গঠন করতে পারে। ভারতীয় কর্মবাদ কিন্ত অদৃষ্টবা্দ (08911909 ) নয়, 
কারণ, প্রতিটি জীবই স্বাধীন ইচ্ছা ও পুকরুষকারের দ্বার। নিজেকে মহৎ ও 
উন্নত করে তুলতে পারে । 
(ঘ) সব ভারতীয় দর্শনই অবিদ্ধা বা! অজ্ঞানতাঁকেই জীবের বন্ধনের 
( 9025৪£০ ) ও ছুঃখভোগের কারণ মনে করে; এবং জগতের ও আত্মার 
ষথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই যে জীবকে ছুঃখভোগের ও বন্ধনের হাত 
থেকে চিরমুক্তি এনে দিতে পারে-_এই বিশ্বাস করে। শাশ্বত ও চিরমুক্ত 
আত্মার দেহের অধীনত! স্বীকার কর! ও কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার 
জন্মগ্রহণ করা! এবং জাঁগতিক ছুঃখকষ্ট ও মৃত্যুর অধীন হওয়াই জীবের বন্ধন । 
এই জন্ম-মৃত্যু-চক্রের হাত থেকে মুক্তিলাভি করা, সংক্ষেপে পুনর্জন্ম বন্ধ করাই 


৩৬ ভারতীয় দর্শন 


হল মুক্তি বা মোক্ষ। এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় এই মোক্ষ লাভ করা 
যেতে পারে। ভোগতৃষ্ণা, কামনা, বাঁসন। অর্থাৎ সকাম কর্মই পুনর্জন্মের 
অবিষ্ভাই ছুঃখভোগ  কারণ। আবার এই ভোগতৃষ্ণা, কামনা ও বাসনার 
ও বন্ধনের কারণ মূলে আছে অবিদ্থা বা জগতের স্বরূপ ও আত্মা 
সম্পর্কে সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাব । 

(ঙ) প্রায় ঘৰ ভারতীয় দর্শনই স্বীকার করে ষে সম্যক্‌ জ্ঞান বা বিদ্াই 
অবিষ্ভাকে দূরীভূত করে জীবকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে। কিন্তু কেবলমাত্র 
সত্যের ধ্যানই সত্য উপলন্ধিকে যথার্থ করে অবিগ্যাকে দূরীভূত করতে পারে । 
ষোগদর্শনে যোগ সাধনার কথা বল] হয়েছে । কিন্তু যোগদর্শন ছাড়াও বৌদ্ধ, 
জৈন, সাংখ্য, স্তায়-বৈশেষিক এবং বেদীস্ত প্রভৃতি দর্শনেও সত্যের ধ্যানের উপর 
হাহা জোর দেওয়া হয়েছে । মোক্ষলাভের পথ অতি দুর্গম | মনের 
দূরীভূত কবে জীবকে মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণ! ও বিশ্বাসগুলি বহু গভীরে তাদের 
ভে উপযুক্ত মুলগুলিকে প্রোথিত করেছে সেগুলিকে উৎপাটত করতে 

হলে কেবল সত্যের জ্ঞান নয়, সত্যের অনুভূতি থাক! 
প্রয়োজন। এর জন্যে চাই একনিষ্ঠা, একাগ্রতা, কঠোর সাঁধনা। এই সত্য জ্ঞান 
লাভ করলেই আমরা জানতে পারি যে, আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য 
স্বভাব; দেহ ও আত্ম! পৃথক এবং দেহের বন্ধন আত্মার বন্ধন স্থচিত করে না। 

(চ) চার্বাক ছাড় সব ভান্তীয় দর্শনই স্বীকার করে যে সম্যক্‌ জ্ঞানের 
জন্ত সংযম বা নৈতিক শুচিতার প্রয়োজন। চিত্শুদ্ধি ভিন্ন আত্মোপলব্ধি বা 
বরহ্মজ্ঞান হয় না। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের মতে সততা হল জ্ঞান (৬1606 
15 1070511208০ )। দার্শনিক আযরিস্টটলের মতে সততা৷ হল অভ্যাস। 
নিত বস্ততঃ, সততা! সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও মানুষ সব সময় সৎ 
সংযম ওনৈতিক ' কাজ করে ন!। জৈব প্রবৃত্তিকে যদি বুদ্ধিবৃত্বির দ্বার] 
টার নো নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে মানুষ ভোগ বাঁসনার 
দাস হয়ে পড়ে । সুতরাং সংযম অর্থে ইন্দ্রিয়ময় সত্তাকে বুদ্ধিময় সত্তা অধীনস্থ 
কর! প্রয়োজ্জন। নংযমের অর্থ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ কর! নয়, সৎ 
অভ্যাদ অনুশীলন করা । মেকাঁরণে ভারতীয় নীতিবিষ্ঠা কেবলমাত্র কৃদ্ছুতাবাফ 
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(11809119 ) প্রচার করেছে__এ অভিযোগও যুক্তিযুক্ত নয়। যোঁগদর্শনে 
ঘেমন “ঘম”। বা কি করা উচিত নয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনই 
“িয়ম'ত বা সৎ অভ্যাস অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে । বৌদ্ধ এবং জৈন 
ধর্ষেও অহিংসাঁর সঙ্গে মেত্রী এবং করুণার অন্নুশীলনের কথা বলা হয়েছে। 

(ছ) চার্বাক ভিন্ন সব দর্শনই মোক্ষকেই (11691267090. ) একমাত্র 
পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছে। অবশ্য এই মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে সকলে 
সব ভাবতীয় দর্শনের একমত নয়। তবে সকলেই স্বীকার করেছে ষে 
বহার মোক্ষ হল সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থা । আবার 
কারও কারও অভিমত যে মোক্ষ কেবলমাত্র ছুঃখ নিবৃত্বি নয়, পরম শাস্তি ) 
যে মোক্ষলাভ করে সে তৃমানন্দের অংশীদার হয়। ৃ 

বৌদ্ধ দর্শশে এই মোক্ষকে বল! হয়েছে ননির্বাণথ' । কারও কারও মতে সর্ব ছুঃখ নিবোধই 
মির্বাণ। কারও কারও মতে মোক্ষ বা নির্বাণ শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় অবস্া। জৈনদের 
মতে আত্মার পূর্ণ বিকাশ ও স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। সাংখ্য দর্শ:নর মতে পুরুম স্বরূপতঃ 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য । পুরুষেব সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগৈর উচ্ছেদ ও পুরুষের স্বপ্ধপে 
'অবস্থানই মোক্ষ । যোগ দর্শ;নও আত্মচেতন। উ্পলব্ধিকেই মোক্ষ বলা হয়েছে এবং যোগ বা 
সমাধির সাহায্যে এই মোক্ষ লাভ হুয়। চিত্তবৃত্তি নিরুব্ধ হলেই আস্মা স্বরূপে অবস্থান করে 
হ্যায় ও বৈশ্ধিক দর্শনেও বল! হয়েছে যে দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার যখন সংযোগ নষ্ট হয় ও 
আত্ম! স্বরূপে অধস্থান করে তখনই মোক্ষলাত হয়। মীমাংসকগণও মনে করেন তেঃ আত্মা 
স্বরূপেতে নিগুণ ও নিধিশেষ। আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। অহৈত বেদান্থে (শঙ্কর ) 
জীবাত্বার সঙ্গে পরমাস্মা বা ব্রন্মের একাত্বাকেই মোক্ষরূপে অভিহিত কর! হয়েছে । 

(জ) চার্বাক ভিন্ন সব ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে বাইরের 
জগতের থেকে আস্তর-সত্তাই তাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের 
ব/ইরের জগতের থেকে জগদার্শনের ভিত্তি হল আত্মোপলব্ধি-সে কারণে 
আত্তর সন্তাই বেশী দৃষ্টি সব ভারতীয় দর্শনই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। 
হি আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকদের মধো মতভেদ 
থাকলেও মকলেই আত্মার ছুটি অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়েছে। একটি 


1, যম--অহিংসা, সত্য: অন্তেয়, ব্রন্মচধ ও অপরিগ্রহ | 
এ, নিমনম--শোচ। সন্তোষ, তপঃ; স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান | 


৩৮ ভারতীয় দর্শন 


বন্ধাবস্থা ও অপরটি মুক্তাবস্থা। আত্মা ন্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য ; 
অবিগ্যাবশতঃ আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাঁবই জীবের বন্ধন 
সুচনা করে। বিষ্ভা দ্বার অবিদ্া দূরীভূত হলে আমাদের আত্মোপলদ্ধি হয় 
ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আমর। জ্ঞান লাভ করি । 

(ঝ) সব ভারতীয় দর্শনই এক বা একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নেয় 
যথার্থ জ্ঞানলাঁভের উপায়কে প্রমাণ বলা হয়। ভারতীয় দর্শনকে বিচাঁরবিযুক্ত 
(10£778010 ) দর্শন বল1 কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। 


ঠা ১৮৮৮ অধিবিদ্া বা তত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিষ্যার 
প্রমাণ স্বীকার (60156600107 ) আলোচনার উপরও যথেঞ্ গুরুত্ছ 
৮৮ _ অরোঁপ করা হয়েছে। যদিও আস্তিক দর্শন শ্রতি-নির্ভর 
তবু তা দৃঢ় যুক্কিতর্কের উপর প্রতিষিত। 


চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ কবে? অনুমান এবং শব্কে 
প্রমাণ বলে গ্রহণ করে ন1। বৌদ্ধ দর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়কেই প্রমাণ রূপে 
গ্রহণ করা হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ--এই তিনটিই প্রমাণ রূপে গৃহীত 
হয়েছে । হ্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমানঃ উপমান এবং শব্দ--এই চারটিকেই প্রমাণ বলে গ্রহণ 
কর! হয়। মীমাংসা এবং অদ্বৈত বেদান্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং 
অনুপলব্ধিকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ কবে । 


দ্বিতাঁষ অধ্যায় 
বৌদ্ধ-দর্শন 
৩ 3 (10055 1090001)9, 11011959001) ) 
০ ॥ ভুমিকা! €11)0000061010 ) 2 
(ক) প্রাকৃবৌদ্ধ যুগে ভারতীয় দর্শনের অবস্থা! (796 505 
01 19101105001) 218 [15019106016 13000178 ) 2 বৌদ্ধ দর্শনের স্বরূপ 
সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে বৃদ্ধের আবির্ভাবের পুর্বে ভারতীয় দর্শনের 
অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা কর] প্রয়োজন । গ্রীষ্টপুর্ব ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। বুদ্ধের আবিতভাবের পুর্বে যে উপনিষদের 
বদ্ধদেবের আবির্ভাবের চিন্তাধারার বিকাশ শুরু হয়েছিল, মে সম্পর্কে কোন 
পূর্বে উপনিষদের সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদৃই একমাত্র প্রাকৃবৌদ্ধ যুগের 
চিন্তাধারার বিকাশ 
দর্শন নয় , আরও অন্যান্য দীর্শনিক মতবাদগুলিরও যে 
বিকাশ ঘটেছিল, উপনিষদ থেকেই সে সম্পর্কে তথ্য পাওয়! যাঁয়। উপনিষদের 
কয়েকুটি স্বত্রে জড়বাদী চিন্তাধারার উল্লেখ থাকাতে অনেকে মনে করে যে, 
প্রাকৃবৌদ্ধ যুগে চার্বাক দর্শনেরও বিকাশ ঘটেছিল । চার্বাক 
কারও কারও মতে 
প্রাবৌদ্ যুগে চাবাক, দর্শন জড়বাঁদী দর্শন। কারও কারও মতে প্রাকৃবৌদ্বযুগে 
৬7 বি সাংখ্য ও যে'গ দর্শনেরও বিকাঁশ ঘটেছিল এবং বৌদ্ধ 
| দর্শনের উপর এ ছুটি দর্শনের স্ম্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্ত অনেক পণ্ডিত পূর্বোক্ত অভিমতগুলি গ্রহণ করতে রাজী নন_তীঁদের মতে 
যেহেতু উপনিষদের মধ্যে জড়বাদী ধারণার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার 
ভিত্তিতেই গ্রকৃবৌদ্ধ যুগে চার্বাক দর্শনের পরিপুর্ণ বিকাঁশ 
কারও কারও মতে 
বৌদ্ধ মতবাদের পরেই ঘটেছিল্স এমন কথ বল চলে না; বাঁ বৌদ্বদর্শন ও সাঁংখ্য 
সাংখ্য ও যোগদর্শনের ব। যোগদর্শনের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সিদ্ধান্তের মিল লক্ষ্য 
টি করেও বলা চলে ন! যে প্রাকৃবৌদ্বযুগে সাংখ্য এবং যোগ 
দর্শনের পূর্ণ বিকাঁশ ঘটেছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৌদ্ধ মতবাদের 
পরই সাংখ্য এবং যোগদর্শনের পুর্ণ বিকাশ ঘটে। তাছাড়া, বৌদ্ধ মতবাদের 


৪০ ভারতীয় দর্শন 


বিরোধিতা করতে গিয়েই ষে বহু ভারতীয় দার্শনিক চিস্তাধারার উদ্ভব ও 
বিকাঁশ ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।! 

স্ৃতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না যে, গৌতমবুদ্ধের 
আবির্ভাবের পুর্বে উপনিষদ্কে কেন্দ্র করে দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ 
ঘটেছিল এবং প্রাকৃবৌদ্ধযুগে ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সুস্পষ্ট 
বিকাশ না ঘটলেও তার কিছু কিছু সুত্রপাত ঘটেছিল । 

ডঃ দাশগ্তপ্তের মতে প্রাকবৌদ্ধযুগে তিনটি চিন্তাঁধারা লক্ষ্য কর' যেতে 
পারে। প্রথমতঃ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যার মাধ্যমে মাছুষ যে-কোন কাম্য 
ডঃ দাশঞুপ্ের মতে বগ্ব লাভ করতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদের বাণী 
ডে যুগে তিনটি অর্থাং ব্রহ্মই চরম তত্ব ( [011107966 107115 ) ও আতাই 

| একমাত্র শাশ্বত সত্য এবং এছাঁড়। সব কিছুই নিছক নাম 
ও রূপ; তৃতীয়তঃ, কোন স্থায়ী সন্তাবা কোন নিয়মের অন্তিত্থে অবিশ্বাস, 
আকস্মিক ঘটনার সমন্বয়েই ব1 কোন অজান? অদৃষ্টের দূরুণই সব কিছুর উদ্ভব ।৪ 
এ সময় একদিকে যেমন যৌগিক ক্রিয়া-কর্ধের অন্্ঠানের জন্য আগ্রহ, শাস্বের 
প্রতি অন্ধ আশ্লগত্যই মাহ্ষের মনকে অধিকার করেছিল, অপর দিকে 
একেশ্বরবাদ বা! অদৈতবাদের উদ্ভব হওয়াতে ক্রিম্নাকর্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা 
চরম তব্বের জ্ঞানকেই শ্রেয়তর বলে বিবেচন1 কর! হয়েছিল। 

ছুটি ভাবধারার সংঘাতের এই সদ্ধিক্ষণেই বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তিনি 
এক মৌলিক চিন্তাধারার প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারার নতুন 
দ্ধদেব যাগযজ্ঞ, গতিপথ নির্দেশ করলেন। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
নাত যে মাষ পরমার্থ দাভ করতে পারে, তার যুক্তিগত ভিত্তি 
করে ছঃখমুক্তির উপায় কোথায়? ত্রহ্মই যদ্দি একমাত্র সত্য হয় তবে নতুন দর্শন 
সন্ধান করেছিলেন কিভাবে সম্ভব? মানৃষের বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষলাভই 
কি ভাবে সম্ভব হয়? কোন চরম তত্বে আস্থা স্থাপন না করে বুদ্ধদেব 


15 55810670581 618 আ6]] 10000. 60 ৪ছ1 9600910৮০01 1217)00. 221108০7 
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সতাকালেন মানুষের দিকে, যে মাঁচষ ছুঃখক্লেশে জর্জরিত । তিনি অনুসন্ধান 
করতে লাগলেন মানুষের ছুঃখমুক্তির উপায়-_বাহ্িক অনুষ্ঠান এবং দর্শনের 
চরম তৰ ছেড়ে নতুন যুগের এক নবা দর্শন তিনি দ্দিলেন যা! মাহ্ষকে 
জানল তার মুক্তির বাঁরত]। 
খি) বুদ্ধাদেবের জীবন-বৃত্তান্ত (77176 1165 01 0500178)8 উপনিষদের 
অন্যতম বৈশিষ্টা হল যে, তা কোন বিশ্ষে একজন বাক্তির দ্বারা রচিত নয়, বু 
খধষির উপলব্ধ সত্যই উপনিষর্দে লিপিবদ্ধ হয়েছে । কিন্তু উপনিষদ থেকে যখন 
বৌদ্ধধর্মেন মূলে বৃদ্ধেৰ আমরা প্রাচীন বৌদ্ধযুগে উত্তীর্ণ হই, তখন আমরা পাই 
গীবন ও তার ব্যক্তিত্ব একটিমাত্র সত্যটা: মহাঁপুরুষের উপলব্ধ সত্যের কথা। 
প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের মূলে রয়েছে বুদ্ধের জীবন ও তীর ব্যক্তিত্ব; বুদ্ধের 
জীবন ও তাঁর কার্ধকলাঁপের মধোই বৌদ্ধধর্ম মুর্তরূপ লাভ করেছে । 
হিমালয়ের পাদদেশে প্রাচীন কপিলাবস্ত নগরে শাঁক্যবংশের এক 
রাঁজপরিবারে শ্বীষপুর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ ব1] গৌতম বুদ্ধের 
জন্ম হয়। তার নাম ছিল সিদ্ধার্থ, অর্থাৎ যিনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন । 
পরিবারের দেওয়া নাম ছিল গৌতম; পিতা ছিলেন 
শুদ্ধোধন এবং মাতা মায়ার্দেবী। তাঁর জন্মের সাত দিন 
পরেই তাঁর মার মৃত্যু হয় এবং তাঁর বিমাতা তাঁকে লালনপালন করেন। 
যথাসময়ে যশোধার1 নামে একটি স্থন্দরী বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং 
তার গর্ভে রাহুল নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। 
কথিত আছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং পরিশেষে সন্নযাসীর দর্শন গৌতম 
যেদ্দিন পাবেন, সেদিনই তিনি সন্গ্যাপী হয়ে এই সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ 
করবেন, এমন একট] সম্ভাবনার কথা আগে থেকে জানতে 
বুদ্ধ বাল্যকাল থেকেই রঃ 
জগৎ ও জীবনের রহন্ত পেরে তার পিতা সকল সময় তাঁকে স্ুখশ্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, 
উদঘাটনে মনোযোগী ভোঁগবিলাসের মধ্যে ঘিরে রাখবার চেষ্টা করতেন । কিন্ত 
৪৪ ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ ছিল অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং 
ভাবপ্রবণ । ইহ্জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করার কাজেই তাঁর মন সব 
সময় নিমগ্ন থাকত। এ জীবনের ক্ষণিকতা৷ ও অনিশ্চয়তা তাকে চিস্তিত করে 


ভগ 
বুদ্ধের জন্ম ও পরিচয় 
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তুলেছিল। সত্যই তিনি কপিলাবস্তর পথে একে একে জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর 
দৃষ্টান্ত ও এক শান্তচিত্ত, সৌম্যদর্শন নিভখুক অন্নযাসীর দেখা পেলেন এবং তিনি 
উপলব্ধি করলেন যে এই জগৎ ছুঃখে পরিপুর্ণ । সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করে এই 
দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের পথের সন্ধান করতে তিনি সংকল্প করলেন 
উনত্রিশ বৎসর বয়সে এবং মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ 
সংসার পরিত্যাগ. করলেন। তিনি পদক্রজে রাজগৃহে (রাজগীর) এবং দেখান 
থেকে উরুবিন্বতে গমন করলেন। মেখানে আরও পাচজন সন্যাসর সঙ্গে 
তিনি কঠোর কৃচ্ছুপাধনে মগ্ন হয়ে কঠোর তপশ্্যায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন । 
কখনও একাকী চিন্তার সাঁগরে মগ্ন থেকে, কখনও ব1 অন্তান্ত লোকের 
সঙ্গে আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত করে তিনি সত্যের সন্ধান করতে লাগলেন। 
কিন্তু অনবরত পর্যটনে, উপবাস ও কঠোর তপশ্চ্ার ফলে তাঁর শরীর ক্ষীণ 
ও অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল। তিনি প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তবু 
রুচ্ছ_'মাধনেব বার্থতা তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন না জীবন তখনও তার কাছে 
সম্পর্কে সচেতনতা. এক বিরাট জিজ্ঞান!। প্রায় ছ' বৎসর ধরে এরকম কঠোর 
তপশ্চধার ও দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমেও যখন তিনি সতের সন্ধান পেলেন 
না, তখন তিনি এই চরম রুচ্ছুসাধনার ব্যথত1 সম্পর্কে অবহিত হলেন। 
ভোগবিলাস ও রুচ্ছুদাধনার মধ্যবর্তী যে সাধনার উদাঁর মধ)পন্থা। বর্তমান, 
তাকে অবলম্বন করেই তিনি পুনরায় সত্যান্থদন্ধানের পথে অগ্রসর হলেন। 
শুচিমন, পবিক্র দেহ এবং শ্ুদ্ধচিন্ত নিয়ে গয়ার স্থপ্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে 
তিনি ধ্যানমগ্র হলেন। 
একাগ্রচিত্তে সাত সপ্তাহ ধরে তপস্যা করার পর একদিন তিনি সত্যোপলব্ধি 
করলেন ও সত্যের আলোয় তাঁর মন উত্ভামিত হয়ে উঠল । যাঁর জন্য তাঁর এই 
বোধিবৃক্ষের তলায়. কঠোর তপশ্চর্যা, এই একা গ্র তপস্া, সেই কাম্য বস্ত তিনি 
বুদ্ধের বুদ্ধতব লাভ লাভ করলেন। জগতের দুঃখের যে রহস্য, তার ম্বরূপ তার 
ক. উদ্ধত হল (সিন, থেকেই বসদধার্থ হলেন বুদ্ধ বা। সম্যক জ্ঞানী 
(:80000122 ০৮ 6199 5721181205750 )1 তিনি হলেন তথাগত ন্বর্থাৎ সতোর 
স্বরূপ তিনি অবগত হয়েছেন । তিনি অর্ৎ বা পুজনীয় বলেও অভিহিত হলেন ॥ 


বৌদ্ধ-দর্শন ৪৩ 


কিন্ত সত্যের সন্ধান পেয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। কেবলমাত্ত 
নিজের মুক্তি নয়, বিশ্বের লোককে ছুঃখকষ্ট থেকে চিরমুক্ত করার ভন্ত 
তিনি তাঁর ধর্মবাঁণী প্রচার করার সংকল্প করলেন। প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর ধরে 
বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে তিনি তার সত্যোঁপলন্ধির বাণী প্রচার করতে 
লাগলেন। তাঁর এই বাণীই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি। কালক্রমে এই 
বদ্ধেব অভিংসা, প্রেম বৌদ্ধর্ম দক্ষিণে সুদূর সিংহ্ল, ব্রদ্ধদেশ, শ্যাম এবং উত্তরে 
ও করণাব বাণী তিব্বত, চীন, জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তিনি চাঁরটি 
নন আর্ধসত্য এবং নির্বাণ লাভের আটটি মা্গ ছুঃখপীড়িত জগতে 
প্রচার করে গেছেন। জটিল তত্বালোচন।র গভীরে প্রবেশ মা করে নীতি ও 
ধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর উদ্দেশা। বহু বৎসর ধরে অহিংসা, প্রেম ও করুণার 
বাণী প্রচার করে আশী বৎসর বয়মে তিনি এই মরজগৎ ত্যাগ করলেন। 
তার প্রচারিত বাণীতে আঁরুষ্ট হয়ে অনেক লোক তার শিষাত্ব গ্রহণ 
করেছিল এবং তাঁর তিরোভাঁবের পর তাঁর ধর্মের বাঁণী দেশে দেশে প্রচার 
করেছিল। মানবজাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসে বুদ্ধ ছিলেন একজন মহান 
পুর এবং তাঁর সমগ্র জীবনই মানবজাতিকে এক নৃতন শিক্ষায় অন্বপ্রাণিত 
করেছিল । 
১৫(গ) প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য বা দর্শন (নত 7390515 
[16618681601 11010990105 ) 8 বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থই রচনা 
করেননি । তিনি মুখেমুখেই তার উপদেশ বাণী প্রচার করতেম। তাঁর এই 
বুদ্ধদেব কোন গ্রন্থ. উপদেশ ও বাণী, তার অগণিত শিশ্কদের মাধ্যমে মুখেমুখে 
রচনা করেননি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশে দেশে প্রচারিত হয়েছিল। 
যুগভেদদে ও দেশভেদে বৌদ্ধদর্শনের নানারকম ব্যাখ্যার ফলে কোন্টি যে 
প্রকৃত বুদ্ধমত ত1 নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং কোন একটি গ্রন্থকেই 
বৌদ্বদর্শন্রে আদি গ্রস্থরূপে নির্দেশ করাও কষ্টসাধ্য । 
বুন্ধব্যে্। ভিত সত  আ ১ ৬ উজ 
সংরক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেওয়াতে তার শিষ্যরা সেগুলিকে 
্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় লেখা এবং 
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এগুলিকে পিটক বলা হয়। পিটক কথাটির অর্থ পেটি বা ঝাঁপি। 
ৃদ্ধদেবের তিরোাবেব অনেকে মনে করেন যে বৃদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী 
পলা যথাযথভাবে এই সকল পিটকে লিপিবদ্ধ হয়নি এবং 
সংগৃহীত হয় সেহেতু এই গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য নয়। কিন্তু অনেক 
বৌদ্বদার্শনিক মনে করেন যে, পাঁলিপিটকে যে সব উক্তি আছে, সেগুলি 
পিটকই প্রাচীন বো্ধ- বুদ্ধের নিজেরই উন্দি। যাঁই হোক না কেন, বুদ্ধের 
দর্শনেব ভিত্তি বাণী ও উপদেশাবলীর বা প্রাচীন বৌদ্ধদর্শনের জগ 
এই পিটকের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। আহঙ্ছমানিক শ্রীষ্টপূর্ব 
২৪১ শতকে এই গ্রন্থগুলি সংকলিত হয়। বৌদ্ধশীস্ত্রের মধ্যে পাঁলিপিটকই 
ঘষে সবচেয়ে প্রাচীন--এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। 

এই পিটকের সংখ্যা তিনটি এবং সংক্ষেপে এগুলিকে ব্রিপিটক 
বা তিন পেটি উপদেশ (7706 0716০085565 0£ 668017105 ) 
বা হয়। এই পিটকগুলি হল : (১) বিনয়পিটক, (২) সুত্তপিটক এবং 
(৩) অভিধল্মপিটক। ও 

(১) বিনয়পিটক £ এই গ্রন্থে বৌদ্বসন্ন্যাসী ব1 ভিক্ষুদের আচরণ সম্পর্কীয় 
নিয়মাদির কথা বলা হয়েছে । সংযত আচরণ, নিয়মনিষ্ট], নৈতিক শুচিতা! 
বৌদ্ধসন্্যাসী ব1 ভিক্ষুদের জীবনের মুলমন্ব ছিল। কোন্‌ 
কোন্‌ নিয়ম বা আচরণ অন্থলরণ করে এই সংযত 
জীবন যাপন করা যায়, বিনয়পিটকে তারই নির্দেশ আছে । বিনয়পিটকের 
বিনয় কথাটির অর্থ আচার (7২165 0: 00190000 01 01501701100, )। 

(২) সুস্তুপিটক £ এই গ্রন্থে আছে ছোট ছে।ট গল্পের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের 
উপদেশ | বুদ্ধদেব তীর ধর্মের উদ্দেশ্টা সাধন! ও ফল সম্বন্ধে যা বলেছেন 
স্ত্বপিটকে তারই আলোচন] দেখতে পাওয়া যায়। জুত্ত 
কথাটির সাধারণ অর্থ সংক্ষিপ্ত বচন। কিন্তু ত্রিপিটকের 
প্রতিটি সুত্ত একটা কাহিনীর আকারেই ব্যক্ত হয়েছে । এই সৃতপিটকের 
পাঁচটি বিভাগ আছে; যেগুলিকে বল! হয় নিকায় (15589 11 


পম 


বিনয়পিটক 


সৃত্তপিটক 


শী পপ আপা আস 


1, দীর্ধনিকায়। মঝা ঝিম্নি কায়। সঞ যুওনিকায়, অংগুত্বর নিকায়। খুদদক নিকায়। 


বৌদ্ধ-দর্শম ৪৫ 


প্রথম চারটিতে কথোপকথনের ছলে বুদ্ধের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
[২75 1045:25-এর মতান্যাঁয়ী দার্শনিক অস্তঃপৃষ্টির গভীরতায় ও উপ্নত 
চিন্তাধারার বিচারে এগুলি প্নেটার কথোপকথনের (10191095569 ) 
সমতুল্য । | 

(৩) অভিধন্মপিটক 2 এই গ্রন্থে দার্শনিক আলোচনা সন্িবিষ্ট হয়েছে । 
অভিধন্মে আমর] পাই বুদ্ধদেবের বচনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, ভাষ্য ইত্যাদি । 
অভিধন্মে নতুন কোন ধর্মমতের আলোচনা নেই। 
স্ত্তপিটকে যা বলা হয়েছে তারই দীর্ঘ ও বিস্তৃত 
আলোচনা অভিধম্মপিটকে সঙ্গিবিষ্ট হয়েছে । বুদ্ধদেব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
করতে গিয়ে বলেছেন যে, স্ত্তগুলি সম়াধিলাভ করতে এবং অভিধম্ম 
প্রজ্ঞাসম্পদ লাঁভ করতে সহায়ত! করে। এই অভিধম্মপিটকেরও সাতটি 
বিভাগ আছে ।! 

পূর্বোক্ত তিনটি পিটক ও তাদের ব্যাখা বা টাকাগুলি থেকেই প্রাচীন 
বৌদ্ধদর্শন সম্পকে জ্ঞান লাভ করা যাঁয়। কালক্রমে বুদ্ধদেবের অন্থুগামীদের 
ছট প্রধান বৌদ্ধ. সংখ্যা যতই বাডতে লাগল ততই তারা বিভিন্ন 
সম্প্রদায় £ হীনযান ও সম্প্র্দায়ে বিভক্ত হয়ে যেতে লাগল । ছুটি প্রধান বৌদ্ধধর্ম 
০৪ সম্প্রদায় হল হীনযান এবং মহাযাঁন। প্রথম ধর্মমতটির 
প্রপার ঘটেছিল সিংহল, ব্রহ্ধদেশ ও গ্তাম দেশে এবং দ্বিতীয় ধর্মমতটির 
প্রসার ঘটে ছিল তিব্বত, চীন ও জাপান দেশে । হীনযানের ধর্মসাহিত্য পালি 
ভাষায় লিখিত। মহাযাঁনের ধর্মমত সংস্কৃত ভাষায় লেখা । 

দেশে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার যতই ঘটতে লাগল, নতুন নতুন ধাঁরণ। 
এবং বিশ্বাসের অন্ুপ্রবেশের ফলে তার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিতে 
বৌদ্ধসাক্িত্যের লাগল । ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত 
9 গ্রন্থের সংখ্যাও দ্রিন দিন বাঁড়তে লাগল । বস্তুতঃ, বৌদ্ধ 
দর্শন-সাহিতোর সংখ্যা এতই অধিক যে এক জীবনে সমস্ত বৌদ্ধ-পাঁহিত্য 
অধ্যয়ন কর একপ্রকার দুরূহ ব্যাপার । 


1, ধর্ম সংগনি? বিতংগ, কথা-বখ, পুগ গল পঠঞা্ত। ধাতুকথা, যমক, পট্ঠান। 


অভিধন্মপিটক 


৪৬ ভারতীয় দর্শন 


২। ল্লদ্দেতেলপ ম্িক্ষা লা ল্ালী £ ঙাল্সডি আঁম্ব সভ্য 
| €170715676801)17959 ০0: 730500178 2 নু ০০৪] 01916120008 ) £ 

সাধারণতঃ দার্শনিক বলতে আমরা যা বুঝে থাকি সে অর্থে বুদ্ধদেবকে 
দার্শনিক বল! চলে না। তত্ববিদ্ভার জটিল আলোচনায় তিনি কখনও আগ্রহ 
ততববিস্তার জটল প্রকাশ কৈরেননি। তাঁর দৃষ্টিতে তত্ববিদ্তার এই সকল 
আলোচনায় বুদ্ধদেবের জটিল সমস্যার কোন সমাধান খুজে পাওয়! যাঁয় না, 
কোন আগ্রহ ছিলনা এগুলির কোন বাবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই। 
বুদ্ধদেব ছিলেন সত্যত্রষ্টা সাধক। এই জাগতিক ছুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্ের 
অন্ধকারের মাঝে তিনি মাহ্ষকে শুনিয়েছিলেন নতুন আশার বাঁণী, প্রবর্তন 
করেছিলেন এক নতুন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনায় মানুষকে 
করেছিলেন উদ্বোধিত। তাই এই হিসেবে তিনি দার্শনিক বা তন্বজ্ঞ ছিলেন 
না, তিনি ছিলেন নীতিতত্র প্রচারক | 

ষ্খন কেউ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করতেন আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কি দেহ 
থেকে পৃথক, এ জগৎ সীম ন! অনীম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি নেই, তখন 
তিনি এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে চাইতেন না। বুদ্ধদেবের মতে এ 
সকল প্রশ্ন একেবারেই নিরর্৫থক। উপযুক্ত প্রমাণের যেখানে অভাব সেখানে 
টার মতে এই জাতীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাপানগুলি পরস্পরবিরোধী হওয়া 
সমস্তার জালোচনায় ম্বাভাবিক। সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অন্নুযায়ী এই 
কোন সার্থকতা নেই ২ 

সব সমস্যার সমাধান করে থাকেন, ফলে কেউই সত্যের 

পুর্ণ রূপটিকে উপলব্ধি করতে পারেন না । ফলে এই জাতীয় আলোচনা কেবল 
বিভ্রান্তিরই হ্ষ্টি করে এবং মানুষের জীবনের যা লক্ষ্যা-__অর্থাৎ দুঃখ থেকে 
চিরমুক্তি, তা থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। হ্ম্্মজটিল 
তব্বালোচনায় জীবনের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। 

বুদ্ধদেব জগতের দিকে তাঁকিয়েছিলেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং 
মানব দুঃখের হাত থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে তারই 
উপায় নির্দেশ করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত। ছুঃখ জর্জরিত 
মাহ্ছষের পক্ষে অলস নিরর্থক তত্বালোচনায় নিজেকে মগ্ন করা! একাস্তই 


বৌদ্ধ-র্শন ৪৭ 


সর্থতা। এমন মূর্খ কে আছে যে, শরীর যখন তাঁর বিষাক্ত তীরের দ্বারা 
বিদ্ধ, তখন তীরটিকে ছাড়িয়ে না ফেলে, তীরটি কোথা থেকে এল, কে এটি 
ছঃখের হাতথেকে তৈরী করেছে বা কোথা থেকে ছোড়া হয়েছে তাই 
5 নিয়ে চিন্তা করবে ? দুঃখের হাত থেকে কি' ভাবে 
বুদ্ধদেবের লক্ষ্য চিরমুক্তি লাভ করা যায়_-এই জিজ্ঞাদাই ছিল তাঁর কাছে 
প্রধান জিজ্ঞাসা । এ ছাড় অন্ত যেকোন তত্ব জিজ্ঞাসাই ছিল অসার. ও 
মানুষকে নিয়েই নিরর্থক । মানুষকে নিয়েই বুদ্ধদেবের দর্শন__এই ইন্জিয়- 
দ্ধদেবের দর্শন গ্রাহ্হ জগতের সমস্তাই ছিল তীর কাছে প্রধান সমস্তা, 
অতীন্ত্রিয় জগতের সমন্তার সমাধানের তাঁর কোন আগ্রহ ছিল ন। 
চত্বারি আর্ধ সত্যানি ঃ চারটি আর্ধ সত্য (০: 1০৮1৪ 
, 965 ) 8 ছুঃখ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় বিষয়ে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞত। তাকে চারটি সত্যের সন্ধান দিয়েছিল । এই চারটি শত্য বৌদ্ধদর্শনে 
চত্বারি আর্ধ সত্যানি' বা “চারটি আর্ধ সত্য" নাঁমে পরিচিত। 
এ এই চারটি সত্য হলঃ (১) ছুঃখ বা এ জীবন ছুঃখময়, 
দুঃখ নিরোধ, (২) ছুঃখ-সমুদায় বা দুঃখের উদ্ভবের কোন কারণ আছে, 
ছখেলিরোধ লাগ. (৩) ছুঃখ নিরোধ বা ছুঃখের নিবৃত্তি আছে, (9) ছুঃখ 
নিরোধ মার্গ বা ছুংখ নিরোধের ধখাযখ উপায় আছে। 
প্রথম আর্ধ সত্য 2 দুঃখ (176 চ1756 ০16 1180৮700606 38 
95016511004 ) 2 এই সংসার হঃখসয়। পপর্বং দুকখং__সবই দুঃখময়। জন্ম দুঃখ, 
জর ছংখ, রোগ ছুঃখ, মরণ হুঃখ, শোক, রেশ, উদ্বেগ আকাঙ্া দুঃখ, অপ্রিয় 
লর্বং দুকখং-সবই. সংযোগ ছুঃখ, প্রিয়বিচ্ছেদ্দ ছুঃখ, য। ইচ্ছা করে লাভ করা 
চি যায় না__ তাই ছুঃখ, সংক্ষেপে যা কিছু আসক্তি -প্রন্থত তাই 
দুংখময়। এ সংসারে জীব ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন । মৃত্যুর কবল থেকে 
মান্ষ নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করতে পাঁরে না, সবকিছুই 
৯০৯ পায়ের অবিনশ্বর । সকল বস্তই ক্ষণস্থায়ী, এগুলিই ছুঃখের 
উংপক্ন করে ৃ সুষ্টি করে। মানুষের কামনাই বাসন! সথট্টি করে এবং 
এই কামনার অপরিপুর্ণতাই মান্ষের মনে ছুঃখ উৎপন্ন করে! বুদ্ধদেব 


৪৮ ভারতীয় দর্শন 


নিজমুখেই শিষ্যদের বলেছেন যে, “যখন তোমরা প্রিয়জনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছ, 
প্রিয়জনের থেকে বিষুক্ত হয়েছ, জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জন্মে 
ছটোছুটি করে বেরিয়েছে তখন তোমাদের এই সুদীর্ঘ পথে, চারটি বিরাট 
সাগরে যত না জল মাছে, তারচেয়ে বেশী চোখের জল তোঁমর! ফেলেছ।” 
সংক্ষেপে এই সংসারে নিরবিচ্ছিন্ন ছুঃখ- কোথাও সখ নেই, কোথাও 
আনন্দ নেই, এই হুল বুদ্ধদেবের ছুঃখবাদের মূল কথা । 

আপাতংদৃিতে মনে হয় বুদ্ধ এই সংসারে ছুঃখের একটি অতিরঞ্চিত চিত্র 
মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। জড়বাদী চার্বাক হয়ত বলতে পারে যে 
সংসারে হথ থাকলেও জগতে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি স্থখও আছে। কিন্ত 
প্রতিটি স্বধই ছঃখোদক বুদ্ধের উত্তর হল এই সংসারে সখ যে নেই তা নয়, কিন্ত 
বিবেকীর দৃষ্টিতে জগ ছুঃখময়, প্রত্যেকটি “সখ দুঃখোদর্কা | যে কোন সুখের 
মধ্যেই ছুঃখের বাঁজ প্রচ্ছন্ন আছে । বুদ্ধদেব বলতেন, “প্রিয়ের সঙ্গে বিয়োগ এবং 
অপ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগই ছুঃখ |, তাছাড়া, সব কিছুই অনিত্য ; যা অনিত্য, 
সব জাগতিক সুখই তাই ছুঃখময় | এছাড়া, সংসারে চারিদিকে যখন আগুন 
অস্থায়া ও অনিত্য জ্বলছে, তখন হাসার বা আনন্দ করার অবশর কোথায়? 
গীতায়ও উক্ত হয়েছে-যখন সকল সুখের সঙ্গেই দুঃখ মিশ্রিত এবং সকল স্থখই 
অস্থায়ী ও অনিত্য, তখন যে ব্যক্তিজ্ঞানী তিনি অস্থায়ী ও অনিত্য সথখলাঁভে 
সন্তষ্ঠ হতে পারেন ন।। 

বস্বতঃ, কেবলমাত্র বৌদ্ধদর্শনেই নয়, চার্বাক ভিন্ন মব ভারতীয় দর্শনেই 
এই ছুঃখবাদের কথা বলা হয়েছে । অনেহে মনে করেন যে, বৌদ্ধদর্শনে 
চার্ধাক ভিন্ন সব জীবনের নৈরাশ্তময় দ্িক্টিকে অতিরঞ্জিত করে দেখান 
৮৩ ৷ হয়েছে, বৌদ্ধদর্শনে জীবনের প্রতি বিশ্বামের এবং সাহসের 
হযেছে অভাব। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের সমর্থনে এই কথা বল! যেতে 
পারে ষে, প্রতিটি ধর্মই জাগতিক দুঃখের দ্িকটিকে একটু অতিরঞ্জিত করে 
চিত্রিত করে, যেহেতু প্রতিটি ধর্মেরই উদ্দেন্ট হুঃখ থেকে মানুষকে মুক্ত কর] 


2. পৃ্রয়ানং অদদ্সনং দুকখং অগ্নিয়ানঞ্ দস্সনং”--ধর্মপদ | 
৪. 'ঘং অনিত্যং তত ছুঃথম্‌' ( নুঙনিপাতঃ 288৪ 1 & 226) 


বৌদ্ধ-দর্শন ৪৪ 


তাছাড়া, উক্ত ধর্মপদে উক্ত আছে, যখন এই সংসারে আগুন জলছে, তখন 
হাঁসার বা আনন্দ করার সময় কোথায়?: তোমাদের চারদিকে যখন অন্ধকার 
বৌদ্ধগণ বোঁধদর্শনে তখন তুমি কি আলোর সন্ধান করবে না? এ দেহের 
সঃখেব অতিরঞ্রনের ক্ষয় হচ্ছে, দেহ ক্ষীণ এবং রোগে পুর্ণ ।..'বন্ততঃ, মৃত্যুতেই 
কথা স্বীকার করেন না রি 
জীবনের শেষ ।” স্থতরাঁং বৌদ্ধমতে সকলই যে ছুঃখময় 
এ হল সংসারের সত্য চিত্র। হুংখকে অতিরঞ্জিত করে কোথাও দেখান হয়নি । 
-_দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে জাগতিক আনন্দ ও সুখভোগের মধ্যে ভয় 
এবং উদ্বেগ মিঞ্বিত থাকায় তা দুঃখেরই নামাস্তর মাত্র । 
দুঃখবাদকে বিভিন্ন অর্থে নেওয়া! যেতে পাবে । যেমন, 
ষদি হুংখবাদ বলতে বোঝায় যে অনানসক্ত এবং শুদ্ধ মন নিয়ে না বাচলে জীবনের কোন 
সার্থকতা নেই, তাহলে বৌদ্ধদর্শন হুঃখবাদী ; যদ্দি ছুঃখবাদবলতে বোঝায় যে এ-জীষনের 
ভোগবিলাসেব মধ্যে হুখ নেই, সুখ "মাছে অন্যত্র, তাহলেও বোদ্ধদর্শন ছুঃখবাদী | কিন্তু যদি 
ছুঃববাদ বলতে বুঝি সেই মতবাদ যে মতবাদ কেবল ছুঃখেব কথ! বলে, জীবনের নৈরাগ্ঠের 
কথা বলে কিন্তু ছঃখমুক্তি ব নৈরাশ্যের অন্ধকাবেব মাঝে আলোর কথা বলে না, তাহলে 
প্রাচীন বোদ্ধদর্শশ এই অর্থে ছুঃখবাদী নয়। প্রাচীন বৌঁদ্বধর্মে দুঃখের কথা যেমন আছে, 
ছুঃখমুক্তির, কথাও আছে। বুদ্ধদেব কেবলমাত্র জীবনের অসার্থকতা” আশার নিক্ষলতার কথাই 
বলেননি, মানুষ যে এ জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় ছুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারে তার 
কথ্)যও বলেছেন ।--আশ'হৃত মানুষকে আশার বাণী বুদ্ধদেবের মত কেউ শোনাননি । 
দ্বিভীয় আর্ধ সত্য £ ছুঃখ সমুদ্বায় বা দুঃখের কারণ আছে (1105 
92০০7000916 0060 007616 15 08096 0 90161661106 ) 8 বুদ্ধের 
মতে সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি দুঃখের কারণ আছে। 'প্রতীত্য 
সমুৎ্পাদ” বা কার্ধকাঁরণ সম্পর্কের ভিত্তির উপরই দ্বিতীয় আর্য সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। 
সংসারে যেমন দুঃখ  প্রতীতা সমূৎপাদ মতান্গদারে এ জগতে কোন কিছুই 
আছে, তেমনি দুঃখের অকারণে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই কোন, 
05 ুরববর্তাঁ ঘটন] থেকে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক ঘটনাই কোন 
কারণবশতঃ ঘটে পাকে । হ্ৃতরাং ছুঃখও অকারণে ঘটতে পারে না, এই 
দুঃখেরও কারণ আছে। ব্যাধি, জরা, মরণ, নৈরাশ্ঠ, শোক-_ষংক্ষেপে এই 
8, একোণু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি, অন্ধকারেন ওনদ্ধ! পদীপৎ 
ন গবেস্সথ ।”--ধর্মপদ 


রঃ ভারতীয় দর্শন 


জরামরণের কাঁরণ হল জাতি বাজন্ম। জীব যদি জন্মগ্রহণ ন! করত, তাহলে 
তাঁকে ব্যাধি জরামরণের অধীন হতে হত না। কিন্ত জন্মেরও নিশ্চয়ই কোন 
জরামরণের কারণ হল কারণ আছে, কারণ জন্মও অকারণে হতে পারে না, 
জাতি বা জন্ম বৌদ্ধদর্শনে জন্মের কারণকে বলা হয়েছে ভব? । ভব 
জাতির কারণ হল ভব মানে হওয়া অর্থাৎ পুনর্বার জন্মগ্রহণ করার জন্য 
ব্যাকুলতা।* কিন্তু এই ব্যাকুলতাঁরই বা কারণ কি? 
এর কারণ হল “উপাদান বা জাগতিক বিষয়ের প্রতি 
উপাদানের কারণ_ আসক্তি। কিন্তু এই আসক্তিরই বা উত্তব হয় কেন? 
হট এর কারণ হল তৃষ্ণা বা ভোগস্পৃহা। আবার এই তৃষ্ণার 
কারণ হল স্থথস্থৃতি বিজড়িত পূর্ব-ইন্ড্রিয় অভিজ্ঞতা । আমরা পুর্বে এই জাতীয় 
বস্ত ভোগ করেছি এবং আমাদের স্থখের অনুভূতি ঘটেছে, সেই স্ুখান্ভৃতি 
বা বেদন! তৃষ্ণার কাঁরণ। কিন্তু বন্তর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের 
সংযোগ বাস্পর্শ না ঘটলে ইন্দ্রিয়-স্থখের বা বেদনার উত্তব 
সম্ভব নয়। কিন্তু এই সংযোগ বাম্পর্শ কি ভাবে সম্ভব 
হবে, যদ্দি ষড়ায়তন অর্থাৎ আমাদের পাঁচটি বহিরিন্দছিয় 
টার (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক) এবং একটি 
এবং যডায়তনের অন্তরিক্তিয় (অর্থাৎ মন) উপস্থিতি না থাকে? কিন্ত, 
কারণ নামরূপ,.. ষড়াঁয়তন বা! ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি ভাবে কাজ করতে পারে যদি 
কোন 'নামরূপ' ব। দেহ-মনের সংগঠন (০0৭5 01100 01758101500 ) না 
নামরপের কারণ. থাকে? আবার এই নামরূপের অস্তিত্ব কখনই সম্ভব হত 
চেতনাবাবিজ্ঞান না যদি চেতন] বা বিজ্ঞান না থাকত। চেতনা থাকে 
বলেই এই জীবদেহ মাতৃগর্ভে দিন দিন বধিত হতে থাকে । কিন্তু এই চেতন! 
বা বিজ্ঞানের কারণ কি? এর কারণ সংস্কার ।এ পুর্ব বা অতীত জীবনের 


শী শা শস্পিশাশ্ীতিদ শত 


|, চক্ত্রকীতির মতে 'ভব' হল কর্ম বা পুনর্জন্ম ঘটায়। 

2, «কোন ব্যক্তির চিস্ব|, বাক্য ও ক্রিয্লাবূপ যে সকল কর্ম পাপ-পুণ্যের আকারে সঞ্চিত 
হুইয়। থাকে এবং যাহা বিশেষ করিয়। নতুন জন্মের কামনার সংযোগ খ্বারা প্রবল হইয়া নতুন 
দেহ ধারণ করে, তাহানিগকে সংস্কার বল! হয়।”-__ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস-_-১ম 
+খও ১ম ভগ) পৃঃ ১৮১। 


ভবের কারণ-উপাদান 


তৃষ্চার কারণ বেদন! 


বেদন।র কারণ স্পর্শ 


বৌদ্ধ-দর্শন ৫১ 


যে সব কর্ম সম্পাদিত হয় মে সব কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে, 
যাকে বল! হয় সংস্কার। সংস্কার হল অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাঁপ। 
বিজ্ঞানের কারণ মাতগর্ভে ভ্রণের মধ্যে এই সংস্কারই চেতনার স্য্টি করে। 
শি এই সংস্কারের কারণ কি? এই সংস্কার, যার জন্য পুনর্জন্ম 
হয়ে থাকে তার কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যা অর্থে চারটি আর্ধ সত্য সম্পর্কে 
সংস্কারের কারণ যথার্থ জ্ঞানের অভাঁব। অবিদ্ােতু মাহ্গষ মিথ্যাকে 
সি সত্যরূপে জ্ঞান করে, অনিশ্চিত ও অনিত্য বস্তকে প্রুব ও 
নিত্য বলে জ্ঞান করে) অস্থায়ী ক্ষণিক স্থখ, যাঁর মধ্যে দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন 
আছে, তাকে যথার্থ সুখ মনে করে, তার জন্য লালায়িত হয়। 

উপরে আমরা বৌদ্ধ দর্শনকে অনুসরণ করে ছুঃখকে কার্ধরূপে গ্রহণ করে 
তার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি এবং শেষ পর্বস্ত দেখেছি যে দুঃখের কারণ হল 
অবিদ্যা। এবার যদ্দি আমর] কারণ থেকে সংক্ষেপে কার্ষের দ্দিকে অগ্রসর হই 
কারণ থেকে কার্দের তাহলে এই কার্ধকাঁরণ সম্পর্কের পুর্ণ চিত্রটি আমর? প্রত্যক্ষ 
দিকে করতে পারব ; (১) অবিদ্যা বা সত্যের সম্যক জ্ঞানের 
অভাবের জন্থই (২) সংস্কারের উদ্ভব, পুর্ব জীবনের অভিজ্ঞতার ছাঁপই সংস্কার ঘা 
মাতৃগর্ভের ভ্রণের মধ্যে (৩) চৈতন্য বা বিজ্ঞানের স্যট্টি করে ধা থেকে 
(৪) নামরূপ বা দেহমনের স্থষ্টি, যাঁর থেকে (৫) ষড়ায়তন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের 
উদ্ভব; এই ষড়াঁয়তনই (৬) স্পর্শ বা বিষয়-সংযোঁগের কারণ এবং ইন্দ্রিয় 
সংযোগের ফলে যে ইন্দ্রিয় স্থথ বা (৭) বেদনা তার থেকেই উদ্ভূত হয় 
(৮) তৃষ্ণা বা ভোগের কামনা যার থেকে উদ্ভৃত হয় (৯) উপাদান বা 
বিষয়ের প্রতি আসক্তি এবং এই উপাঁদানই (১০) ভব বা পুনর্বার জন্ম গ্রহণের 
ব্যাকুলতা স্থষ্টি করে। এই ভব থেকেই (১১) জাতি ব পুনর্জন্ম এবং জন্মের 
ফলেই মানুষকে (১২) জরামরণের অধীনতা স্বীকার করে দুঃখকষ্ট ভোগ 
করতে হয়। 

বৌদ্ধাদর্শনে ছুঃখের কার্ধকারণ শৃঙ্খলের বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই 
মোট বারটি বা দ্বাদশ কারণের কথা উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ ছুঃখ থেকে 
'অবিদ্ধা পর্যস্ত বা অবিচ্ধ। থেকে ছুঃখ পর্ধস্ত মোট ধাঁরটি “নিদ্দান' আছে, সেহেতু 


৫২ ভারতীয় দর্শন 


বৌদ্ধদর্শনে পুর্বোক্ত কার্ধকারণ শৃঙ্খলাকে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রু বলে 
অভিহিত করা হয়। একে ভবচক্র বলার হেতু এই হুল, পূর্বোক্ত ঘ্বাদশটি 
স্বাদশ নিদান বা নিদান বা কার্কারণ শৃঙ্খলের দ্বাদশ গ্রস্থি যা মানুষকে 
20 জন্ম, ছুঃখভোগ ও পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে বারংবার 


ংসারে চাকার মত ঘোরাচ্ছে। 
পূর্বোক্ত কার্যকারণ শৃঙ্খল লক্ষ্য করলে আমর] দেখতে পাব যে, অতীতে আমর! ষে 
জীবন ঙ্গাভ করেছিলাম, বর্তমানে যে জীবন আমর! ভোগ করছি এবং ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম হলে 
যে জীবন আমর! লাভ করব এর মধ্যে এক নিবিড় যোগনুত্র বর্তমান। একটি থেকেই আর 
একটির উৎপত্তি এবং একটিব নিরোধে অপরটির নিরোধ । অতীত জীবন বঙ্তমান জীবনকে. 
নির্ধারিত করেছে এবং বর্তমান ভবিস্তং জীবনকে নির্ধারিত করছে । নীচে একটা ছকের্‌ 
সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা কর! হচ্ছে £ 
(১) অবিস্ভা 
(২) সংক্কাব ] রব 
(৩) বিজ্ঞান 
(৪) নামন্ধপ 
(৫) বড়ায়তন 
(৬) স্পর্শ বর্তমান জীবন 
(+) বেদন। 
(৮) তৃক। 
(৯) উপাদান 
৯৯) ভব 
(৯১) জাতি 
(১২) জরামরণ, ] 
শোক, পরিদেব, দুঃখ, পরজন্ম 
বিষাদ, নৈরাগ্ত-_-মহান 
ভুঃংখন্বন্ধ বা ছুঃখ সফল 
উপরোক্ত তালিকাটির সাহায্যে অতি সহজেই বোঝা! যায় যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্বুৎ 
জীবনের মধ্যে কি নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান। অবিষ্া হেতুই সংক্কার এবং অতীত জীবনের 
সংস্কারই বর্তমান জীবনের হেতু । বর্তমান জীবনের যে ভোগম্পৃহা বা তৃফ্ক! তাই কর্মফলভোগের 
মাধ্যমে পুনর্জন্ম ঘটায় এবং জীবকে পুনরায় জরামরণের অধীনম্থ করে। এইভাবে জীব 
সংসারচক্কে অনবরত আবত্িত হচ্ছে। 


বৌদ্ব-দর্শন €৩ 


তৃতীয় আর্ধ সত্য ৫ দুঃখ নিরোধ (১5 10158 1০৮16 পম, 
৪1000 616 055986101) ০6 970£6611796 ) 5 বৌদ্ধদর্শনের তৃতীয় আর্ধ 
যেকারণেব জন্ত . সত্য হল ছুঃখের নিরোধ-_যেহেতু প্রতিটি কার্ধেরই 
কত কারণ আছে, সেহেতু ছুঃখেরও কতকগুলি কারণ আছে 
নিরোধ এবং যদি এই কাঁরণগুলি ধ্বংস করা যাঁয় তাহলেই ছু:খের 
নিরোধ হয়। কিন্ত প্রশ্ন হল-__এই ছুঃখ নিরোঁধের প্ররুত অবস্থাঁটি কি? 

বৌদ্ধদর্শনে এই ছুঃখ নিরোঁধকেই নির্বাণ নামে অভিহিত কর] হয়েছে । 
নির্বাণ অর্থে দুঃখের হাত থেকে চিরমুক্তি লাঁভ। বৌদ্ধদর্শমে বল! হয়েছে 
যে, মানুষ এই জীবনেই অন্ুক্ষণ সত্যের অনুধাবন করে এবং ইন্দ্রিয়কে 
সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে নিজের প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাঁভ করতে পাঁরে। 
ভোগস্পৃহাকে দূর করার জন্য যখন মাগুষের আর বিষয়াহর্ক্তি থাঁকে 
ছুঃখের আত্যন্তিক না তখন মান্ুষের পুনর্জন্ম গ্রহণের সভাঁবনা রহিত হয়। 
নিরোধ বা ছঃখথেকে তখনই সে এই সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়, তাঁকে 
টিযতিও নি আর জরামরণের অধীন হতে হয় না, সংসারের সঙ্গে তার 
বন্ধন ছিন্ন হয়, সে হয় মুক্ত, স্বাধীন। এভাবে যে ব্যক্তি ছুঃখ থেকে চিরমুক্তি 
ল্রাভ করে বা নির্বাণপ্রাঞ্ধ হয় তাকে বল! হয় অরত বা পুজনীয়। দুঃখের 
আত্যস্তিক নিরোধ বা ছঃখ থেকে চিরমুক্তিই হল নির্বাণ। রাগ, ছেষ ও 
মোহের নির্বাণই নির্বাণ। গ্রদীপ যেমন উপাদানের অভাবে নির্বাপিত হয়, 
তেমনি নির্বাণে তৃষ্ণজার নিরোধ হয়। তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরুদ্ধ হয় এবং 
দুঃখের নির্দান পঞ্চস্বদ্ধের নিরোধ হয়। অনেকে মনে করেন নির্বাণ এক 
নিক্কিয় অবস্থা । কিন্তু এ ধারণ। সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। অবশ্য এ কথা সত্য, 
বৌদ্ধদর্শনের উক্ত চারটি আধ সত্যের অন্ুক্ষণ অন্গধাবনের জন্য মনকে স্থির ও 
নির্বাণ নিক্িয় অবস্থা সংযত কর! প্রয্মোজন | খ্যান বা] সমাধি বুদ্ধদেব প্রচারিত 
রি অষ্টাঙ্গ মার্গের শেব মার্গ। কিন্তু তোর উপলব্ধি হলে 
আর ধ্যানে মগ্র থাকার ব| বহির্জগতের সক্রিয় জীবন থেকে নিজেকে দূরে 
সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধ নিজের জীবনেই এ সত্যকে 
প্রমাণ করেছেন। নির্বাণ লাঁভের পর প্রায় সুদীর্ঘ চার-পাঁচ বৎসরকাল ধরে 


৫৪ ভারতীয় দর্শন 


তিনি বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর নতুন ধর্মমত প্রচার করেছিলেন 
ও সমস্ত বিশ্বের লোককে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। কাজেই নির্বাণ নিক্িয় 
অবস্থার সথচন। করে না। : 

নির্বাণ লাভের পর যর্দি অনাসক্ত ভাবে কর্ম করা যায় তাহলে বন্ধনের 
কর্ম ভু'প্রকার-- কোন সম্ভাবনা থাকে না। কর্ম ছু'গ্রকার--সকাঁম এবং 
সকাম এবং শিক্ষাম নিষ্ষাম। সকাম কর্মই বিষয়াহ্রক্তি ও বন্ধন সৃষ্টি করে, 
নিফাম কর্ম পুনজপ্ঘ যাঁর ফলে জীবের পুনর্জন্ম ঘটে । কিন্তু নিফাম কর্ম অর্থাৎ 
রোধ করে জগতের ও জীবনের প্ররুত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে 


যখন কর্ম করা হয় তখন বিষয়াঙগরাগের কোন সভাবমা থাকে না এবং ফলে 
পুনর্জন্মেরও কোন সম্ভাবনা! থাকে না। 
টি নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ দেখা যায়। 

নির্বাণ কথাটির সাধারণ অর্থ নিভে যাওয়। বা দীপ নির্বাপিত হওয়া । এই সাধারণ জর্থেব 
সঙ্গে সামগ্তস্ত বক্ষ! করে নির্বাণ কথাটিব অর্থ করা হয়েছে আত্যপ্িক বিনাশ, অবসান বা 
শূন্তা । বৌদ্ধ দার্শনিকতত্বের সঙ্গে এই অর্থই সামগ্রস্তপূর্ণ । নির্বাণ হুল পূর্ণ বিলুপ্তি (০8) 
ঢ)361:106105) | কিন্ত নির্বাণ কথাট। যদি কেবলমাত্র এরূপ একটি অভাবাত্মক অবস্থার কথা 
নির্দেশ করে তাহলে বুদ্ধদেব প্রচারিত বাণীর কোন দার্থকতাথাকে ন|। সে কারণে অনেকে 
মনে করেন যে নির্বাপ মানে বিলুপ্তি নয়। নির্বাণ হল একটি শাশ্বত আনন্দের অবস্থা (এ 
৪059 01 669120%] £8110165 )? অর্থাৎ এ অবস্থা অনেকট! উপনিষদেব মোক্ষলাভের সমতুল্য । 
আবার কোন কোন বৌদ্ধের মতে এ বল এমন একটা অবস্থ] যাকে সাধারণ জাগতিক অবস্থার 
ভিত্তিতে ব্যাথ্য! কর] চলে ন--এ হল এক অচিস্তণীয় অবস্থা । আবাব কারও কারও মতে 
নির্বাণ হল একটা অপরিবর্তনীয় শাশ্বত অবস্থা । 

সংক্ষেপে এই মতগুলি আলোচন! কর হচ্ছে। যথা, 

(ক) নিবাণ অর্থে অনেকে মনে করেন--অবল্ুপ্তিৎ আতান্তিক বিনাশ বা অবসান। 
নির্বাণ লাভ করলে ভোগতৃষ্ণার একান্ত নিরোধ হয় ও কোনরূপ দুঃখ মার থাকে না। নির্বাণ 
লাভ করলে বোদ্ধ ভিক্ষুকের কিরূপ অবস্থা হয় রতননৃত্তে তাব উল্লেখ আছে। এই হুৃত্তে বল! 
হয়েছে যে নির্বাণ লাভে প্রাচীন সংক্কাবগুলি বিনষ্ট হয়, নতুন সংস্কার আর উৎ্পন্্ হয় না। 
পুনর্জন্মের প্রতি যাদের বিতরাগ+ যাদেব মনে কামন। বাগনার কোন স্থান নেই, তাব। 
প্রদীপের মত নির্বাপিত হয় । অর্থাৎ, তেলের অভাবে দীপ যেমন নির্বাপিত হয়, তেমনই সব 
কামনা বাসনার ঘখন অবসান ঘটে তখন জন্মান্তরেরও অঞনান ঘটে ও জাবের সব অন্তিত্বের, 


বিলোপসাধন ঘটে। 


বৌদ্-দর্শন €৫ 


পখীনং পুবাণং নবং নথি সম্ভবং 
বিরত্বাচিস্তা আয়তিকে ভবম্মিং 
তে খীনযীজ।, অবিক্লিহি চ্ছন্দ| | 
নিব্বস্তি ধীর যথায়ং পদীপো! ॥”-_-১৪শ রতন হ্বৃতত | 
বুদ্ধদেব কোন শ'স্বত আত্মাব অস্তিত্ব স্বীকার না করায়, ভাব এই" অন্বীকৃতি নির্ধাণের 
অভাবাজ্মক ধারণাটিকে সমর্থন কবেছে যে, নিবাণ হল আত্যন্তিক বিনাশ | বৃদ্ধদেবের মতে সব 
কিছুই অনিত্য এবং শাশ্বত বা চিরস্তন আত্মা বলে কোন কিছুই নেই । জীব পাঁচটি স্বদ্ধ ছাড়া 
[কছুই নয়। এই পঁচটি স্ন্ধ আবাব দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত-__রূপ এবং নাম । রূপ অর্থে পৃথিবী। 
জল, অগ্নি এবং বায়ু--এই চাবি ভূতে গঠিত জড়দেহ | নাম অর্থে ম'নসিক উপাদান। এই উপাদান 
চারটি--বেদন! ব1 অনুভূতি, সংজ্ঞা বা ধারণা, সংস্কার বা ক্রিয়াপ্রবণতা এবং বিজ্ঞান বা বিচার. 
বৃদ্ধি। উপরোক্ত পাঁচটি স্বন্ধ বা উপাদানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। সুতরাং নিত্য আত্মা যদি 
কিছু না থাকে, নির্বাণ বিলুপ্তি (80010186107 ০ চস 0006102) ছাড়া আর কি হতে পারে ৭ 
কিন্ত নির্বাণ অর্থে যদি অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিলোপসাধন হয় তাহলে বৌদ্ধপ্রচারিত বাণীর 
কোন সার্থকতা থাকে না, কারণ অবলুপ্তি ব1 চিববিনাশের সম্ভাবনা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে 
কোন প্রেবণ দিতে পাবে ন1। এ-জাতীয় অভাবাত্মক আদর্শ কোন্‌ সাধককে সাধনার পথে 
পরিচালিত করত্তে' পাববে? নির্বাণ হল লোভ, ছ্বেব ও মোহের পাবক নির্বাপিত হওয়া 
(80915 00৩ 05108 ০06 0£ 6009 620796 5:99 0 09817:887 1)8690 600. 11108107) | 
কিন্ত তাব অর্থ এই নয়যে, নির্বাণ অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ । তা ছাড়া নির্বাণলাভের পরও 
বুদ্ধদেব সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং তাব অহিংস, প্রেম, করুণা ও মেত্রীব বাণী বিশ্বে 
প্রচাব করেছিলেন । স্ৃতবাং দেহবসানের পূর্ব পর্যস্ত বুদ্ধের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থে নির্বাণলাভ 
ঘটেছে এমন কথ বল! চলে না। অবশ্য কেহ কেহ নির্বাণ এবং মহানির্বাণের মধ্যে পার্থক্য 
করতে গিয়ে বলেন যে, যেদিন বুদ্ধ মত।কে উপলব্ধি কবে ছুঃখকে জয় কযেছিলেন সেদিন 
তিনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন এবং যেদিন তাব দেহাবসান হয় সেদিন তিনি মহানির্বাণ 
লাভ করেছিলেন । সাধারণতঃ ছু' প্রকাব নির্বাণের কথা বলা হয়| যথা, (১) উপাধিশেষ-. 
এই অবস্থায় মানুষের কামন। বিনাশ প্রাপ্ত হয়, (২) অনুপাধিশেষ--ষখন সমস্ত সত্বারই বিনাশ- 
সাধন হয়ে পাকে! সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করেছে বল! হলে উপাধিবিশেষ 
নির্বাণের কথাই বল হযে থাকে । মৃত্যুব পব মুক্ত জীবেন “ক অবস্থা হয়--এ জাতীয় প্রশ্নের 
কোন উত্তর ন] দিয়ে বুদ্ধদেব মৌন থাঁকতেন। তার মৌন অবস্থা থেকে কোন প্রকারেই 
অনুমান কব যুক্তিযুক্ত নয় যে নির্বাণেই জীবের সম্পূণ বিলোপ দাখিত হয়। 
(খ) কারও কারও মতে নির্বাণেব অর্থ হল এক শাশ্বত আমন্দেব অবস্থ। । বর্পপদেই উক্ত 
আছে-_নির্বাণং পরমং হুখং (সুখবগ গে, ৮) সংপস্সং বিপুলং স্খং (পকিন্নকবগ গো? ৯)।। 
নির্বাণের অর্থ সকল প্রকার কামল। বাসনার বিলৌপসাধন এবং মে অবস্থায় মানুষের রূপাদি 


৫৬ ভারতীয় দর্শন 


পঞ্চ কাম্য বন্তর অন্য কামতৃষ্, ঘেষ ও মোহের উচ্ছেদ সাধিত হয় ও মানুষ এক শাশ্বত 
আনন্দের অধিকারী হয়। মন এক পরম শান্তিলাভ করে, চিত্ত প্রশান্তিতে ভরে ওঠে । এক 
দিব্য আনন্দেব অধিকাবী হয়ে সাধক এক অনাবিল শাস্তির রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়। 'নির্বাণ শুধু 
পরম আনন্দ নয়, নির্বাণ পরম শান্তি ।? 

এই মতবাদের সমালোচনায় বল! হয়েছে যে নির্বাণ শাশ্বত আনন্দের অবস্থা কিনা বলা 
লম্তব নয়। জাগতিক স্থখ-হঃখের অনুভূতিব পরিপ্রেক্ষিতে একে ব্যাখ্যা না করাই যুক্তিযুক্ত । 
আমাদের জাগতিক হথ-ছুঃখ বিষয়ামুবক্তির সঙ্গে সংযুক্ত । হৃতরাং তারই আলোকে নির্বাণের 
ব্যাধ্য। দেওয়া সমীচিন নয়। 

দ্বিতীয়তঃ, নির্বাণকে যদি একটা শাশ্বত আনন্দের অবস্থারাপে স্বীকার কবা হয়, তাহলে 
প্রকাবাস্তবে একট৷ শাশ্গত আত্মাব অস্তিত্ব শ্বীকার অপরিহায হয়ে পড়ে । 

(গ) অনেকের মতে নির্বাণ হুল ছুঃখেব একান্ত অভাব । এ অবস্থা ভাবাত্ক কি 
অতাবাজ্মক, তা ব্যাখ্যা কব! সম্ভব নয়। এহল এমন একট। অবস্তা যাকে আমাদের 
জাগতিক অভিজ্ঞতাঁব পবিপ্রেক্ষিতে ব্যাখা! করা চলে না। এ হল উপনিধদের ব্রন্দেং মতন 
অবাঙমানসগোচর | এ অবস্থা মানুষেব বুদ্ধিব অতীত । মানুষের সাধারণ ভাষায় একে 
ব্যাখ্যা করা চলে না । ডঃ স্ুবেন দাশগুপ্ত বলেন, “জাগতিক অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাণকে 
ব্যাখ্যা করা আমার কাছে নিবর্থক কাজ বলেই মনে হয়, এহল সকল বকম দুঃখ থেকে 
বিরতি, এ ছাড় আর অন্য কোন ভাবে এব থেকে তাল ব্যাখ্য। দেওয়া যায় না। যে অবস্থায় 
সকল রকম জাগতিক অভিজ্ঞত।র পবিদমান্তি ঘটেছে তাকে ভাবাত্মবক ব। অভাবাত্মক কোন 
ভাবেই বর্ণন] কর! চলে না।” 

(ঘ) বৈভাষিক এবং আরও অনেকেব মতে নির্বাণ একটি ভাবাত্মক পদার্থ (& 0০810ও 
50৮ )। নির্বাণ হল একটি শাশ্বত অবস্থা! যাব কোন পরিবর্তন নেই। নির্বাণেব কোন 
উৎপত্তি নেই? যেহেতু এব কোন কারণ নেই | সমাধিব ছ্বার!1 নির্বাণ উৎপন্ন হয় ন1। মুক্তিকামী 
সাধক নির্বাণকে প্রাপ্ত হয়, যেহেতু এর উৎপত্তি নেই, সেহেতু এর বিনাশ বা মৃত্যু নেই এবং 
যেহেতু এ উৎপত্তি, বিনাশ এবং মৃত্যুর অধীন নয়. সেহেতু এ হল শাশ্বত | নিধাণেব অস্তিত্ব 
অস্বীক।র কর! চলে না, যেহেতে অতীন্ট্রিয় অনুভূতির ৭ [:2218098100806%] 11700190) সবার! 
একে উপলদ্ধি কর যায়। নির্বাণ হল অসংস্কৃত ধর্ম (10092300516 0%686০:7) যা! অন্ধ 
কোন ধর্মের (09696০:5 ) কারণ বা ফল নয়। 

অনেকে নির্বাণকে অজাতঃ অদ্ঠৃত+ অসংস্কৃত বলে স্বীকার করলেও নির্বাণকে ভাবাত্মক 
পদার্থরূপে স্বীকার করতে রাজী নন । 

প্রশ্ন হল পূর্বোক্ত মতগুলির মধ্যে কোন্‌ মতটি যুক্তিগ্রাহ্া ? এর উত্তরে বল! যেতে পারে ষে, 
নির্বাণকে আত্যস্তিক ক ছুংখনিরোধের অবস্থারূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত । দ্বেষ এবং মোহ এদের 
নির্বাণই নির্বাণ । নির্বাণ যে শাঙ্বত আনন্দের অবস্থা! এমন কথা বল! বল! চলে না । বন্ততঃ, বুদ্ধদেব 


'বৌদ্ধ-দর্শন ৭ 


নির্বাণের অবস্থাকে শাহ্বত আনন্দের অবস্থারূপে কোনথানেই ব্যাখ্যা কবেননি। এ ছাড়াও 
জাগতিক হুখ-ছুঃখের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাণকে ব্যাথ্য! করা যায় না। সকল 
রকম দুঃখ থেকে মুক্তিই নির্বাণ । নাগসেন তার শিষ্য মিলিন্দাকে নিধাণের অবস্থা সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কখনও তাকে সমুদ্র, কখনও ব] পর্বতের শৃঙ্গ; কখনও বা মধুব মিষ্টত্বের সঙ্গে 
তুলন! করেছেন । তবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এগুলি উপমামাত্রই, এর ছারা 
নির্বাণেব প্রকৃত অবস্থাকে হৃদয়জম কর! কখনও সম্ভব নয়। বুদ্ধ নির্বাণকে কখনও আত্যন্তিক 
বিনাশ বা! চিরবিলুপ্তি বলে স্বীকার কবেননি ৷ বুদ্ধের প্রকৃত মনোভাব হয়তো! এই যে, নির্বাণকে 
ব্যাখা করতে হলে অভাবাত্মক বর্ণনার সহায়-| গ্রহণ কবাই যুক্তিযুক্ত । আর যদি ভাধাত্বক 
বর্ণন| দেওয়া হয়ঃ তাহলে একথা মনে রাখা! যুক্তিযুক্ত যে, এই বর্ণন1 নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপটিকে 
অবহিত হুবাব প্রচেষ্টা মাত্র--তার স্বর্ূপের যথাষখ ব্যাথ্য নয়। নির্বাণকে বর্ণন| কর! যায় না 
সেকারণে বুদ্ধদেব নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে তার বর্ণন! দিয়েছেন । যেমন, নির্বাণ সেই 
অবস্থা যেখানে জন্ম নেই, রোগ নেই, জব। নেই, শত নেই, শোক, ছুঃথ, কষ্ট? মনত্তাপ বা 
হতাশ! নেই । তবে বুদ্ধদেব নির্বাণেব বর্ণনায় যে ভাবাত্মক বিশেষণ ব্যবহার করেননি তা লয়। 
তবে নির্বাণ যেহেতু অণ্তি নাস্তির অতীত অবস্থ! তখন সে সম্পর্কে কিছু না বলাই যুক্তিযুক্ত । 
চতুর্থ আর্ধ সত্য  দুঃখনিরোধ মার্গ (756 [০9:0০ [০৮1৩ 
[00--176 080 60151605001 ) 8 বৌদ্ধদর্শনের প্রথম সত্য হল__ 
এ জগৎ ছুঃখময়। দ্বিতীয় সত্য হল, এই দুঃখের কাঁরণ আছে। তৃতীয় সত্য 
হল যে, এই কাঁরণগুলিকে ধ্বংস করতে পারলে দুঃখ 
নিরোধ সম্ভব। চতুর্থ সতা হল, এই দুঃখনিরোধের মার্গ 
বা পথ আছে--যে-পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করা৷ যেতে 
পারে। এই পথকে বৌদ্ধদর্শনে আর্য অগ্টাঙ্গিক মার্গ (11617060914 3০016 
৪৮ ) বলে অভিহিত কর] হয়েছে । এই পথ অনুমরণ করতে হলে আট 
প্রকার কর্মপদ্ধতি বা নিয়মাবলী অন্থসরণ করা 
এ প্রয়োজন । এই পথকেই বৌদ্ধদর্শনে মধ্যপথ বলা হয়েছে । 
অগংযত ভোগবিলা.ের যেহেতু এই পথ একাধারে “সংযত ভোগবিলাম ও অপর- 
রা ছা দিকে অনাবস্তক শারীরিক কচ্ছমাধন_-এই উভয় পথের 
মধ্যবর্তী পন্থা । মানুষের কল্যাণ কামনায় বুদ্ধদেব এই 
মধ্য পথের কথা! প্রচার করে গেছেন। এই মধ্যপথ অন্থুসরণ করাই সাধনার 
সহজ উপায়। এই সাধনায় অসংযত ইন্দ্িয়ভোগ নেই, অনাবশ্ক কচ্ছুসাধন 


আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ 


৫৮ ভারতীয় দর্শন 


নেই। এতে আছে-_সংযম্ন, চিত্তের একাগ্রতা, সকল রকম পাঁপকর্ম ও 
অসদাচার থেকে বিরত থেকে সদ্বকর্মের অনুষ্ঠান । এছাড়া আছে মৈত্রী বা 
সর্বজীবের হিতকামন1, করুণ! বা ছুঃখীর প্রতি দয়া, মুছিতা বা অপরের সুখে 
আনন্দবোধ এবং উপেক্ষা অর্থাৎ অপরের দোষের প্রতি উদানীনতী || কি 
বৌদ্ধ ভিক্ষুক, কি সাধারণ মান্য, যে কোন ব্যক্তিই এই পথ অঙ্থদরণ 
করতে পারে | বস্তত:, এই অষ্টার্সিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধদশনের নীতিতব 
প্রকাশিত হয়েছে। , কিন উন 

নীচে এই আটটি মার্গের কথা আলোচনা কর] হচ্ছে £ 

(ক) অম্যক্‌ দৃষ্টি চারটি আর্থ সত্যের জ্ঞানই হল সম্যক্‌ দৃষ্টি। 
আমার্দের সকল দুঃখের মূলে অবিদ্যা। এই অবিদ্যা থেকেই উদ্ভূত হয় মিথ্যা? 
দৃষ্টি যা আমাদের এই জগত্তে ও জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে 
প্রকৃত জ্ঞান দ্বেয় না। সুতরাং সতোর প্রকৃত জ্ঞান বা 
সমাক্‌ দৃষ্টিই অবিগ্াকে দূরীভূত করতে পারে এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে 
আমাদের যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে । সম্যক দৃষ্টির অর্থ চারিটি আর্ধ সত্য সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করা। 

(খ) সম্যক সংকল্প £ কেবলমাত্র সতোর জ্ঞানই জীবকে দুঃখ থেকে 
মুক্ত করতে পারে না। লব্ধ জ্ঞানানুযায়ী কর্ম করার দৃঢ় সংকল্পের দ্বারাই ছুঃখ 
জয় করা সম্ভব। সুতরাং মুক্তিকামী সাধককে ভোগ-তৃষ্ণা পরিহার করতে 
হবে, অপরের প্রতি কু-ভাব বর্জন করতে হবে এবং অপরের 
ক্ষতিসাধন কর] থেকে বিরত হতে হবে । অর্থাৎ পাঁথিব 
বিষয়বস্তর প্রতি অনাসক্তি, ভোগবামন। জয় করার ইচ্ছা এবং হিংসা, দ্বেষ ও 
রাগ বিসর্জন দেওয়াই সম্যক সংকল্প । 

(গ)/ অম্যক্‌ বাকৃঃ সমাক্‌ সংকল্পের জন্ প্রয়োজন বাক সংযম। সত্য 
গোপন ও মিথ্যা ভাষণ, পরনিন্দা, কুট কথার ব্যবহারের দ্বারা, অপরকে 
আঘাত কর। এবং বুখালাপ সর্ধতোভাবে বর্জনীয়। সকল 
অবস্থাতেই সত্য কথা বলা এবং সংযত শিষ্ট ও গ্রীতিপদ 
আলাপ আলোচনায় যোগদান করা! যুক্তিযুক্ত। 


সম্যক দৃষ্টি 


সম্যক সংকল্প 


সম্যক বাক 


বৌ দ্ধ-দর্শন ৫৯ 


(ঘ) জম্যক্‌ কর্মীন্তঃ কেবলমাত্র বাঁকৃ-সংযমেই সম্যক সংকল্প হয় না, 
সম্যক কর্মীস্ত অর্ধাৎ সংযত ভাবে আচরণ ও কর্ম করাও একাস্ত ভাবে 
প্রয়োজন। সম্যক কর্মীস্ত বলতে বোঝায় প্রাণী হত্যা, চৌর্য ও ইন্ড্িয়সেবা 
থেকে বিরত হওয়া। ( স্বার্থবোধে উদ্দ্ধ না হয়ে নিফাম.জাবে.. কর্্ করাই হল 
সমাক্‌ করণাস্ত ) বুদ্ধদেব যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কখনও 
সমর্থন করতেন না বরং ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান অপেক্ষা 
অন্তরের শুচিত। এবং পবিত্রতার উপর তিনি গুরত্ব আরোপ করতেন। 
পঞ্চরিপুর অধীনত] স্বীকার করে কোন কার্য সম্পাদন কর! যুক্তিযুক্ত নয়। 

(উ). জম্যকূ আজীবঃ সছুপায়ে জীবিকা নির্বাহ করাই হুল সমাক্‌ 
'আজীব 1৯ জীবনধাঁরণের জন্ত অসৎ পথ অবলম্বন কর] উচিত নয়। মিথ্যা 
ভাষণ এবং অসদদাচাঁর থেকে বিরত হয়ে সছুপাঁয়ে জীবিকা 
নির্বাহ করাই কর্তব্য। দাসত্ব, খাগ্যরূপে পশু বিক্রয়, 
মা্দকব্রবা ও বিষ বিক্রয়, বধের জন্য অস্বাদি বিক্রয় সর্বতোঁভাঁবে বর্জনীয় । 

(চ) জম্যক্‌ ব্যায়াম ঃ কুচিন্তা ও কুভাবে নৈতিক জীবনের শুচিতা 
নষ্ট করে। মনের মধ্যে এই কুচিন্তা ও কুভাব যদি দুঢভাবে তাদের মূল প্রোথিত 

রি করে তাহলে সদ্জীবন যাপন কর! কোনমতেই সম্ভব হয় 
মিনা না। সে কারণে একদিকে যেমন মন থেকে অসদ্‌ চিন্তাকে_ 
দূর করা উচিত, তেমনি মন্চিন্তার, দ্বার! মনকে সর্বদা পূর্ণ রা রাখ! 1 উচিত। রী 
: সৈম্যক্‌ ব্যায়াম চার প্রকার।_ যথা : কুচিস্তার বিনাশ সাধন করা, কুচিস্তার 
উৎপত্তি নিবারণ করা, সচিন্তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন কর! এবং সদচিন্তার 
উৎপাদনের জন্য, সচেষ্ট হওয়]। 

ছে) সম্যক্‌ স্মৃতি ঃ £ মুক্তিকামী সাধককে সকল সময়ই স্মরণে রাখতে 
হবে যে দেহ, মণ, সংবেদন্‌ সকল কিছুই ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য, কোনটিই 
চিরস্থায়ী বা শাশ্বত নয়। দেহকে দেহ বলেই যদি জান। 
যায় তাহলে অযথা শোক-ছুঃখের হাত থেকে আমর 
নিজেদের রক্ষা করতে পারি । যে বস্ত যেমন তাঁকে যদি সেভাবে জানা না যায় 
তাহলে আসক্তির হুষ্টি হয় এবং সাংসারিক বন্ধন ও দুঃখের উদ্ভব হয়। দেহ 


সম্যক রমন 


সম্যক নি 


ধা এপা, জজ ১৪ 


সম্যক স্মৃতি 


৬ ভারতীয় দর্শন 


দেহই, মানসিক অবস্থা মানপিক অবস্থামাত্রই-এগুলির সঙ্গে নিজেকে অভেদ 
কল্পন৷ করা যুক্তিযুক্ত নয়। স্থায়ী ব্যক্তি-সত্বার ধারণাই সকল দুঃখের মূল ।; 
সম্যক স্বতিই অনাসক্তির স্ষ্টি করে মুক্তিকামী সাঁধককে নির্বাণের পথে 
পরিচালিত করে। 

(জ) জম্যকৃ সমাধি ঃ এটি হল অষ্টমার্গের শেষ মার্গ। যেব্ক্তি 
পুর্বোক্ত সাঁতট কর্মবিধি অনুসরণ করে, সকল প্রকার অসদচিস্ত। ও ভাবন। 
থেকে মনকে মুক্ত করতে পেরেছে, নিজের আচরণকে 
সংযত করে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতে পেরেছে, তিনিই 
সমাধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে পারেন। বন্ততঃ, পূর্বোক্ত সাতটি মার্গ 
সমাধির উপযুক্ত ক্ষেত্রটিকে প্রস্তত করে। 

এই দমাঁধির চারিটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে সাধরকে চারিট্রি মহান 
নৃত্যের উপর মনকে নিবিষ্ট করতে হবে| তিনি বিতর্ক এবং বিচারের 
মাধামেই সত্যের ধ্যানে সমাহিত থাকবেন। এই অবস্থায় 
বিশ্তদ্ধ চিন্তা ও অনাপক্তি থেকে উদ্ভুত এক আনন্দের 
অধিকারী তিনি হবেন_মনের মধ্যে দেখ দেবে প্রীতি এবং স্থখ | এই. 
প্রথম জ্ঞানের (7150 22৩0168000। ) উপাদান হল-_বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, 
্থুখ এবং একী গ্রতা। _ সমাধির দ্বিতীয় স্তরে বিতর্ক এবং বিচারের আর্‌.কোন 
দ্বিতীয় স্তরে মন সর্ব অবকাশ নেই। মন্‌ থেকে নকল রকম সন্দেহ দুরীভূত 
চিনা মুত হওয়াতে মন হয় তখন অবিক্ষৃদ্ধ বা প্রশাস্ত। সকল রকম 
চিন্ত। থেকে মুক্ত হয়ে প্রীতি ও স্থখের উপর মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। তৃতীয় 
তৃতীয় স্তরে প্রীতির স্তরে এই প্রীতির অনুভুতির প্রতি উপেক্ষা (10- 
অনুভূতির প্রতি উপেক্ষা ৫1666:0706 ) জাগে । কেবলমাত্র থাকে একটা শ্রদ্ধ 
প্রশীস্তির ভাব এবং তার সাথে থাকে একট] ক্ষীণ টহিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ । 
চতুর্থ স্তরে এই শেষ স্থখের অন্ুভূতি৪ মিলিয়ে যায়। এই শেষ পর্যায়ই 


সম্যক সমাধি 


সমাধির চারটি স্তব 


1. 51001510910 00200 ০1 ৯10 18 0178 0:0৩ 01 911 1119) 606 0218108? 
৪17) 01 1] 93196897008, 
79১ চ88000501870870 5 100190) 10110900170, ০1, 1, 72886 £16, 


বৌদ্ধ-র্শন ৬১ 


নির্বাণের অবস্থা। এই অবস্থায় স্থখ-দুঃখের কোন অন্ভূত্িই থাকে 
চতুর্থ স্তরই নির্বাশের. না! । প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে মুক্তিকামী সাধক 
অবস্থ'-_সত্র পুরণ সত্যকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং জগৎ ও 
টি জীবনের প্ররৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। 
সাধক নির্বাণ লাভ করে, তার আর পুনর্জন্ের সম্ভাবন। থাকে না এবং সকল 
রকম,ছঃখ থেকে তিনি মুক্ত হন। 

অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিভাগ £ বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি স্বন্ধে 
বিভক্ত । এই তিনটি ক্বন্ধ হল প্রজ্ঞা (17151) 10070519056 )১, শীল 
(11556 5020000) এবং সমাধি (1151) ০0006008001) )। প্রথম 
স্বন্ধ হল প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞার অর্থ সমাক্‌ জ্ঞান। প্রজ্ঞাই অবিদ্যা নাশ করে। 
সম্যক দৃষ্টি ও সমাক্‌ সংকল্প এই স্বন্ধের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্বন্ধ হল 
অষ্টাঙ্গিক মার্শ তিনটি শীল। শীল মানে সম্যক আচরণ। ভারতীয় দর্শনে 
্ষদ্ধে বিত্ত_ প্রজ্ঞা, জ্ঞানকে আচরণ থেকে কখনও বিষুক্ত করে দেখা 
শীল এবং সমাধি 

হয়নি। সম্যক আচরণের জন্যই যে সম্যক জ্ঞানের 

প্রয়োজন, তা নয়। সম্যক আচরণ সম্যক্‌ জ্ঞানের পুর্ণতা আনে। সকল 
রকর্ধ পাপ কার্য থেকে বিরত হয়ে শুদ্ধ ও পবিভ্র মনে কর্ম সম্পাদন করাই 
হল শীল। শীল হল স্বভাব, সংযম ও বিধিনিস্েধ। শীলের সহায়তায় মন 
পবিত্র ও চিত্ত প্রশাস্ত হয়; জাগতিক বিষয়বস্তর প্রতি অনাসক্তি জাগ্রত 
হয়ে নিক্ষামভাঁবে কর্ম সম্পাদন করার প্রবৃত্তি জাগে। সম্যক বাক্‌, সম্যক 
কর্মাস্ত ও সম্যক জীবিক। শীল স্বন্ধের অন্তর্গত। তৃতীয় স্বন্ধ সমাধি ব! 
ধ্যান-_স্থির মনে, ধ্যানস্থ হয়ে সত্যের উপর মনকে নিবিষ্ট কর।। সম্যক 
ব্যায়াম, সম্যক ম্থৃতি এবং সম্যক সমাধি--এই তিনটি এ স্বন্ধের 
অন্তর্গত। এই পমাধির পাঁচটি উপাদ্দান__বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সখ ও 
একাগ্রতা । . 

এ ছাড়া আছে দশটি নিষেধ ব1 দশটি অকুশল কর্মের কথা। প্রাণীহত্যা, 
চৌর্যবৃত্তি, কামাচার, মিথ্যাভাষণ, ভেদ্বাক্য, কটুকথ1 বলা, নিরর্থক কথা বলা, 
পরদ্রব্যে লোভ, হিংস1] এবং বিপরীত জ্ঞান 


৬২ ভারতীয় দর্শন 


| হবান্ধ-চ্তার্পনিকিভজ্জ € 51011095019171081 73801800100 ০: 
13000179879 [01১15 ) £ 

আমর পুর্বে দেখেছি যে, বুদ্ধদেব তত্ববিগ্ার জটিল সমস্তাঁর আলোচনায় 
কোন আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। তবু তার নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলি 
বদ্ধদেবের নৈতিক দার্শনিক তত্ব আছে এবং তাঁর নীতিশাস্ত্ত এই দার্শনিক 
শান্তর দার্শনিক ভিত্তি তত্বগুলির উপর প্রতিষিত। এই দার্শনিক তব্বগুলি হল 
প্রধানত : (১) প্রতীত্য সমুণ্পাদ্রবাঁদ (২) কর্মবাদ্দ (৩) অনিত্যবাদ এবং 
(৪) অনাতাবাদ। 

() প্রতীত্য সমুগ্ুপাদবাদ (17151716015 ০: 10612150601 
00116117800 01: 0:01001610109] 17719661506 ০01 £1011865 ) 2 
এ সংসারে বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে কিছু ঘটতে পারে না। যা 
কিছু ঘটে, তা কোন না কোন কারণের উপর নির্ভর করেই ঘটে। এই 
প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির কাধকারণ সম্বন্ধ একটি সাবিক ও অবশ্য স্বীকার্ধ নিয়ম 
টা এবং বৌদ্ধবাদ অন্ুদারে এ নিয়ম স্বতঃক্র্তভাবে এ 
উদ্ভুত জগতের মধ্যে কাজ করে চলেছে । কোন ঈশ্বর বা কোন 
অতীন্দ্রিয় চেতন সত্বা একে পরিচালিত করছে না । এই কার্ধকারণ নিয়মকেই 
'প্রতীত্য সমুৎ্পার্দবাদ' (7705015 0£[067210061)6 01121586100 ) বলা 
হয়। সমূৎপার্দ কথাটির অর্থ উদ্ভব এবং প্রতীত্য সমুৎপাদ কথাটির অর্থ কোন 
কিছুকে অবলম্বন করে অপর বস্বর উৎপাঁদ বা উদ্ভব । য1কিছু ঘটে তা কোন 
পূর্ববর্তী কারণের উপর নির্ভর। যে কোন ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটন থেকেই 
সমূৎপন্ন হয়। যা! কিছু, আছে, তা কারণপরম্পর1 থেকে উদ্ভৃত। 

এ মতবাদ অন্ুারে জগতে কোন পরিণতি কারণের ( ঠ)8] ০৪৪০ ) 
স্থান নেই, এমন কোন শাশ্বত সত! নেই যা] কারণনির্ভর না! হয়ে অনস্তকাল 
কোন পরিণতি কারণের ধরে বিরাজ করতে পারে। অপরপক্ষে যাঁর অস্তিত্ব 
অস্তিত্ব নেই রয়েছে, তা বিলীন হবার পুর্বে কোন না কোন 
কার্ধোৎপাদন করবেই । সুতরাং যার অস্তিত্ব রয়েছে, তার অস্তিত্থের 
কারণরূপে পূর্ববর্তী কারণ আছে। 


বৌদ্ধ-দর্শন ৬৩ 


বুদ্ধদেব এই মতবাদটির উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে 
ধর্মরূপে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধের মতে তার শিক্ষায় যথার্থ তাৎপর্য হৃাদয়জম 
প্রতীত্যসমুপাদ করার জন্য এই নীতিকেই সবপ্রথম বুঝে নেওয়। দরকার । 
বডির তাছাড়া, বৃদ্ধদেবের চারিটি আর্ধ সত্যও এই নীতির উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। এই নীতির সাহায্যেই তিনি দুঃখের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ 
বৃদ্ধদেবের চারটি আর করেছেন ও দুঃখ নিরোঁধের উপায় নির্দেশ করেছেন এবং 
টানি নীতির উপর একেই ভিত্তি করে বুদ্ধদেব এ জগৎ ও জীবনের স্বরূপ 

ব্যাখ্যা করেছেন । তাছাড়া, বুদ্ধদদেবের অন্যান্য দার্শনিক 
মতবাদগুলিও এই নীতির উপর প্রতিষ্িত। 

(1) কর্মবাদ (1156 16015 ০1 [আহা ) ও বুদ্ধদেবের কর্মবাদ তাঁর 
প্রতীত্য সমুৎপারদবাদেরই একটি ভিন্ন রূপ মাত্র। কর্মবাদ অন্্যায়ী মানুষকে 
কর্মবাদ প্রতীত্য সমূৎ- তাঁর কুতকর্মের ফল অবপ্তই ভোগ করতে হবে। যে 
পাদবাদেরই একটি যেরূপ কর্ম করবে তাঁকে সেরূপ ফল ভোগ করতে হষে। 
কি কর্মবাদের নীতিটি বৌদ্ধধর্ম থেকেও প্রাচীন, যেহেতু বেদে 
এই কর্মবাঁদের উল্লেখ আঁছে। এ হল এমন একটি নীতি ষ! মান্টষের এবং 
দেবতাদ্দেরও মান্য করতে হয়__এই নীতি অলঙ্বনীয়। 

প্রতীত্য সমূৎ্পাঁদ মতবাদ অন্তযাঁয়ী প্রতিটি ঘটনাঁরই একটি পূর্ববর্তী কাঁরণ 
আছে। সেকাঁরণে আমাদের বর্তমান জীবন অতীত কর্মের ফল। আবার বর্তমান 
জীবনের কার্ধের দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎ বা পরজন্ম নির্ধারিত হবে। পুর্বজন্ম, 
বর্তমান জীবন ও পরজন্ম-_এই তিনটির মধ্যে যে যোগ্থত্র তার মূলে আছে 
আমাদের রুতকর্ম। . মিলিন্দ পঞ্হ-তেঃ নাগসেনকে বলতে দেখি যে, কর্মের 
কর্মফল ভোগ শেষ ন! পার্থক্যের জন্যই সব মানুষ একরকম হয় না, কেউ দীর্ঘামু, 
হলে তার বিনাশ সেই কেউ স্ল্লায়, কেউ স্বাস্থ্যবান, কেউ রগ্ন, কেউ সুন্দর, 
কেউ কুত্নিত ইত্যাদি । বৃদ্ধদ্দেবের মতে আমাদের কৃতকর্মের ফল বিনষ্ট হয় না, 

তা সঞ্চিত থাকে । সে কারণে এক এক জীবনে য্দি কর্মফল ভোগ শেষ ন? হয়, 


লা আর পাশাপাশি শিস স্পা 


1, গ্রীকরাজ। মিলিন্দ এবং ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তাই মিলিন 
পঞ.হ নামে পরিচিত । 





৬৪ ভারতীয় দর্শন 


ভাহলে পরজন্মে সেই ফল ভোগ করতে হয়। এই ফলভোগ কার্ধকারণবাঁদ 
নিয়মান্থসারে ঘটে থাকে ও এর জন্য কোন ঈশ্বরের অস্থিত্ব স্বীকার করার 
প্রয়োজন নেই । 

কর্ম ছু'প্রকার_সকাম ও নিষাম। রাগ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত হয়ে ষে কর্ম 
কর! যায় তা সকাম। এই সকাম কর্ম বাসনা থেকে উদ্ভূত ও সংসারের 
প্রতি আমাদের বন্ধন সুচনা করে। কিন্তু জগৎ ও কজ্তীবনের স্বরূপ জেনে 
এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ মুক্ত হয়ে যদি কর্ম সম্পাদন কর! যাঁয় তাহলে সে 
নিষ্কাম কর্মের কোন কর্ম হল নিষ্ষাম কর্ম ও তাঁর ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 
কর্মফল ভোগ নেই জীব নির্বাণপ্রাপ্ত হয় ও তার দুঃখ ভোগেরও আত্যস্তিক 
বিনাশ ঘটে । নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ম করলেও সংসার বন্ধনে বীধ। পড়ে না ।' 
বুদ্ধদেব একটি উপমার সাহাঁষ্যে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন । যেমন আগুনে 
ভাজা শুকনা বীজ বপন করলে তার থেকে ফলোৎপাদ্দন সম্ভব হয় না৷ তেমনই 
নির্বালাভের পর সাধক যে সব কর্ম করে সেগুলি থেকে ফলোৎ্পাদন হয় না। 
এখন প্রশ্ন হল, কর্মবাঁদকে স্বীকার করলে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কি ভাবে সমর্থন 
করা যায়?. যাঁকিছু ঘটে তাই যদি কর্মের দ্বারাই নিদিষ্ট হয় তবে বাক্তির 
প্রচেষ্টা ও উৎসাহের স্থান কোথায়? কর্মবার্দের নিয়মের সঙ্গে সমতা রেখে 
কাজ না করে তার উপায় কি? 

এর উত্তরে বলা ধেতে পারে যে, ইচ্ছার স্বাধীনতাকে বুদ্ধদেব অস্বীকার 
করেননি, বরং ইচ্ছার দ্বার] ও স্বাধীন কর্মের দ্বার। শেষ পর্যস্ত এই কর্মবাদকেও 
জয় করার কথা বলেছেন। বুদ্ধের কাছে কর্মবাঁদ কোন যান্ত্রিক শীতি নয়, 
কর্মবাদের নন্ধে ইচ্ছার বর্তমান অতীতের দ্বারা নির্ধারিত হলেও ভবিষ্যৎ জীবের 
স্বাথীনতার কোন ইচ্ছাও কর্মের উপরই নির্ভর । কর্মবাদ একথাই বলে ষে, 
সিরানিহা অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে । কিন্তু 
তার অর্থ এই নয় ষে, বর্তমান অবস্থাই অতীতের একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি । 
অতীতে ভিন্ন কর্ষ করলে বর্তমান অবস্থা অন্তরূপও হতে পারত ৷ ভঃ রাধা- 
কৃষ্ণের মতে কর্মবার্দের যান্ত্রিক ভ্রাস্তিজনক ব্যাখ্যা (0060178101081 10025- 
73060158007) ) কর্মবাদের সঙ্গে নীতিশান্ত্র ও ধর্মশান্ত্রের সংঘর্ষ স্থঙি করে। 


বৌদধদশন ৬ 

(151) সর্বব্যাপক পরিবর্তনবাদ ও অনিত্যবাদ (101) 79০০0:756 
০ 00151561581] (10810662100. 11001961708161002 ) 3 বুদ্ধদেবের মতে 
র্বং অনিত্যম্”। সব কিছুই অনিত্য, কোন কিছুই শাশ্বত বা চিরন্তন 
নয়। ,'ষং কিঞ্চি সময় ধন্মং) সর্ববং তং নিরোধ ধর্মং তি” ।£ অর্থাৎ যার 
উৎপত্তি আছে, তারই নিরোধ আছে বা ব্যয় আছে। সে কখনও 
অনিত্যবাদ অনুসারে অব্যয় বা অক্ষয় হতে পারে না অর্থাৎ মে অনিত্য। 
কোন কিছুই শাশ্বত বুদ্ধদেবের 'অনিত্)বাদ প্রতীতাসমূৎপাঁদ থেকে উদ্ভূত। 
বা চিরত্তন নয় প্রতীতাসমুৎপাদ অনুযায়ী সব কিছুরই কারণ আছে। 
স্থতরাঁং কারণট যখন আর থাকে না, তখন ঘটনাঁটিরও পরিবর্তন ঘটে । 
কারণ ক্রিয়! করলে কার্ষের আবির্ভাব হয় । আর কাঁরণ ধ্বংস হলে কাধেরও 
তিরোভাঁব হয়ে থাকে । 

জীবন ও জগতের নিত্য পবিব্তন ও ক্ষণস্থায়ীত্বের কথ! অনেক লেখক এবং দার্শনিক 
বলেছেন। গ্রীক দার্শনিক হিরান্তইট্রাস বলেছেন এক ই নদীতে আমর! ছুবার অবগাহন করতে 
পারি না। যেহেতু দ্বিতীয়বার অবগাহনের সময় পুবাতন স্রোতের বদলে নতুন শ্রোতেব ধাবা 
বয়ে চলেছে । দার্শনিক বার্গসৌর মতে এ জগত নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং অনাদি অনন্ত প্রাশ- 
প্রবাহ 91870 16৪] ] প্রতিনিয়ত নৃতন নৃতন পরিবর্তন শ্থট্টি কবে চলেছে । বুদ্ধদেবও জগতের 
নিত্য পরিবর্তনশীলতা এবং সকল বস্তর অনিত্যত। দেখে তার অনিত্যবাদকে প্রতিষ্তিত করেছেন । 

পরবত্তঁ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিকগণ বুদ্ধদেবের 
অনিত্যবাকেই ক্ষণিত্ববাদে (116 550:5 ০£ 19০০0511065) পরিণত 


পরব বৌদ্ধগণ করেন । এ মতবাদ অন্ুযায়ী কেবলমাজ্জ জগতের সব 
মতিন কিছুই যে অনিত্য তা নয়, প্রতিটি বস্তই একটিমাত্র ক্ষণের 
ক্ষণিকত্বাদে পরিণত 

করে (09070150) জন্য স্থায়ী হয়। অর্থাৎ একটি ক্ষণের অধিক 


স্থায়ী হয় না। কোন বস্তরই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তা! নেই, তার সত্তা হল 
একটি ক্ষণিকের জন্য | , “সর্বং ক্ষণিকং সব্বাৎ । 

'রতনকীনি (৯৫০ গ্রী: অঃ) যুক্তির সাহায্যে সকল সত্বার ক্ষণিকত্ব প্রমাণ 
করেন। যে যুক্তি বা মতবাদের সাহাধ্যে এই ক্ষণিকত্ববাদটিকে সমর্থন কর 


৯৯ 


1. মন্িমনিকায়,--১৪৭ জু । 
ভা.--€৫ 


৬১ ভারতীয় দর্শন 


'হুয়, তা হল 'অর্থক্রিয়াকারিত্ব লক্ষণম্‌ সৎ_-কোন কিছুর সত বা 'অন্তিত্বের 
মুলে তার কার্যোৎপাদনের ক্ষমতা । যে কিছুরই অন্তিত্ব আছে তার কার্ধোৎ- 
চিনা টানি পাদদনেরও ক্ষমতা আছে। ধর যাক, আকাশ-কুত্থম বা 
মতবাদটিই ক্ষণিকত্ব- শশক-শৃঙ্গ । এ জাতীয় বস্তর কোন কার্যোৎপাদনের ক্ষমতা 
বাদের ভিত্তি নেই । কাজেই এর কোন সত্তাঁও নেই, এগুলি অলীক । 
কাজেই যা] কিছুর সন্ত! বা অস্তিত্ব আছে, তা ক্ষণিক হতে বাধ্য, কারণ সত্ব 
মানেই কার্ষোৎপার্দন করা এবং বিভিন্ন সময়ের কার্ধ বিভিন্ন প্রকার। 

/ বৌদ্বগণের ক্ষণিকত্ববাঁদের বিরুদ্ধে নৈয়াঁর়িকরা অভিযোগ এনেছেন যে 
ক্ষণিকত্ববাদকে স্বীকার করে নিলে অনবস্থা দোষ (911905 ০% 1771716 
£5:653 ) ঘটে । সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ পায় তার কারধ্োৎ্পাদ্দনের মাধ্যমে, 
| কাজেই কোন সত্তাকে জানতে হুলে তার কার্ধটিকে 
৮ সিটি জানতে হয় ও এই কারটির সত্তাটিকে জানতে হলে তার 
অভিযোগ উৎপন্ন কার্ধটিকে জানতে হয় এবং এভাবে চললে অনবস্থা 
দোঁষ দেখা দেয়। কাজেই কোন বস্বকে জান। যায় না বা অর্থক্রিয়া- 
কারিত্বকেই সত্তার অস্তিত্বের কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া, সব 
কিছুই যদি ক্ষণিক হয় তাহলে এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করার জন্য কেন 
সনাতন ত্রষ্টী পাওয়া ধাঁবে না এবং সব কিছুই ক্ষণিক হওয়ার জন্য অনুমানও 
রতনকীন্তির নৈয়াক্িক অসম্ভর হয়ে পড়বে । উত্তরে রতনকীতি বলেন যে, 
অভিযোগ খন. যেহেতু ক্ষণিকত্বের প্রমাণ অন্গমানসিদ্ধ এবং যেহেতু 


অন্থয় ও ব্যতিরেক ব্যাণ্চির সাহায্যে এই ক্ষণিকত্ব প্রমাণ কর যায়, সেহেতু 
কন্থয় ও বাতিরেক ব্যাপারে কোন সনাতন দ্রষ্টার প্রয়োজন নেই । 


ছিতীয়তঃ, রতনকীতির মতে অথক্রিয়াকারিত্বকে অস্বীকার কর যায় 
না। বীজের সত্তা মানেই চাঁরাগাঁছ উৎপাদন করা, এছাঁড়! বীজের সত্তার 
কোন অর্থ হয় না। বীজটি যদ্দি ক্ষণকাল স্থায়ী না হয়ে অধিককাঙগ স্থায়ী 
হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে, প্রতিটি ক্ষণেই এটি কোন ফাধোত্পাদন 
করবে । আর যদি বীজটির কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে মনে করতে 
হুরে যে, প্রতিটি মূহুর্তে এই বীঙ্জটি একই ধরনের কার্ধোৎপাদদন করবে। 


বৌদ্ধদর্শন ৬৭ 


কিন্তু বাত্তবে তা দেখা যায় না__ঘরের বীজ আর মাঠে পৌতা বীজ এক নয়। 
মাঠে পৌঁতা কীজ থেকে চারার উৎপত্তি হয়, যা ঘরের বীজ থেকে হয় না। 
যদ্দি এমন কথা বলা হয় যে, আসলে বীজ ছুটি এক, কেবলমাত্র উপযুক্ত 
পারিপাস্থিকের জন্যই শেষোক্ত বীজটি থেকে চারা গাছের উত্তৰ হয়, উভয় 
বীজেরই কর্যোৎপাদনের ক্ষমতা একই প্রকার, তাহলে স্বীকার করতে হবে ষে, 
প্রথম বীজটির চারা স্থ্টি করাঁর ক্ষমতা নেই, অন্তান্ত কারণের দ্বার] পরবন্তিত 
হওয়ার ফলেই দ্বিতীয় বীজটি থেকে চাব1] গাছের উদ্ভব হয়েছে । কাঁজেই 
প্রথম বীজ আর দ্বিতীয় বীজ এক নয়। স্থতরাং যদি কোন বস্তু প্রতি ক্ষণেই 
পরিবতিত না! হয়, তাহলে একই প্রকার কার্ধোৎপাদ্দন করত। স্মুতরাং 
কোন কিছুই ক্ষণকালের অধিক স্থায়ী হয় না। প্রতি ক্ষণে ক্ষণেই তার 
পরিবর্তন ঘটে। তাছাড়া, অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বকে অস্বীকার করাও এক প্রকাঁর 
অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বের পরিচয় । 

বৌদ্ধগণ কোন কিছুতেই নিত্য বলে স্বীকার করে না। এক মুহূর্তে যা 
ৃষ্ট হচ্ছে, পর মুহূর্তেই তা বিনষ্ট হচ্ছে। যা! কিছুর অস্তিত্ব আছে তাই ক্ষণিক। 
সাধারণতঃ বলা হয় যে সনাতন বা নিত্য বস্তর ধাঁরণা মান্নষ নিজেদের থেকেই 
লাভ ক্লুরে। কিন্তু যেহেতু কোন সনাতন বা শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব নেই, 
সেহেতু নিত্য বস্তর ধারণ] মিথ্যা ধারণ! মান্র। আত্মা হল কোঁন এক মুহুত্ে 
অবিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ মাত্র। 

(৫৮) অনাতআ্সাবাদ (796 7:5015 01 618০ 010-651566506 01 0১৪ 
3০081) ৪ বুদ্ধদেব কোন শাশ্বত ব1 চিরস্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 
যেহেতু সব কিছুই অনিত্য এবং ক্ষণিক, সেহেতু কোন চিরস্তন আত্মার অস্তিত্ব 
বৃদ্ধদেবের মতে কোন থাকা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, মানুষের 
চিবন্তন আত্মার আত্ম! চিরন্তন ও সে-আত্মা 'মামাদ্দের চিন্তা, অন্থভূতি 
০০, ও ইচ্ছার আধারস্বরূপ। এই আত্মা অবিনশ্বর এবং এই 
আত্মা জন্মের পুর্বে ছিল এবং মৃত্যুর পরেও নতুন দেহ ধারণ করে থাকবে । 
কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা ঘে সব স্বাঁনসিক 
প্রক্রিয়াঁগুলি দেখি, এই মানপিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহই আত্মা। 


৬৮ ভাঁরতীয় দর্শন 


আমাদের মধ্যে চিস্তা, ইচ্ছা, স্ুখ-ছুঃখ প্রভৃতি অনবরত যাওয়া-আসা করছে । 
এগুলি ক্ষণকালের জন্ত স্থায়ী। একটির পর একটি অবিরাম গতিতে যাওয়1- 
আসা করছে । চেতনার এই অবিরাম প্রবাহই হল আত্ম]। 
রত নিন এই প্রবাহের অন্তরালে কোন শাশ্বত বা চিরস্তন সতার 
অস্তিত্ব নেই। তবে বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন 
না। আত্মার অস্তিত্ব আছে । কেবল আত্মা বলতে যেন আমর] কোন শাশ্বত বা 
চিরস্তন সত্তা না বুঝি, আত্মা হল মানসিক প্রক্রিয়ার অবিরাম ধার? বা প্রবাহ । 
অভিজ্ঞতাবাদী হিউমের ( নু ) মতেও আত্মা বলে কোন অবিনশ্বর 
চিরস্তন সত্তা নেই। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অনুভূতির ব৷ মাঁনসিক প্রক্রিয়ার সমগিই 
আত্মা । অস্তদর্শনে আমরা কতকগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ 
৯ পরিবর্তনশীল অন্তর সংবেদনেরই দেখ! পেয়ে থাকি, কোন 
শাশ্বত বা অপরিবতিত আত্মার সন্ধান পাই না । দার্শনিক 
উইলিয়াম জেম্স-এর মতে ঠচতন্যের অবিচ্ছিন্ন ধারাই (21 21700101 
90:2217 0 6591590101057995 ) আত্মা) জ্ঞাত, কর্তা বা ভোক্তারূপে কোন্‌ 
আত্মার অস্তিত্ব নেই। 
বুদ্ধদেব এই অনাত্মবাদ্দের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং 
আত্ম! সম্পর্কে ভ্রমাত্মক ধারণ] পরিহার করার জন্ত বলেছেন। এই ভ্রমাত্মক 
ধারণাই দুঃখ সৃষ্টি করে। 
বুদ্ধদ্েবের এই অনাত্মবাদ সম্পর্কে ছুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ, আতা 
যদ্দি কোন চিরস্তন বা শাশ্বত সত্তা না হয়ে কেবল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা 
অনাত্মাবাদের প্রথম প্রবাহ হয়, তাহলে ব্যক্তি-অভিন্নতাকে (65091 
সমস্া ও তার [75065 ) কি ভাবে ব্যাখ্যা কর] ষেতে পারে ? শৈশব, 
০ কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য যে একই ব্যক্তির বিভিন্ন 
অবস্থা মাত্র, এই বিভিন্ন অবস্থার ধাঁরাবাহিকতাঁর মধ্যেও যে এক অভিন্ন ব্যক্তি. 
বিরাজ করছে, এ কি ভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে । 
এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বলবেন যে মানুষের মধ্যে কোন অপরিবরতনী় ৰ 
সত্তার অন্তিত্ব নেই সত্য, তবে আমার্দের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও 


বৌদ্ধদর্শন ৬ 
একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রতিটি পূর্বব্ত অবস্থা একদিকে যেমন অন্ত 
অবস্থা থেকে উদ্ভূত, ঠিক তেমনিভাবেই পরবর্তাঁ অবস্থাটি ন্ষ্টি করে চলেছে । 
সুতরাং জীবনের ধারাবাহিকতার মূলে একট! কাধকরণ সখন্ধের যোগন্থত্র 
রয়েছে । বুদ্ধদেব একটি স্থন্দর উদাহরণের সাহাষ্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা 
করেছেন । সার] রাত ধরে একটা প্রদ্দীপ জলে চলেছে । যদিও প্রতিটি মূহর্তে 
আমরা প্রদ্দীপের একটিমাত্র শিখাই দেখি, আসলে যে কোন মুহূর্তের শিখা 
অন্ত মুহূর্তের শিখা থেকে পৃথক। যদিও প্রতি মুহূর্তেই প্রদীপের সলিতার বা 
প্রদীপের তেলের ভিন্ন অংশ পুড়েছে, তবু আমরা একটামাত্র গ্রদ্দীপ শিখাই 
দবেখি। অনুরূপ ভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভিন্ন হলেও, সমস্ত 
জীবনের মধ্যে একট। ধারাবাহিকতা আছে । 

দ্বিতীয় সমস্তাটি হল যর্দি কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার কর ন। 
হয় তাহলে জন্মাস্তরবার্দকে কি ভাবে সমর্থন করা চলে? বুদ্ধদেব কর্মবাদে 
বিশ্বাসী এবং কর্মফলভোগের জন্য জীবের পুনর্জনগ্রহণ করার কথাও বুদ্ধদেব 


টির স্বীকার করেছেন। স্থতরাঁং জীবকে কর্মফল ভোগ করতে 
মমস্তা তার হলে কোন শাশ্বত সত্তার অস্তিত্বে অবশ্ঠই বিশ্বাস স্থাপন 
80505 করতে হয়। যেব্যক্তি কর্ম করছে, তাঁর যদ্দি পরজন্মে 
অস্তিত্ব না থাঁকে, তবে নে কর্মফল কি ভাবে ভোগ করবে? এক ব্যক্তি অন্ত 
ব্যক্তির কর্মফল ভোগ করবে কেন? 

বুদ্ধদেব এর উত্তর দিয়েছেন। জন্মাস্তর অর্থে কোন চিরন্তন আত্মার 
নতুন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মীস্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী 
জীবনের উদ্তব। রাধাকুষ্ণণের ভাষায় “মৃতব্যক্তি নয় অপর একজন ব্যক্তির 
উদ্ভব হয়। কোন আত্মাই নেই, যে দেহ পরিবর্তন করে। একমাত্র ব্যক্তির 
চরিজ্রই চলমান থাকে 1”: অন্যত্র তিনি বলেছেন-_“ষে ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয়েছে 
সে সৃতব্যক্তির কর্মের উত্তরাধিকারী, তবু সে নতুন মানুষ কোন স্থায়ী 
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৭৬ ভারতীয় দর্শন 


অভেদ না থাকলেও কোন বিনাশ বা বিচ্ছিন্ততাঁও নেই। নতুন জীবটি হল 
তাই তার কর্ম তাঁকে যে রকষ করেছে ।” 

জীব হল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ । এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্গ 
থেকে আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়। ছুটি প্রদীপ সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও যেমন 
একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপকে প্রজ্জলিত কর] যায়, তেমনি একটি 
জীবন থেকে আর একটি জীবন উদ্ভূত হয়, যদ্দিও ছুই জীবনই ভিন্ন এ ভাৰে 
জন্ম থেকে জন্মাস্তরে একটা ধারাবাহিকতার শ্রোত বয়ে চলেছে যাঁর জন্ত 
কোনি সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না । 

বুদ্ধদেবের মতে মানুষ হল পঞ্চস্বন্ধের সমটি | স্বন্ধ মানে সমষ্টি । কায ব 
দেহ, মন বা চিত্ত এবং রূপহীন চৈতন্য--এ নিয়েই মান্থষ, যেমন রথ বলত্তে 
বুঝি চক্র, দণ্ড বা তার বিভিন্ন অংশের সমগ্ি, তাগ 
অতিরিক্ত কিছু নয়। পাঁচটি উপাদানে জীব গঠিত। এই 
পাঁচটি উপাদানকে ছু* শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে । যথ!: কূপ এবং নাম বা 
মানসিক উপাদান । রূপ হল : পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বাঁযু-যে চারিটি ভূতে 
এই জড় দেহ গঠিত। নাঁম বা মানসিক উপাদান হল চার প্রকার £ 
(১) বেদনা-স্ুখ, দুঃখ, উপেক্ষ। প্রভৃতি, (২) সংজ্ঞা বা প্রত্যক্ষণ, 
(৩) সংস্কার অর্থাৎ মানসিক প্রবণতা এবং অংশ্লেষণাত্বক ক্রিয়া, 
(৪) বিজ্ঞান বা বিচারবুদ্ধি। 

বুদ্ধদেবের মতে যার] শাশ্বত আত্মার কথা বলেন তার হয়ত পঞ্চহ্বন্ধকে 
পঞ্চন্বন্ধের একটি বা একত্রে বা যে কোন একটিকে দেখেই শাশ্বত আত্মার 
১০ কথা বলে থাকেন। আসলে কোন সনাতন আত্মার 
ভুল করে অস্তিত্ব নেই । বুদ্ধদেবের পঞ্চস্কদ্ধের ধারণা আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণার লঙ্গে সামঞনন্তপুর্ণ । তাছাড়া, এই ধারণাক় 
দেহ ও মনের পার্থক্য স্বীকার কর] হয়েছে। 


০ পাল শিট শাটিনড। শি পপি পেসপিপপ আপা | শপ শশা ২ 


মানুষ পঞ্চদ্বদ্ধের সমষ্টি 
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বৌদ্ধদর্শন ৭১ 


0ীদ্কর্পনেন উইম্রন্রেল জালন (1806 ০£ 0১০ 17 90001 

[10119501015 ) 2 | 
বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই । বৌদ্বগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। তাদের মতে পরিণতি কারণ ( 71781 ০৪4৪০ ) রূপে কোন জগৎ- 
কর্তার অস্তিত্ব নেই, কেননা পরিণতিকাঁরণ বলেই কিছু নেই। প্রত্যেকটি কাধেরই 
নৈতিক অগ্রগতি পর্ববতাঁ কারণ আছে । তাছাড়া, নৈতিক অগ্রগতির জন্যও 
জন্ত ঈশ্বরেব ধারণার €োন ঈশ্বরের অশ্ডিত্তের প্রয়োজন নেই, যেহেতু ঈশ্বরের 
কোন প্রয়োজন নেই ধারণা নিক্ষিয়তা! এবং দায়িত্বহীনতাঁর টি করে। ঈশ্বর 
ষদ্দি সকল কিছুরই কারণন্বরূপ হয় তাহলে মা্ুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকাশ 
কোথায়? যর্দি মন্দকে তিনি ঘ্বণা করেন এবং মন্দের কর্তৃত্ব স্বীকার না করেন 
তাহলে তাকে সর্বময় কর্তা বল] চলে না। ঈশ্বরের করুণার যদ্দি অসীম শক্তি 
টরাহরা থাকে, যা পাপীকে এক মুহূর্তে সাধুতে পরিণত করতে পারে 
অস্তিত্বের ধাবণাকে তাহলে ধর্ষ আচরণের ও চরিত্র গঠনের প্রতি মানুষের 
5 প্রতিপন্ন কোন উদ্ভমই পরিলক্ষিত হবে না । বুদ্ধের মতে কর্মবাদের 
পরিসীম। এতই ব্যাপক যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কর্মবাদের সঙ্গে 
অর্সমিপনন্তপূর্ণ। কর্মের থেকে বড় কিছুই নেই, যেহেতু কর্মের দ্বারাই জগতের 
দুঃখের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্য। দেওয়া যাঁয়। কর্মের ফপেই জীবের উদ্ভব, জীবের 
স্থট্টিকর্তাবূপে কোন ঈশ্বরের আস্তে বিশ্বাদের প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্ 
বরা প্রমাণ করার জগ্ত সাধারণতঃ যে সব যুক্তি উপস্থাপিত 
অস্তিত্বের প্রমাণগুলি কর হয় প্রাচীন বৌদ্ধগণ সেগুলি স্বীকার করে না। 
0888 ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন প্রমাণগুলির মধ্যে একটি হল 
বিশ্বতত্ববিষয়ক বা পরিণতি কাঁরণবিষয়ক যুক্তি (17016 ০9500019818] ০0: 
কোন পরিণতি কার (৪1591 £১6]0000) 1 এই যুক্তি অন্থুলারে এই জগতের 
থাকা সম্ভব নয়'জগতের স্থট্িকর্তারূপে কোন একটি পরিণতি কারণ ( চা 
হিরন: ০8055 ) থাক দরকার । কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধদের মন্ডে 
ংহুষ্ট কোন পরিণতি কারণ থাকতে পারে না। বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, 
ঠিক তেমনি এই জ্গগৎ্প্রবাহের কারণ জগতই । কোন চেতন সত্তার অস্তিত্ব 


৭২ ভারতীয় দর্শন 


স্বীকার করার প্রয়োজন নেই. বন্ত এবং চিন্তা সবই কর্মফল। পূর্ববর্তী 
কোন কারণ থেকে উদ্ভূত নয় এমন কোন স্বয়ংস্থষ্ট পরিণতি কারণের ধারণার 
মধ্যেই আত্মবিরোধ আছে । অপর একটি প্রমাঁণ-_উদ্দেশ্যবাদ বিষয়ক যুক্তিও 
(০16০1921091 £59052196) গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এই জগৎ বনু ভ্রটিতে 
পূর্ণ ঈশ্বর অপূর্ণ পুর্ণ | ঈশ্বর যদি পুর্ণ (70০16০06) হন তবে এই অপুণ্ণ 
জগতেব সৃষ্টিকর্তী জগতের স্থষ্টিকর্তা তিনি কি ভাবে হতে পারেন ? কোন 
05554 করুণাময় ঈশ্বর বা খেয়াল এই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। 
জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি নিয়মের দ্বারা, বা নিয়ম জগতের মধ্যেই নিহিত ৷ 
বস্তত:, ঘটন। কি ভাবে ঘটছে, কেন ঘটছে, সে সম্পর্কে য্দি আমরা অবহিত হই, 
তাহলে জগৎ-বহিভূত কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। 


শঞ্পনগহাল্জ 2 

বৌদ্বঘর্শনের বিভিন্ন তত্বগুলি আলোচনা করলে আমর] দেখতে পাই যে 
বৌদ্ধদর্শনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে । যথা, 

প্রথমতঃ, বৌদ্ধদর্শন প্রাকৃতবাদী (0০5165150) অর্থাৎ যা আমাদের 
প্রত্যক্ষের বিষয় তাই সত্য । আত্ম! এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষের 
বিষয় নয়, সুতরাং এগুলি সত্য নয়। এ জগতের 
আড়ালে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব নেই এবং কোন শাশ্বত বা সনাতন 
আত্মার অন্তিক্ নেই । 

দ্বিতীয়তঃ)বৌদ্ধদর্শন ছুঃখবাদী (2০551101500 )1 দর্শনের এ হল একটি 
মুল কথা। তবে মান্ধষ এই জীবনেই নিজের প্রচেষ্টায় 
হঃখকে জয় কলতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, বৌদ্ছদর্শন হল প্রয়ে।জনবাদী (0:5870801০)। প্রয়োজনবাদ 
বালী অন্থসারে মেই ধারণাই সতা, যা আমাদের প্রয়োজন সাধন 

করে। কি ভাবে ছুঃখ জয় করা যেতে পারে 
বুদ্ধদেব সেই শিক্ষাই দিয়েছেলেন। ছুঃখ থেকে মানুষ কি ভাবে মুক্তি লাভ 
করতে পারে এই ছিল বুদ্ধদেবের প্রধান জিজ্ঞাস1। দর্শনের জটিল তত্বালোচনায় 


বৌদ্ধদর্শন প্রাকৃতবাদী 


বৌদ্ধদর্শন দুঃখবাদী 


বৌদ্ধদর্শন প্রয়োজন 


বৌদ্ধদর্শন ৭৩ 
তার কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি বলতেন দর্শন নয়, শাস্তিই মানুষকে শুচি 
করে তোলে । 

অনেকে মনে করেন যে, বুদ্ধ ছিলেন অজ্ঞেয়তাবাদী (4,০5০) । 
যেহেতু দর্শনের জটিল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি মৌন থাকতেন, সেহেতু 
বৃদ্ধকে অক্দেয়তাবাদী কোন কোন সমালোচক একূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, 
বলা যুক্তিযুক্ত নয় চিরন্তন সত্তা সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান ছিল না। কিন্ত 
এরূপ ধারণা খুবই ভ্রমাত্মবক। বুদ্ধ ছিলেন যথার্থ জ্ঞানী এবং সতাকে প্রতাক্ষ 
ভাবে দ্তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন । 

জীবনের ব্যবহারিক দ্িকটির উপরই বুদ্ধ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 
সে কারণে ভিক্ষুদ্বের উদ্দেশ করে তিনি যা বলেছিলেন তাঁর মর্মার্থ হল এই যে, 
নৌকা যদি জলপূর্ণ থাঁকে তাহলে খুব তাড়াতাঁডি অগ্রসর হতে পারে না, 
তার ডুবে যাবার ভয় থাকে ; সেক্ষেতত্র নৌক1 থেকে জল পিঞ্চনের প্রয়োজন 
দেখা দেয়। অন্গরূপ ভাবে দেহরূপ নৌক] থেকে বুথ! বিতর্কা্িরপ জল 
পিঞ্চন করলে দেহ লঘু হয় এবং রাগ-দ্বেষার্দির বন্ধন ছেদন করে নির্বাগ স্ঁগরে 
উপনীত হওয়! যাঁয় |: /৫ 


1, পসিঞ্চ তিবৃখু ইমং নাবং সিত্তাত্তে লহুমেস্ততি, 
ছেত্ব! রাগঞ্চ দোসঞ্ ততে। নির্বাণ মেসি ।” 
_ধর্মপদ £ ভিক্খৃবগ গে!--১০ হৃত্ত 


ততায় অধ্যায় 


বৌদ্ধাদর্শন সম্প্রদায় 
(11196 90150901501 19000189. 1১171193015 ) 
ইতিপুর্বেই বল] হয়েছে যে বুদ্ধদেব দার্শনিকতত্বের আলোচনায় কোন 


আগগ্রহ প্রকাঁশ করতেন না এবং এ সম্পর্কে তাকে কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি 


ৃদ্ধদেবের তত্বালোচনাব নীরব থাকতেন। কিন্তু তার এই উদ্ানীনতা এবং 


প্রতি উদাসীনতা  মৌনতা৷ থেকেই এক নতুন দশনের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ, 
রা উদ্ভব ইশ. বুদ্ধদেব সত্যোপলদ্ধির জন্য বিচার এবং যুক্তিকে প্রাধান্ত 


দিতেন। প্রত্যক্ষণ এবং বিচার-বিষ্লেষণের উপর তিনি 
খুব গুরুত্ব অরোপ করতেন । বুদ্ধদেবের সম্পর্কে উক্ত আছে যে, তিনি 
বলতেন-_“শ্রদন্ধাবশতঃ কেউ যেন আমার নীতি গ্রহণ না করে। সোনাকে 
যেমন আগুনে পুড়িয়ে তার বিশ্বদ্ধত] পরীক্ষা করে নেওয়! হয়, আমার. 
নীতিকেও সর্বপ্রথম সে ভাবে পরীক্ষা করে নেওয়! হোঁক।” 
বুদ্ধদেব কোন দারশনিক মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রচার করেননি সত্য কিন্ত 
তাঁর নৈতিক শিক্ষার মধ্যেই দাশনিক মতবার্দের বীজ স্থপ্ত ছিল। দর্শনে 
আমরা প্রারতবাদী (699161515 ), অভিজ্ঞতাঁবাদী (ঢ0101010150) বা 
আভাসবাদী (7107020019119) প্রভৃতি নাম ব্যবহার করি। বৌদ্ধ- 
রানার দর্শনকেও আমরা এই নামগুলির দ্বার! অভিহিত করতে 
অভিজ্ঞতাবাদী ও  পারি। বৌদ্ধ-দর্শন প্রারুতবাদী, যেহেতু এই দর্শন 
পরিদৃশ্টমালযাদী .  অন্রসাঁরে যা প্রতাক্ষের বিষয় তাই সত্য । বুদ্ধদেব এই 
ইন্জিয়গ্রাহা ও পরিদৃশ্যমান জগতের উপরই তার দৃষ্টিকে নিবন্ধ রেখেছিলেন, 
কোন অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে তাকাননি। বৌদ্ধ-দর্শন অভিজ্ঞতাবাদী, 
যেহেতু বুদ্ধদেব অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন এবং বৌদ্ধ- 
দর্শন পরিদৃশ্ঠমানবাদী, যেহেতু এই দর্শন অনুসারে জগতের পরিদৃশ্তমান ও. 
ইন্ডরিয়গ্রাহ রূুপকেই কেবলমাজ যথার্থ ভাবে জান যায়। 


বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায় ৭৫ 


বুদ্ধদেব জীবিত থাকাকালীন তীর শিশ্তবর্গ তার নির্দেশ অহ্ছপারে দার্শনিক 
তত্বেপপ আলোচনা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন । কিন্তু বুদ্ধদেবের 
মৃত্যুর পর যখন তাঁর ধর্ম দিকে দিকে এবং দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল 
তখন বুদ্ধদেবের ধর্মমতকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল; ফলে 
গ্রতিপক্ষের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য তার শিষ্যবর্গ বৌদ্ধ-দর্শনের বিভিন্ন 
দিকগুলির পুর্ণাঙ্গ অর্থাৎ দার্শনিক আলোচনায় নিজদের নিয়োজিত করলেন। 
অতিন্দ্রিয় জগৎ সম্পকায় আলোচনার ব্যাপারে বুদ্ধদেব নীরবতা অবলম্বন 
করতেন । বুদ্ধদেবের এই নীরবতাকে নানা ভাবে ব্যাধ্যা কর। হয়েছে। 
অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু বুদ্ধদ্বেব ছিলেন 

বুদ্ধদেবেব নীববতাকে ৃ 
নানা ভাবে ব্যাধ্যা অভিজ্ঞতাঁবাদী এবং অভিজ্ঞভাকেই একমাত্র জ্ঞানের উৎস 
করা হয়েছে বলে মনে করতেন সেহেতু তাপ এই নীরবতাঁর মূলে ছিল 
ংশয়বার্দ ( 9০216151517 )। ইন্রিয়গ্রাহ্‌ বস্ত সম্পর্কেই আমাদের যখন সঠিক 
জ্ঞান নেই, তখন অতীন্দ্রিয় বন্ধ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ 


কাবও মতে এই 

নীরবতার মূলে কর] কি ভাবে সম্ভব? কারও কারও মতে বুদ্ধদেবের এই 
সি নীরবতার মূলে আছে অজ্ঞেয়তাবাদ ( 4£:09110190 )) 
নীববতার মূলে অর্থাৎ দৃশ্ঠমান জগতের অন্তরালে অতীন্দ্িয় সত্তার অস্তিত্ব 
অজ্ঞেয়তাবাদ 


আছে কিন্তু ত1 আমাদের অজ্ঞাত এবং অজ্েয়। আবার 
অনেকের মতে বুদ্ধদেবের এই নীরবতাঁর মূলে আছে অতীন্দ্রিয়বাঁদ (15 50০1920 
০ 0:8185061505051657- )। বুদ্ধদেব এই ইন্জিয়গ্রাহ্ জগতের উধ্বে” এক 
ভার অতীন্র্িয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, কিন্তু তিনি 
নীরবতার মূলে মনে করতেন যে, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিঝ্ডিতে 
সডািরবার এই অতীব্জ্িয় জগতকে জানা »ভব নয়। নির্বাণ সম্পর্কে 
বুদ্ধদ্েবের যে অভিমত তা এই অতীব্দ্িয়বাদকেই সমর্থন করে । বুদ্ধদেব 
বলতেন যে, নির্বাণ হল অস্তি-নাস্তির অতীত অবস্থা । নির্বাণ হল মানুষের 
চিস্তার অতীত এক অবস্থা এবং নঞ্্ধক বর্ণনার দ্বারাই একে ব্যাখা 
করা যেতে পারে । ডঃ রাঁধারুষ্ণণের কথাঁয়--এ হল সর্বাতীত নিঃশব? (7 
15 096 51121007025 0180 )। ্‌ 
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বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে প্রায় তিরিশটি বিভন্ন সম্প্রদায়ের উতদ্তব ঘটে ছিল। 

এইসব সম্প্রদ্দায়ের মধ্যে বিশেষ করে চারিটি সম্প্রদায় দার্শনিক মতবাদের 

ছুটি প্রধান বন্ধ. আলোচনার মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। এই চারটি 

55 ও দার্শনিক সম্প্রদায় বিশেষ করে ছুটি বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের 
অন্ততুক্তি; যথ। £ (১) হীনযান ও (২) মহাযান। 


হীনযানীর। বাহ্ৃবস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করে, সে কারণে তার্দের বল! হয় 
সর্বান্তিবাদদী। অপর পক্ষে মহাঁযানীর। বাহ্বস্তর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। 
হীনযানীর1 হল বস্তবাদী (0২98115:5 ) এবং মহাঁধানীর। হল ভাববাদী 
বৈভাষিকও সোত্রাস্তিক (101581155) | মাধ্যমিকবাদ বা শূন্যবাঁদ ও যোগাচারবাদ 
318 বা বিজ্ঞানবাদ দ্বিতীয়টির অস্ততূ্ত এবং সৌত্রাস্তিক ও 
মাধ্যমিক মছাযান বৈভাষিক দার্শনিক মতবাদ প্রথমটির অস্ততূক্তি। 
সম্প্রদারের অন্তভুক্ত সৌত্রান্তিক্দের মতবাদকে বাহ্াচুমেয়বাঁদও বল! হয়; 
যেহেতু এঁদের মতাহ্ছসারে বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানা যাঁয় না, অন্গমানের 
বাহ সহায়তায় জানতে হয়। বৈভাঁষিকদেপ মতে বাহ্ৃবস্তকে প্রত্যক্ষভাবে 
জাঁনা যায়, সেহেতু এদের অভিমতকে বলা হয় বান্থপ্রত্যক্ষবাদ। এই 
শ্রেণীবিভাগকে একটি ছকের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে দেখান হচ্ছে £ 





বৌদ্ধ-সন্পরদায় 
| | 
হীনযান ( বস্তুবাদী ) মহাযান (ভাববাদী ) 
(7651186) ([069%1)9) 
| | 
] | | | 
বৈভাষিক সোত্রান্তিক যোগাচার মাধামিক 
€বাহা-প্রত্যক্ষবদ) (বাহানুমেয়বাদ) (বিজ্ঞানবাদ) (শুন্ঠবাদ) 
(170607179০1 (1)০০071780 ০£ (3০০]9৩159 (1 100111902) 
11900 1970193917880159.:1050115107) 


[01078 01015200) [3100 070018700) 


বৌদ্ধ্র্শন সম্প্রদায় ৭ 


বিশেষ করে ছুটি প্রশ্নকে ভিত্তি করে বৌদ্ধদর্শনের পুর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ 
করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নট তত্বশীস্্বিষয়ক, অর্থাৎ জাগতিক বা 
ছুটি প্রশ্র- কোন মানসিক কোন সত্বার (২০৪11 ) অস্তিত্ব আছে 
নি কি না? দ্িতীয় প্রশ্রটি জ্ঞানবিষয়ক-__অর্থাৎ সন্তাকে 
জানার পায়কি? জানার উপায় কি? বিভিন্ন দর্শনসম্প্রদায় পুর্বোক্ত 


প্রশ্নের বিভিন্ন রকম উত্তর দিয়েছেন । 


(ক) মাধ্যমিক মতবাদ £ এই মতবাদ অনুযায়ী জড়বস্ত বা মন বলে 
কোন কিছুরই সত্তা নেই, সবই শৃন্ত। এ কারণে 
মাধ্যমিকবাদকে শুন্যবাদ (ইৈ1011190 ) বল! হয়। 
জড়জগৎ এবং মনোজগত ছুই-ই মিথ্য]। 

(খ) €যাগাচার মতবাদ 2 এই মতবাদ অনুসারে জড়বন্তর সত্তা নেই 
সত্য, কিন্তু চেতনার সত্তা আছে। ভারতীয় দর্শনে 
চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়, সেহেতু এই মতবাদকে 
বিজ্ঞানবাদদ নামেও অভিহিত কর] হয়। 

(গ) সর্বাস্তিবাদ £ এই মতান্পারে সকল কিছুরই অস্তিত্ব আছে। 
জড়বস্ত ও মন বা চেতন] উভয়ই অন্তিত্বশীল। জড়জগতও 
সত্য, মনোজগতও সত্য । সোত্রাস্তিক এবং বৈভাষিক 
মতবাদ এই শ্রেণীর অন্তভূ্ত । 

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ব__বাহাবস্তকে কি ভাবে জানা যায়? সবাত্তিবাদীরা 
বাহাবস্তর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু কি ভাবে জানা যায় সে বিষয়ে তাদের মধ্যে 
মতভেদ আছে। 

সৌনত্রাস্তিকর+ বলেন যে, বাহ্বস্তকে সাক্ষধীৎ ভাবে প্রত্যক্ষ কর! 


মাধ্যমিক মতবাদ 


যোগাচার মতবাদ 


সর্বান্তিবাদ 


লৌত্রান্তিক-- যায় না, তার্দের অন্ত্রমানের সাহায্যে জানতে হয়। 
814 এ কারণে এদের বল! হয় বাহ্থানুমেয়বাদী, অপর দ্িকে 
প্রত্যক্ষবাদী বৈভাষিকদের মতে বাহৃবস্তুকে প্রত্যক্ষ ভাবে জানা ঘায়, 


এদের বল। হয় বাহু-প্রত্যক্ষব'দী | 
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(কু) মাহ্যনিক মভবাদক লা স্ৃহ্যুলাদত ৪. 

এই দর্শন-সম্প্রদাঁয়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন নাগাজুন। ইনি জাঁতিতে ব্রাহ্মণ 
এবং দ্বিতীয় শ্রীষ্টাবে দক্ষিণ ভারতে এ'র জন্ম হয়। নাগাজুন তাঁর বিখ্যাত 
নাগাজুন মাধ্যমিক গ্রন্থ 'মাধ্যমিককারিকায় মাধ্যমিকদের শৃন্তবাদ হু 
মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা যুক্তিতর্কের সাহায্ো বিধিবদ্ধ করেছেন। তাঁকফ্কিক হিসেবে 
তিনি খুবই খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তীর মাধ্যমিককারিকা তাঁর অসাধারণ 
পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক | তঁ'র গ্রন্থের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে চন্দ্রকীতি অন্যতম | 

এই মতবাদ অনুযায়ী কি বাহ্বস্ত, কি মানসিক প্রক্রিয়া সবই শৃশ্য-_বস্ত বা 
মন বলে কোন কিছুরই সত্তা নেই। জডজগৎ এবং মনোজগৎ্ উভয়ই মিথ্যা । 
মাধ্যমিকগণ তাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলি যুক্তি দিয়েছেন। 

তার মধ্যে একটি যুক্তি হল-_জ্ঞাঁতা (516০0), জ্ঞেয় এবং 
এই মতবাদ অন্বযায়ী ৫ এ 
বাহাবজ্ত বা মল কারও জ্ঞান__এই তিনটি বিষয় পরস্পর নির্ভর, সেহেতু পরস্পর- 
কোন সত্তা নেই সম্পর্কযুক্ত । এই তিনটির মধ্যে একটিরও যদ্দি অস্তিত্ব না 
থাকে বা একটি যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তাহলে অপরগুলিও মিথ্যা হতে 
বাধ্য। ধখন আমর] দডিকে সাপ বলে জানি তখন প্ররুতপক্ষে সাপের কোন 
নিচ লা অস্তিত্ব নেই। স্থতরাং সাপের জ্ঞান মিথ্যা এবং যেহেতু 
জ্ঞান_এই তিনটির মনের সাহায্যে এই জ্ঞান লদ্ধ হয় সেহেতু মনও মিথ্যা । 
একটি মিথ্যা হলে স্থতরাঁং এই সিদ্ধান্ত কর যেতে পারে যে,কি বাইরের 
অপবগুলিও মিথ] হবে 
জগতে, কি মনোজগতে আমরা ঘা কিছু প্রত্যক্ষ করি 

না, সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্রবৎ অলীক । আমরা জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখছি, 
স্থতরাঁং কী বস্ত, কী মন কোন কিছুরই পত্তা নেই, স্থতরাং এ জগৎ শুন্য । 

যোগাচাঁর দার্শনিকগণ বলেন যে, বস্তর অন্তিত্ব না থাকলেও চেতনার 
অন্তিত্ব আছে। কিন্তু বস্তই যদি না থাঁকে তাহলে চেতনার সত্তা কি ভাবে 
থাঁকতে পারে। জেয় না থাকা মানেই তো জ্ঞাতার কোন সত্তা না থাকা । 
স্থতরাং বস্ঘ এবং মন কোন কিছুরই সত্তা নেই। 

মাধ্যমিকগণ আরও একটি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন 
তুলেছেন। সাধারণতঃ মনে কর হয় যে, জ্ঞানের মাধ্যমে বিষয়বস্তর সঙ্গে 
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আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু বস্তর স্বূপের মধ্যেই 
আত্মবিরোধ রয়েছে । আমর] কোঁন একটি ঘটকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করি 
বন্তর স্বরূপের মধ্যেই কিন্তু ঘটটি কি একটি সমগ্র বন্ত--না অংশের সমষ্টি? যদি 
আত্মধিরোধ আছে অংশের সমষ্টি হয় তাহলে এটি পরমাণুর (৪000 ) সমষ্টি 
কিন্তু পরমাণু যেহেতু দৃশ্গোচর নয়, সেহেতু ঘটটিও দৃশ্ঠগোচর নয়। বলা 
হয়_-এটি একটি সমগ্র বা অখণ্ড বস্ত্র, তাহলে অংশের সঙ্গে সমগ্রের বা খণ্ডের 
সঙ্গে অখণ্ডের সম্পর্ক ব্যাখ্য। কর] কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটটির অস্তিত্ব 
আছে কি নেঈ, তাঁও বল! যায় না। ঘটটির যদ্দি সকল সময়ই অস্তিত্ব থাকে 
তাহলে ঘটটি তৈরী কর] হয়েছে এমন কথ কি ভাবে বলা চলে? আবার যদি 
বল! হয় যে ঘটটির অস্তিত্ব পুর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্বশীল হয়েছে, তাহলে 
অস্তিত্বনীলতা৷ এবং অন্তিত্হীনতা ব1 সন্তা ব। সত্তাহীনতা৷ এই উভয় বিরুদ্ধগুণই 
রর একই ঘটে আরোপ করা কি ভাবে গস্তভব? তৃতীয়তঃ, 
স্বভাব নেই? সকল কোন বস্তকে জানতে হলে তাকে অপর বস্তর সঙ্গে সম্বন্ধ- 
বস্তই আপেক্ষিক যুক্ত করেই জানতে হয়। একটি বস্তর অবস্থান নির্ণয় 
করতে হলে বলতে হয় যে, বস্তুটি অপর একটি বস্তর ডানদিকে বা বামদিকে, 
উপরে কিংবা নীচে ইত্যারদি। বস্তর নিজস্ব কোন স্বভাব নেই, সকল বস্তই 


আপেক্ষিক। যা আপেক্ষিক তাই নিংন্বভাঁব, যা নিঃম্ব ভাব তাই শুন্য । স্থৃতরাঁং 
সবই শৃন্, বস্তর কোন সত্তা নেই। 


নাগাজুবনের মতে যে কোন বশ্থকে জানতে হলেই বিভিন্ন সন্বন্ধের মাধামেই 
জানতে হয়। তাঁর মতে বিভিন্ন সন্বদ্ধ (16186100 ) নিয়েই এই জগৎ। 
কিন্ত এসব সম্বন্ধ স্ববিরোৌধী এবং বোধগম্য নয়। দেশ, 

পশ্বদ্ধবেব কোন সত্তা 
নেই, যেহেতু সব কাল, দ্রব্য ও কারণ) গতি ও স্থিরতা (1650 ), দ্রব্য ও 
সম্বন্ষই স্ববিরোধী গুণ, সব কিছুই ম্ববিরোধী । সপ্ডা স্ববিগোধী হতে পারে না, 
কাজেই সন্বন্ধের কোন সত্তা নেই। সত্তা আর কিছু না হোক বোধগম্য হবে। 
কিন্ত আমাদের অভিজ্ঞতায় আমর] যে সব সন্বন্ধের দেখ! পাই, সেগুলি মোটেও 
বোধগম্য নয়। /2216-র মতে এই দৃশ্ঠমান জগৎ অভাসমাত্র, এর 
কোন সত্যতা নেই। এই নৃশ্তমান জগতের সবকিছুই আত্মবিরোধে পূর্ণ 
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এবং সেহেতু অসত্য। নাগাজুনের -মতেও যে সব সম্বন্ধের মাধ্যমে সত্ব 
বোঁধগম্য হয়, সেগুলি স্ববিরোধী ও নিঃম্বভাঁবে। সব কিছুই পরিবর্তনশীল, 
ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, সবকিছুই আপেক্ষিক, সেহেতু সবই শূন্য । 

মাধ্যমিকগণ 'প্রতীতা সমূৎ্পাদ” মতবাদের সাহায্যেও শুন্যবাদ প্রমাণ 
করেন। এই মতবাদ অন্থসারে যার সত্তা আছে তা৷ অবশ্ঠই স্ব-নির্ভর হবে। 
রে অন্ত কোন কারণ থেকে উদ্ভূত হবে না বা অন্য কোঁন 
মতবাদেব সাহায্যে. কারণের উপর নির্ভর করবে না। কিন্তু আমাদের জান 
ৃন্তবাদ প্রমাণ সব বস্তই অন্য কোন কারণের উপর নির্ভর এবং যা অন্য 
কাঁরণের উপর নির্ভর তাঁর কোন সত্তা থাকতে পারে ন1। সুতরাং এদের সত্বা 
আছে বলাযাঁয় না। আবার এগুলি আকাঁশকুক্ম ব শশকশৃঙ্গের মত অলীক 
স্বাদ অর্থে বস্তর বস্ধ নয়, স্থতরাং বস্তর সত্তা আছে এমন কথাও যেমন 
যথার্থ প্রকৃতি বা বলা যায় না, আবার সত্ব! নেই--এমন কথাঁও বল। যায় 
বন রি না। সুতরাং সবই শুন্য । শ্ম্যতার অর্থ হল বস্বর যথার্থ 
প্রকৃতিকে বা স্বভাবকে ব্যাখ্যা করা ষায় না বা বর্ণনা কর যাঁয় না। বস্তর 
অস্তিত্বের আভাস আমরা পাই, কিন্তু সেই অন্তিত্বেরে ষথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে 
অবহিত হতে গেলেই আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । 

মাধ্যমিক দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলে কিন্তু দেখা যায় যে, মাধ্যমিক 
মতবাদকে শৃন্যবাদ নামে অভিহিত করা! যুক্তিযুক্ত নয় । কেননা কোন কিছুর 

অস্তিত্ব নেই, সবই শৃন্ত--এ তাদের মতবাদ নয়। সব 

চিপ সত্বাই তারা অস্বীকার করে না; কেবলম'ত্র ইন্দিয়গ্রাহ 
করা যুক্তিযুক্ত নয় -. এবং পরিদৃশ্ঠমান এই জগতের সন্তাই তারা অস্বীকার 
করে। কিন্তু তার! শ্বীকার করে যে; পরিদৃশ্মমান জগতের আভালে এমন এক 
সতত! আছে যাকে জড় বা চেতনা কোন নামেই অভিহিত করা যায় ন|। 
পরিমান তের এর কোন রূপময় প্রকৃতি নেই বলেই একে শূন্য বলা 
আড়ালে এক হয়। চরম সত্তাকে শূন্য বলা মানে এর সত্তাকে 
অতীব্রিয় সত্তা আছে অস্বীকার কর] নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে 
একে ব্যাখ্যা করা যায় না, শুন্য কথাটির মাধ্যমে সেকথাই উক্ত হয়েছে। 
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বন্ততঃ, মাধ্যমিক দর্শন বস্ত স্বীকার করে, কিন্তু বস্তর সত্তা বা নিত্যতা 
স্বীকার করে না। কিন্তকোন বস্ত নিত্য নয় বলেষে এর অস্তিত্ব নেই তা 
মাধ্যমিকর] বস্তর নয়। বন্য ক্ষণস্থায়ী হলেও ক্ষণকালের জন্য এর অস্তিত্ব 
ভি করে, আছে। বস্তর বিশুদ্ধ কোন স্বভাব নেই, বস্ত নিংস্বভাঁব-_ 
স্বীকার করে না তাই শুন্। মাধ্যমিক দার্শনিকর। সকল বস্তর বিনাশের 
কথা বলেছেন এবং সেহেতু তারা সর্ববৈনাশিক--কেউ কেউ এমন অভিমত 
প্রকাশ করেন। কিন্তু তাদের সর্ববৈনাশিক এ কথা বল। চলে না। বস্তুতঃ, 
“মাধ্যমিক* কথাটির মধ্যেই তাদের মুল বক্তব্য নিহিত আছে। 
এই মতবাদকে মাধ্যমিক মতবাদ বল! হয় কেন? সাধারণতঃ বুদ্ধদেব 
“মধ্যম পথ' বলতে যে পস্থার নির্দেশ করতেন-_অর্থাৎ একদিকে অনাবশ্যক 
শাবীরিক কমচ্কুতা এবং অপরদিকে ভোগলাঁলসা_-এই উভয়ের মধ্যবতশ ষে পন্থ। 
মাধ্যমিক মতবাদের এখানে সেই পম্থাকে বোঝাচ্ছে না। এই মতবাঁদকে 
নামকরণের কার) মাধ্যমিক বলা হয় এই কারণে যে এই মতবাদ যেমন 
একদিকে বন্তর নিত্য, শাশ্বত বা সনাতন অস্তিত্ব স্বীকার করে না তেমনি 
অপরদিকে বস্তর নিছক শৃন্যতাকে স্বীকার করে না। বস্তর অস্তিত্ব অন্য 
কারণেন্ন উপর নির্ভর । প্রতীত্য সমূৎপাদ'ই মধ্যম পন্থা ।£ 
মাধ্যমিক দর্শনের একটি বৈশিষ্টা হল এই যে, এই শর্শশ কেবলমাত্র অবভাসিক 
( 409৯:৯০০৪ ) জগতের অস্তিত্ব খবীকার করে না । এই অবভাসিক জগতের আড়ালে এক 
পাঁরমাধিক জগতের সত্াও স্বীকার করে। পরিবর্তনশীলতা, অনিত্যত!, কার্ধকারণসম্পর্ক 
প্রভৃতি বিষয়গুঙ্গি অবতাসিক জগৎ (০]এ ০1 8&006%:8009 ) সম্প্কেই প্রযোজ্য, 
পারমাধিক জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। সাধক যখন নির্বাণ লাভ করেন তখন তার ফে 
অভিজ্ঞতা, তাকে এই ইন্দ্িয়গ্রাহ্া জগতেব সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা কর] চলে না। 
এই পারমাধিক জগৎ আমাদের বুদ্ধির অতীত, বেদান্তের কথায় এ হল-_'অবাঙ.মানসগোচর? । 
একে কেবলমাত্র স্বজ্জার (12516107 ) সাহায্যেই জান! যায়। নাগাজুন “মাধ্যমিক 
কারিকায়' বুদ্ধের ধর্মো পদেশের মুলে ছুটি সত্যের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। একটি সংবৃতি সত্য 
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এবং অপরটি পারমাথিক সত্য । এই উভয়বিধ সত্যের পার্থক্য অবগত ন! হলে বুদ্ধের 
ধর্মোপদেশের মর্মীর্থ খহণ কব! সম্ভব নয়। 

বস্ততঃ, এই উতয় সত্যের পার্থক্যের মাধ্যমেই নিছক শুহ্যতা ও নৈতিক জীবনের মধ্যে যে 
বিরোধ তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়ঃ কারণ সবই যদি শৃষ্ঠ হয় তাহলে সাধক নির্বাণ লাভের 
জন্য সচেষ্ট হবে কেন? সবই যদি শূন্য হয়, তাহলে শৃচ্যতাব ধারণাঁও শূন্, তাহলে সত্য ও 
মিথ্যা, ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না । এর উত্তরে নাগাজুনি বলেন যে, 
পূর্বোক্ত সব প্রভেদই এই দৃশ্ধমান জগতের সম্পর্কে প্রযোজ্য । সংবৃতি হল মানুষে 
বৃদ্ধিপ্রনহ্ত। এই সংবৃতিই এই ব্ধপময় জগৎ সৃষ্টি করে এবং সত্যকে আড়াল করে রাখে । 
স্বপ্ন ভঙ্গ হলেই যেমন জাগ্রত ব)ক্তি প্নের অলীকত। সম্পর্কে অবহিত হয়, সেরূপ পারমাধিক 
সত্য সম্পর্কে অবহিত হলেই এই দৃশ্যমান জগতেব অসত্যতা সম্পর্কে সে অবহিত হয়। 

সংবৃতি সত্য থেকেই পারমাধি ক সত্যে উত্তীর্ণ হওয়| যায়। সাধক যখন নির্বাণ লাভ কৰে 
তখন সেই অভিজ্ঞতাকে জাগতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্ণনা কর] যায় না। নির্বাণে 
কেবলমাত্র নঞর্থক ব! অভাবাজ্মক বর্ণনাই সম্ভব, সুতরাং এই পারমাধিক সত্তার কোন 
ভাঁবাত্মক বর্ণনা! সম্ভব নয়। নাগাজুঁন বলেন, প্চক্ষু একে প্রত্যক্ষ করতে পাবে নাঃ মন একে 
চিন্তা করতে পাবে ন|? এ হুল চবম সত্য | যেখানে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না? যে জগতে 
সকল বন্তর পূর্ণ স্বরূপ ল/ভ কর! যায়ঃ তাঁকে বুদ্ধদেব বলেছেন পরমার্থ বা শাশ্বত সত্য, যাঁকে 
বাক্যে প্রকাশ কবা যায় ন1।” নির্বাণ সম্পর্কে ষা প্রযোজা, যিনি তথাগত বা নির্বাণ 
লাভ করেছেন তার সম্পর্কেও সে কথাই প্রযোজ্য । এই তথাগত সম্পর্কেও সাধারণ 
জাগতিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে কিছু বলাযায় না। তথাগত বিশেষ, কি নিবিশেষ, তিনি 
নিত্য কি অনিত্য? শাশ্বত কি অ-্শাহ্থত “কিছুই বল! সম্ভব নয়। তিনি বুদ্ধির অতীত--এই 
কারণেই এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কব! হলে বুদ্ধদেব নীরব থাকতেন। পারমাখিক সত্তাকে 
সাধারণ লৌকিক শব্ের প্রয়োগে ব্যাখ্যা কর! চলে ন1 বলেই বুদ্ধদেবকে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন 
কবা হলে নীরব থাকতেন । 

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মাধ্যমিক মতবাদের সঙ্গে অহ্বৈত বেদান্তেব শঙ্করের 
মতবাদের অনেক.বিষয়ে মিল লক্ষ্য কৰা যায়। মাধ্যমিকগণ যেমন সংবৃত সতা এবং 
পারমাধিক সত্যের মধ্যে প্রভেদ করেছেন, শঙ্করও পারমাথিক, ব্যবহ|রিক ও প্রাতিতাধিক 
এই তিন প্রকার সত্ত।ব অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। মাধ্যমিকদের মতে এ জগতের কোন 
সত্যতা নেই, এ জগৎ অবভাপিক মাত্র । শঙ্করেব মতেও এ জগত মায়িকঃ জগতের কোন 
পদার্ধেরই শাশ্বত সত্ত! নেই। জগতের ব্যবহারিক সন্তা আছে, ব্রন্ষের পারমাধিক সত্তা 
ক্সাছে। মাধ্যমিকদের মতে পারমাথিক সত্যের উপলব্ধি ছলে জগতের শৃহ্যত1 উপলব্ধি করা 
যায়? শঙ্করের মতেও ব্র্নজ্ঞান হলে ব্যবহারিক সত্তাব অস্তিত্ব থাকে লা। মাধ্যকিগণের 
মতে নির্বাণপ্র/প্ত হলে সাধক পারমাধিক সততায় লীন হয়ে যায় এবং সংবৃতি সত্য সম্পর্কে 


বৌদ্ধদর্শন অম্প্রধায় ৮৩ 


যা প্রযোজ্য, পারমাধিক সত্য সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। শঙ্করেব মতেও জগৎ সম্পর্কে 
যা প্রযোজ্য, ব্রহ্ম সম্পর্কে তা প্রযোজা নয়। শঙ্করেব মতে পারমাথিক দৃষ্টিতে কেবল ত্রক্মই 
সৎ এ জগতের কোন সত্তা নেই। সগুণ ব্রন্ষ বা ঈশ্বরের পারমাথিক সত্ব নেই, নিগুণ ব| 
নিধিশেষ ব্রন্মেরই পারমাধিক সত্তা আছে। নাগাজুনও ঈশ্বরকে অবভাস বলে মনে করেন । 
জগৎ এবং ঈশ্বব উভয়ই অবভাসিক, তবে নিগুণ ত্রর্দের যেমন অস্তিত্ব আছে, তেমনি 
নাগাজুনিও মহ্াযানী বোৌঁদ্ধ-সন্প্রদায়ের ধর্মকায়কে স্বীকার করেছেন । ধর্মকায় জগতের 
মধ্যে নিজ দীপ্তিতে প্রতিভাত হচ্ছেন । নঞর্থক বর্ণনার মাধ্যমেই যেমন ব্রন্মকে ব্যাখ্যা করা 
হয়, তেমনি মাধ্যমিকদেব পারমাধিক সত্তাকেও শঞর৫খক বর্ণনাব মাধ্যমেই ব্যাখ্যা কব! হয়। 
নির্বাণ বা তথাগতেব কোন সদর্থক বা ভাবাত্বক বর্ণন1 সম্ভব নয়। 
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অমঙ্গ, বন্থবন্ধ, মৈত্রেয়নাথ, দিউ.নাগ প্রভৃতি দাঁশনিকরা যোগাঁচারবাঁদ বা 
বিজ্ঞানবাঁদের সমর্থক । তবে অপঙ্গের গুরু মৈত্রেয়নাথই সর্বপ্রথম এই মতবাদের 
যোগ এবং সদাচারের একটি স্সংবদ্ধ রূপ দান করেছিলেন । যোগাচাঁর 
১ দার্শনিকগণ মহাযান সম্প্রদায়তৃক্ত । যোগ এবং সদাচারের 
মতবাদ যোগাচারবাদ সহায়তায় পরম সত্যের উপলব্ধি বা! নির্বাণ লাভ সম্ভবপর 
বলেই এই মতবাদ যোগাচারবাদ নামে খ্যাত । এই মতবাদকে বিজ্ঞানবাদও 
এই মতবাদ বিজানবাদ, বলা হয়, যেহেতু এই মতবাদ অন্ুষাঁয়ী বিজ্ঞান বা 
যেহেতু এই মতামুসারে চেতনারই একমাত্র সত্তা আছে। ভারতীয় দর্শনে 
বিজ্ঞানই একমাত্র সা চেতনাকে বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে । 

সৌত্রাস্তিকদের দার্শনিক মতবার্দের সমালোচনাই যোগাচার দার্শনিকদের 
মতবাদে টেনে নিয়ে আসে। সৌত্রাস্তিকর! জড়বস্ত এবং চেতন? উভয়েরই 
সৌত্রান্তিকরা বন্তব স্বতন্ত্র সত্ব! স্বীকার করে, কিন্ত বস্তুর সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ 
৬৬ জ্ঞান স্বীকার করে না। মন কেবলমাত্র ধারণাকে জানতে 
মাত্র ধারণাকেই জানে পারে এবং এই ধারণার মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে 
বস্তর অস্তিত্বের কথা দে জানতে পারে । কিন্তু মন যদ্দি কেবলমান্স ধারণাকেই 
জানতে পারে এবং বস্তকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে ন1 পারে তাহলে বাইরের বস্তর 
ষে স্বতন্ত্র তা আছে--তা মে কি ভাবে জানতে পারে? সৌত্রান্তিকদের 
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মতে মনের বাইরে বস্তর কোন হ্বতন্ত্র সত্তা নেই । এই মনেতে অবস্থিত 
ধারণার ষর্দি কোন কারণ স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে কোন বাহ বস্তই যে 
সেই কারণ হবে-_-এমন কথা স্বীকার করা৷ যুক্তিযুক্ত নয় । 

ঘোগাচারবাদীর! মাধ্যমিক দার্শনিকদের সঙ্গে একমত সে বাহ্বস্বর কোন 
সত্বা নেই। কিন্তু মাধ্যমিক রা যখন বলেন যে, চেতন। বা মনের কোন সত্ব 
যোগাচারবাদীদের মতে নেই, তখন ষোগাচারবাদীর1 তা স্বীকার করেন না। 


চেতনার অস্তিত্ব 
ফর যোগাচারবাদধীদের মতে চেতনার অস্তিত্ব কোন মতেই 
করা যায় না অস্বীকার কর! যায় না। চেতনা বা মনের কোন অস্তিত্ব 


যদি না থাকে, তাহলে কোন যুক্তি তর্ক বা বিচারের সত্যতা প্রমাণ কর যাবে 
না। চিন্তা ব। বিচারের সত্যতা প্রমাণের জন্যই মনের বা চেতনার অস্তিত্ব 
স্বীকার করে নিতে হবে। 

স্থতরাং বিজ্ঞানবাদীদের প্রধান মত ছুটি-_বিজ্ঞানের বা চেতনার সত্যতা 
আছে, এবং বিজ্ঞান বাঁ চেতন অবভাষিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানই একমাত্র 
ভাব, ধারণা! ও সত্য বস্ত নয়। প্রথমটি মাধ্যমিকবাদের ও দ্বিতীয়টি 
অনুস্থুতিরপ্রবাহই চিত্ত বস্বান্দের বিরোধী। মন বা চিত্ত বলতে কি বুঝি? 
ঘোগাচা'রবাদীদের মতে চিন্তা, ভাব, ধারণ! ও অনুভূতির প্রবাহ বা ধারাই হল 
চিত্ত। চিত্ত বা চেতন! ছাঁড়। অন্ত কোন কিছুর সঙ] নেই। 'সর্বং বুদ্ধিময়ং 
চেতনা-বহিভূত বাহু- জগৎ । চৈতনার বাইরে কোন বস্বর অন্তিত্ব নেই। 
বন্ত মশেব ধারণা মাত্র চেতনা-বহিভূতি বাহাবস্তর, যেমন আমাদের এই দেহ 
বা জড়বস্তর মনের ভাব বা! ধারণ! মাত্র । ব্যক্তি স্বপ্নে অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ 
করে। কিন্তু সে সববস্ত ব্যক্তির মনের ভার বা ধারণ! ছাঁড়। কিছুই নয়। 
বন্ত এবং বস্তর চেতনা অনুরূপভাবে বাহ জগতে যে সব বস্তর অস্তিত্বের কথা 
অভিন্ন আমরা চিন্তা করি সেগুলি মনেরই ধারণ] মান্র। বস্ত 
এবং বস্তর চেতন! অভিন্ন_-একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোন স্বতন্ত্র সত্ব 
নেই। চেতনার বিষয় নয় এমন কোন বস্তর সত্ত। গ্রমাণ কর] যাঁয় না। 

ঘোগাচারবাদীদের মতবাদকে আজ্পগত ভাববা্ধ (591600%9 
10681191) ) নামেও অভিহিত কর1 যেতে পারে । এই মতাঙ্ছসারে জ্ঞানের 


বৌধদর্শন সম্প্রদীয় ৮& 


বিধয় ব্যক্তি-জ্ঞাতাঁর (101%19091] 5001০61৮০ ) মনের ভাব বা ধারণা 


ছাড়া কিছুই নয়। যোগাচারবাঁদীদের মতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক 
যোগাচারবাদীদের 13776129-ব আঁত্ুগত ভাববাদের সাদৃশ্য আছে। 
মতবাদের সঙ্গে 

3975165-র আত্মগত 887912-র মতেও মন এবং ধারণাই একমাত্র সত্য । 
ভাববাদের সাদৃগ্ত আছে বস্তর কোন সত্তা নেই। চেতনা বহিতভূর্ত বাহাবস্তর 
অস্তিত্বের কথা ম্বীকার করা যেতে পারে ন|। 

132716189-র মতনই ষোগাঁচারবাদীর। জড়বস্তর স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার 
করেছেন এবং বস্তর স্বতন্ত্র সতাঁর বিশ্বাসকে মন থেকে দূর করতে বলেছেন। 
বন্ত হল সংবেদনেব মনের ধারণার কারণ বা উৎস বাহ্বস্বব_এ বোধ বা 
সমষ্টি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত নয়। জড়বস্তও নিছক মনের ধারণ।। 
বস্ত হল সংবেদনের সমষ্টি । দ্বিতীয়তঃ, বাহ্বস্ত কি পরমাণু, না! একটি যৌগিক 
পদার্থ? বাহাবস্ত পরমাণু হতে পারে না; ষেহেতু পরমাণু দৃশ্যগোচর নয়। 
আবার, বস্তটি যৌগিক পদার্থ হতে পাঁরে না. যেহেতু আমরা জানতে পারি না 
যে, আমর একটি অংশকে জানছি না, বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত একটি 
যৌগিক, পদার্কে জানছি। কোন যৌগিক পদার্থের প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়, 
যেহেতু একই সময় বস্তটির সকল অংশগুলি প্রত্যক্ষ করা সব নয়। যঙ্টি 
বীর রা হয় বন্তটি পরমাণুর সমষ্টি) সেক্ষেত্রে পরমাণুর 
করার ন্বপক্ষে বিভিন্ন সমষ্টি কি পরমাণু থেকে পৃথক। যদি পুথক না৷ হয় 
যুজি তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ কর! যায় না, আর যদি পুথক হয় 
তাহলে তাকে পরমাণুর সমষ্টি কি ভাবে বল! যেতে পারে? কিন্তু বস্তটিকে 
ধদ্দি চেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখ হয় তাহলে এই সব সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ, অংশ এবং সমগ্রের গ্রশ্ব চেতনার ক্ষেত্রে ওঠে 
না। তৃতীয়ত, বস্বব যদি ক্ষণিক হয় তাহলে বদ্ত ক্ষণকালের জন্ স্থায়ী হয়ে 
বিলুপ্ত হয়ে যাঁয়। কাজেই বন্তটির সম্পর্কে যখন জ্ঞান হয় তখন বস্তটির অস্তিত্ 
থাকে না। কাজেই বস্ত ছাড়াও জ্ঞান সম্ভব । যদি বল! হয় যে, বস্তটি বিলুপ্ত 
হয়ে বাবার পর বস্তুটি সম্পর্কে জান হয়, তাহলে স্তর প্রত্যক্ষ জান দ্বীকার 
কর] যাবে কি ভাবে? চতুর্থতঃ, বস্তু এবং বস্তর চেতনা__-এ ছুটিকে স্বতন্ত্র 


৮৬ ভারতীয় দর্শন 


অবস্থায় আমরা কখনও দেখতে পাই না; উভয় বিষয়ই একই সময়ে কার্করা 
হয়। স্ৃতরাহ বন্ক এবং বস্তর চেতন। স্বতন্ত্র নয়। লাল রঙউ.ও লাল রঙের চেতনা 
অভিন্ন, যেহেতু উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমর] কখনও প্রত্যক্ষ করি না। 


স্তরাং বাহবস্তর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। বাইরের জগতের এই ব্ধূপ, 
রস, গন্ধ, শব্দ সবই আমাদের মনের ভাব বা ধারণ! মাত্র । ভাসমান মেঘের 
মত আমার্দের মনোজগতে এদের আবির্ভাব এবং তিরোধান অনবরতই ঘটে 
চলেছে। 
বিজ্ঞানবাদীদের একটি বিশেষ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যর্দি বস্তব স্বতত্র কৌন সত্তা না 
থাকে এবং যদি বস্তু চেতনা-নির্ভব হয় তাহলে আমাদের ইচ্ছামত যে কোন সময়ে যে কোন 
বন্ত প্রত্যক্ষ করতে পারি না! কেন ? এই প্রশ্ের উত্তবে বিজ্ঞানবাদীবা বলে থাকেন যে মন হল 
ক্ষণিক চেতন-প্রক্রিয়ার ধার! বা প্রবাহ এবং এই ধাবা ব1 প্রবাৰের মধ্যেই অতীত অভিজ্ঞতার 
সব সংস্কারই সম্তাবনারূপে বিদ্ভমান থাকে | কোন একটি বিশেষ মুহুর্তে দেই মুহুর্তের উপযোগী 
একটি অতীত অভিজ্ঞতার সংস্কার চেতনাব কেন্তরস্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং সে কারণেই কোন 
একটি বিশেষ সময়ে আমরা একটি ধারণা কেই প্রতাক্ষ করি। ম্মতির ক্ষেত্রেও মনে অনেক 
জতিজ্ঞত! সঞ্চিত হয়ে থাকলেও স্থৃতিপথে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার উদয় হয়। 
কুতরাং বাহাবস্তর কোন সত! নেই | ন্বপ্রেযেমন আমর! আমাদের মনের ধারণাকেই 
প্রত্যক্ষ করি, প্রকৃতপক্ষে কোন বাহ্াবস্তর আস্তত্ব নেই, জাগ্রত অবস্থায়ও আমর! আমাদের 
মনের ভাব বা ধারণাই প্রত্যক্ষ করি । এই সময় বাহ জগত আভাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
আমাদের চেতনার ছুটি কার্য আছে £ (১) খ্যাতি বা! প্রত্যক্ষ এবং (২) বস্তপ্রতিবিকল্প বাঁ 
ব্যাথ্যান। এই উভয়ের সহায়তায় আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার স্থাটি। 
যখন মাধ্যমিকরা বলে যে বিজ্ঞান ব! চেতনার কোন সম্তা নেই? যেহেতু জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতার 
কোন সত্ত। থাকতে পারে না, তখন যোঁগাচারব।দীরা বলেন যে তাহলে সত্যতা বা মিথ্যাত্ব 
বিচার করার কোন মানদণ্ড থাকে না । মাধ্যমিকরাই ব! কি ভাবে প্রমাণ করতে পারবে যে 
তাদের মতবাদই সত্য ? যখন মাধ্যমিকর] বলে ষে সব শৃচ্য, তথন আমাদের মনে করতে হবে 
যে, কোন একট! কিছু আছে যা শৃন্ক এবং কোন কিছুর ন| থাকার জন্যই সেটি শূত্য। দড়িকে 
আমরা সাপ বলে তুল করি । সাপের কোন অস্তিত্ব নেই ধত্য, কিন্ত দড়ির অত্তিত্ব আছে। 
কোন একটা কিছুর উপর ভিত্তি করেই জ্ঞাতা এবং জের প্রভেদ সম্ভব । ন্বপ্লে আমরা যা 
কিছু প্রত্যক্ষ করি তার মূলে কোন বস্তুর সত্ব! নেই, আমাদের মনের চিন্তাই বস্তুর রূপ লাভ 
করে। তাহলেই এই চিন্তার আধারন্মপে কোন কিছুকে শ্বীকার করা প্রয়োজন এবং তাই 
কুল বিজ্ঞান বা চেতনা । 


বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায় ৮৭ 


যোগাচারবাদীরা এক পারমাথিক সত্তাব অস্তিত্ব স্বীকার করেন । এই পারমাধিক সত্ব 
হল বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ব! শুদ্ধ চৈতন্য (007৪ 00080100.৭0638 )। এই বিজ্ঞানের তিনটি শুব-_ 
আলরবিজ্ঞানঃ মনোবিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি বা বিষয়বিজ্ঞন। আলয়বিজ্ঞান বালনা বা বস্তব 
বাজাবস্থাব আশ্রয়। আলযবিজ্ঞানে বস্ত্র বা বাসনা সম্ভাবনারূপেই বিরাজমান খাকে। 
মনোবিজ্ঞানের বিকারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি সেগুলিকে বাস্তব আকাঁব দান করে। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের 
বিকারের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিযেব বিষয়গুলি আমব! লাভ করি। 


বিশুদ্ধ বিজ্ঞান থেকেই আলয়বিজ্ঞানের আবির্ভাব। এই আলয়বিজ্ঞান হল ব্যক্তির 
সব ধারণ! ব| সংস্কারের আলয় স্বরূপ । আলয়বিজ্ঞান সব বামন! ব1 সব বস্র বীজাবস্থার 
আশ্রয় । এ আলয়বিজ্ঞন থেকেই জীব ও জগতেব আবির্ভাব । এই জীব ও জগং প্রকৃত পক্ষে 
বাহ্যবস্ত নয়, কিন্তু বাহা মনে কবেই এগুলিকে গ্রহণ কবা হয় ) চেতনার বাইরে এদের কোন 
অস্তিত্ব নেই। এই আলয়বিজ্ঞান আত্মঘর মত কোন সনাতন দ্রব্য ময় । এই আলয়বিজ্ঞান 
নিবস্তর পবিবর্তনশীল মানসিক ক্রিয়ার ধার। বা প্রবাস্থ। নদীব অশ্োতেব বা প্রদীপে শিখা 
অবিচ্ছিন্ন ধাবার সঙ্গে এব তুলন] চলতে পাবে । যোগ এবং সদাচারের মাধ্যমে যদি বাসনার 
বিলোপ ঘটে তাহলে আলয়বিজ্ঞান বাসনার প্রভাবে বিক্ষুব্ধ ন! হয়ে শাস্ত সমাহিত অবস্থা ধারণ 
করে। বাসনার বিনাশ ঘটলে জীব নির্বাণ লাভ করে । বাসনার বিলোপ না হলে বানন।, 
কামন!? মোহ__-এই অলীক বাহ-জগতেব প্রতি জীবের বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলে। বস্ততঃ, 
জীবের নির্বাণ লাভের মূলে এই আলয়বিজ্ঞান | 


€গ) €সীবভ্রান্তিিক্ চ্পন্ন সম্প্রদ্কাক্স £ 


তক্ষশিলার কুমারলাতকেই উপরোক্ত দার্শনিকসম্প্রদদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে 
হৃত্ত পিটককে প্রামাণ্য করা হয়। বস্থবন্ধের অভিধর্মকোঁষ এবং তার ব্যাখ্যা 
রে ধা থেকেও এই দার্শনিক মতবাদ অম্পর্কে অনেক কথাই 
সৌত্রান্তিক মতবাদ জানা যাঁয়। সুত্ত পিটককে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করার 
2854 জন্য এই দার্শনিক সম্প্রদায়কে সৌত্রান্তিক-_-এই নামে 


অভিহিত কর] হয়। সৌত্রান্তিকর। হীনযান সম্প্রদায়ভূ্ত। 


সৌত্রান্ত্রিকর! সর্বাস্তিবাদী । এই দার্শনিকর| জড়বস্ত এবং মন উভয়েরই 
স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবাদীর] বাহবস্তর ত্বতন্ত্র সত স্বীকার করে 
না। সৌত্রাস্তিকরা কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে বিজ্ঞানবাদীদের মতবাদকে 
খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। প্রথম যুক্তি হল এই যে, বাহ্বস্তর প্রকৃতই যদি 


৮৮ ভারতীয় দর্শন 


কোন অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে বাহ্ৃবস্তর ভাঁস্তিমূলক অস্তিত্বের বিষয়টিকে 
প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি বাহ্বস্থর অস্তিত্ই ন1] থাকে তাহলে 
চেতনা বাহ্বস্তর মতন প্রতিভাঁত হয়, একথা বলার কি যৌক্তিকতা আছে? 
সাপের অস্তিত্ব আছে বলেই দড়িটিকে সাপ বলে মনে হয়। প্রকৃত সাপের 
অন্ডিত্ব না থাকলে “একটি সাপের মতন*__এ জাতীয় উক্তির কোন অর্থ হয় না। 
হিরা উক্তি অনেকটা এরকম যে তাকে দেখতে বন্ধ্যা নারীর 
জন্থ সৌত্রান্তিকদের সন্তানের মতন । দ্বিতীয়তঃ, বস্ত ও বস্তর চেতন। যেহেতু 
বিভিন্ন যুক্তি সমকালীন, তার দ্বার! একথ। প্রমাণিত হয় না যে, বস্তব ও 
স্তর চেতনা অভিন্ন। যখন আমর1 কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন পুর্ব 
থেকেই আমাদের মনে এ বোধ থাঁকে যে, ঘট একটির বাহৃবস্ত এবং চেতন! হল 
আভ্যন্থরিণ মানসিক প্রক্রিয়া । ঘট এবং ঘটের চেতনা যে স্বতন্ত্র এবং উভয় 
যে অভিন্ন বিষয় নয়-_এ ধারণাই আমাদের ঘটের প্রত্যক্ষণকে সম্ভব করে 
তোঁলে। তা না হলে আমিই বস্তু বা ঘট-_একথা বলতে বাঁধ কি? 
তৃতীয়তঃ, বস্তর স্বতন্ত্র সন্তা স্বীকার না করলে বিভিন্ন চেতনার পার্থক্য ব1 
বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা কি ভাবে সম্ভব হবে? লাল, নীল, হল্দে, সবুজ 
এই যে বিভিন্ন বর্ণের চেতনা-_-এ সম্ভব হয় যেহেতু বিভিন্ন বর্ণের স্বতন্ত্র সত 
আছে। 

চেতন! স্বরূপতঃ একই | বিষয়বস্তর বিভিন্নতার জন্যই চেতনাঁও বিভিন্ন 
হক্স। নতুবা সমস্ত জগতের একটি রূপই আমর] দেখতে পেতুম, এর বৈচিত্র্য 
আমাদের চোখে পড়ত ন1। চতুর্থতঃ, বস্তর অন্তিত্ব স্বীকার না করলে, চেতনা 
বস্ত অঙ্থযায়ী হয়েছে কিন। তা নিধ্ণরণ কর। কঠিন হয়ে পড়ে। বসত যদ্দি 
না থাকে, ধারণ] সত্া কি মিথ্যা, কি ভাবে বোঝা যাবে? পঞ্চমতঃ, 
বন্ত আমাদের প্রয়োজন মেটায়, সে কারণেও বস্তর অপ্তিত্ব স্বীকার করে 
নিতে হয়। কেবলমাত্র খানের ধারণা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা দূর করতে পারে 
না; এর জন্ত প্রয়োজন আপল খাছ্যের। ঘয্ঠতঃ, এই বাহা-জগত্তের আবির্ভীব 
আমাদের খেয়াল-খুশীর উপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
আমরা যে বিভিন্ন বিষয়বন্ত প্রত্যক্ষ করি তার জন্য এমন এক জগতের অস্তিত্বের 


বৌদ্ধনর্শন সম্প্র্ধায় ৮৪ 


কথা স্বীকার করে নিতে হয়, যে জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপ, 
রস, গন্ধ, শব্ধ, স্পর্শের সংবেদন ও স্ুখ-দুঃখরূপ অনুভূতি উৎপন্ন করতে 
পারে। এজন্য চেতনা-বহিভূ্তি জগতের অস্তিত্ব কোন মতেই অস্বীকার করা 
চলে না 

সৌঝ্রাস্তিকর্দের মতে বস্তর প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান সম্ভব নয়। বস্ত 
আমাদের মনে যে ধারণার স্ষ্টি করে আমরা সাক্ষীতভাবে কেবলমাত্র সেই 
ধারণাগুলিকেই জানি। এই ধাঁরণাঁগুলি হল বস্তর অচ্ছলিপি (0০০5) এই 
জর ধারণাগুলি বস্তর প্রতিনিধির কাজ করে ও এদের মাধ্যমে 
সম্ভব নয়, বস্তব জ্ঞান অনুমানের সাহাঁষ্যে আমর বস্তর অস্তিত্ব অবহিত হই। 
915 যদিও বস্ত্র জ্ঞান অন্নুমানলব্ধ, তবু বস্বর অস্তিত্ব অস্বীকার 
কর] যাঁয় না। কারণ, বপ্ত ছাঁড়া বস্তর প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয়। সৌন্রান্তিকদের 
এই মতবাদের সঞ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক 1.00%6-এর মতবাদের কিছু পরিমাণে 
সাদৃশ্য দেখা যাঁয়। 1,00£৫-এর মতেও বস্তকে সোজা হুজি জানা যায় না। 
মনের ভাঁব ব1 ধারণ] (10985) হল বস্তর অনুলিপি । ধারণ! হল প্রতীক 
যার মাধ্যমে আমর। বস্তকে জানি। 

সৌত্রাস্তিকর। যদিও মনে করে যে বাহ্বস্র অস্তিত্ব ছাড়] প্রত্যক্ষণ সম্ভব 
নয়, তবু তাদের মতে এসব বাহ্ৃবস্ত ক্ষণিক। বস্ততঃ, সব কিছুই ক্ষণিক, 
সব কিছুই ক্ষণিক নিয়ত পরিবর্তনশীল। বস্ত মনে সংবেদন সৃষ্টি করেই 
এবং পরিবর্তনশীল বিলুপ্ত হয়ে যায়, স্ৃতরাঁং মনে যখন জ্ঞানের উত্তব হয় তখন 
প্রকৃতপক্ষে বস্তই আর থাকে না। কিন্তু অনুমানের সাহায্যে আমরণ উপলব্ধি 
করি যে, এই জ্ঞানের মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, কারণ ছাড়া 
কার্ধ ঘটে না। তাহলে এই সব সংবেদন বা ধারণার উৎস কি?- নিশ্চয়ই 
এই মতবাদকে বাহানু- মন নয়। তাহলে অঙ্থমানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে 
মেয়বাদ বলায়. আসতে হয় যে, মনোনিরপেক্ষ বস্তর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। 
লৌত্রান্তিকদের এই মতবাদকে বাস্যানুমেয়বাদ (16 18০0: 
1066৩. [05181010050 [%601008] 016০6) নামে অভিহিত 
করা হয়। 


৯৭. ভারতীয় দর্শন 


প্রশ্ন হল, বন্ধ যদি ক্ষণিক হয় এবং এই জগত যদি নিত্য পরিবর্তনশীল হয় তাহলে বস্ত্র 
স্থায়িত্বের (52005109206 ) ধারণ] মনে উদিত হয় কেন? এব উত্তরে সৌত্রান্তিকরা বলে ষে 
বস্তব এই অবিরাম যাওয়া আস! এত দ্রুত চলতে থাকে যে, আমাদেব বোধশক্তিতে বস্তর 
আকারগুলি একটির মধ্যে আর একটি প্রবেশ করে; তার ফলে বনস্তব সমকালীনত্বের অলীক 
ধারণার উত্তব ঘটে। কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই ক্ষণিক | কোন শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব নেই, 
গতি বা প্রবাহই একমাত্র সত্য । আত্ম! বলে কোন নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব নেই। সোত্রান্তিকরা 
বিজ্ঞানের বা! চেতনার আত্মসচেতনত! স্বীকার কবে । মাধ্যমিক এবং বৈতাঁষিক্ক মতবাদের 
বিরোধিতা করে সৌন্রান্তিকর! বলে যে জ্ঞান জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে জানতে পাবে, চেতন! 
নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে পাবে । যদিও আহুলের অগ্রভাগের দ্বারা এ আঙ্গুলেরই অগ্রভাগকে 
স্পর্শ কর! যায় না, কিন্তু প্রদীপ অন্য বস্ত্কে প্রকাশিত কবেও নিজেকে প্রকাশিত কবতে পারে। 

সৌত্রাস্তিকদের মতে বাহ্যবস্তর প্রত্যক্ষণ চারটি শর্তেব উপব নির্ভর করে। প্রথমতঃ বস্ত্র» 
ঘিতীয়তঃ, মন বা চেতনা” তৃতীয়তঃ, ইল্ল্িয়, চতুর্থতঃ, সহায়ক অবস্থা । বন্তর জচ্ভেই মনে 
থারণার সৃষ্টি হয়। আবার মন না থাকলে বস্তুব ধারণা বা চেতনা কি ভাবে সম্ভব হবে? 
তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়েব উপস্থিতিই নির্ধারণ কবে চেতন। কি দর্শনগত চেতন।, ন! বস্তগত চেতন! | 
চতুর্থতঃ, সহায়ক অবস্থা, যেমন আলোক, বস্তুর অবস্থান ইত্যাদি, য! বস্তুর প্রত্যক্ষণকে সম্ভব 
করে তোলে । এই চারটি শর্ত একত্রে কার্যকরী হলেই প্রত্যক্ষণ সম্ভব হ্য়। অবশ্ঠ মন 
বন্ঘটিকে সোজাহুজি প্রত্যক্ষ করতে পারে না । মন চেতনায় বস্ত্র ধারণণটিকে প্রতাক্ষ করে 
এবং অন্মানের সঙ্ায়তায় বস্তর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। 


(দম) €ন্বভ্ভান্িক্ত দস্ণঞন সম্ঞ্রুল্কাজ £ 


অভিধর্মের উপর বিভাষ! নামে একটি ভাষ্য রচিত হয়েছিল। বৈভাঁষিকরা 
এই অভিধর্ম-বিভাষা বা ভাষ্য অনুসরণ করেই তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
অভিধর্ম-বিভাষা করেছিলেন । বৈভাধিকর? স্থত্বকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ ন! 
৩5 করে কেবলমাত্র অভিধর্মকেই প্রাাণ্য বলে গ্রহণ করে। 
বলা হয় সেকারণে এই দর্শনকে বৈভাষিক দর্শন বলা হয়ে থাকে । 
বৈভাষিকগণ হীনযান সম্প্রদ্দায়ের অস্ততু-ক্ত। 

সৌন্রাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মত বৈভাধিকরাঁও সর্বান্তিবাদী | তীরা 
জড়জগৎ এবং মনোজগৎ্ উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্ব স্বীকার করেন। তবে 
সৌত্রাস্তিকদের মতে আমরা যে বস্তর অস্তিত্ব অন্থমানের সাহায্যে জানতে 


পারি সেকথ! বৈভাষিকরা স্বীকার করেন না। বৈভাষিক দার্শনিকর্দের মতে 


বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায় ৯১ 


আমর] বন্তকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি । বাহ্বস্তকে যদদি পুর্বে সাক্ষাঁৎভাঁবে 
প্রত্যক্ষ না কর যায় তবে তার অস্তিত্ব অন্গমান কর কখনও সম্ভব হত ন]। 
ধোয়া দেখে আমর1 আগুনের অন্তিত্ব অনুমান করি, কিন্ত পুর্বে যদি ধোঁয়া 
এবং আগুন এই ছুটিকে একত্র প্রত্যক্ষ না করতুম, তাহলে বর্তমানে ধোঁয়া 
দেখে আগুনের অস্তিত্ব অন্যান করা কখনও সম্ভব হত না। স্থতরাং বস্তকে 
আমর! সাক্ষাঁ্ভাঁবেই প্রত্যক্ষ করি। বস্ততঃ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের 
সাহায্যেই বস্তকে জানা যাঁয়। অনুমানের সাহায্যে বস্তকে জান। গেলেও 
প্রত্যক্ষণই বস্তর অস্তিত্ব নির্দেশ করে । তাছাড়া, বস্তকে যদি সাক্ষাৎ্ভাবে না 


বন্ত যদি সাক্ষাৎ্ভাবে জানি তাঁহলে মনের ধারণাটি যে বস্তর অনুলিপি এ কি 
জানা না যায়, তাহলে ভাবে জানা যাবে? সৌন্রাস্তিদের মতে আমরা 
ধাবণা "য বস্তুবই 

অনুলিপি কিভাবে সাঁক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি ঘটের ধাঁরণাটিকে এবং ঘটটির 
হাজারে অস্তিত্ব অবহিত হুই অনুমানের সাহায্যেই | কিন্তু ঘটটিকে 
যদ্দি সাক্ষাভাবে আমি ন। জানি তাহলে আমার মনে ঘটের ধারণা এবং মে 
ধারণা যে ঘটেরই প্রতীকম্বরূপ বা ঘটের অস্তিত্বই স্থচন1! করে তা আমি 
জানবৃূকি ভাবে? যখন বলি--ধারণাঁটি বাহ্বস্থর মানসরূপ, তখন এ কথাই 
বন্ধ ন! থাকলে ধারণা বুঝি যে, বাহ্বস্থটিকে আমি সোজান্গজি জেনেছি এবং 
বন্তর মানপরূপ--এ আমার ধারণ] সেই বস্তটির মানসরূপ। নতুবা “মানসরূপ' 
কথা বলা অর্থহীন. কথাটির কোন অর্থ হয় না। হয় আমাদের স্বীকার করে 
নিতে হবে যে, আঁমর। ধারণা ছাড়া আর কিছুই জানতে পারি না, নয়ত 
শ্বীকাঁর করে নিতে হবে যে, চেতনা-বহিতূ্তি বস্তর নিজম্ব সত্তা আছে এবং 
তাকে সোজাস্বজি প্রত্যক্ষ করা যায়। আত্মগত ভাববাদ বা বিজ্ঞানবাদই 
স্বীকার করে যে, মন কেবলমাত্র তার ধারণাকেই জানতে পারে। কিন্তু 
আমরা পুর্বে দেখেছি যে, এ মতবাদ ভ্রান্ত । স্থৃতরাং মেনে নিতে হয় ষে 
বাহবস্তর অস্তিত্ব আমর! সোজাস্বজি প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই কাঁরণেই 
বৈভাধিকদের বাহপ্রত্যক্ষবাদী বলা হয়ে থাকে । স্থতরাঁ বৈভাষিকর! 
একদ্দিকে বিজ্ঞানবাদ এবং অপরদিকে বাহ্থান্থমেয়বাদ-_-এই উভয় মৃতবাদকে 
খগুন করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। 


৯২ ভারতীয় দর্শন 


বৈভাষিকর! দ্বৈতবাদী, যেহেতু তার! প্রকৃতি এবং মন এই উভয়ের ব্বতন্তর সত্তা স্বীকার 
করে। বস্তুতঃ, বৈভাষিকদেব মতবাদকে সরল বা সাক্ষাৎ বন্তধাদ (51৩ ০২ 101£506 
85%1190,) নামেও অভিহিত করা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুযায়ী আমব। বসকে 
সাক্ষাৎভাবে জেনে থাকি । বস্তুটি যেমন, আমাদের মনে ঠিক সেবধপ ধারণ! হয়ে থাকে । 
জানের কাজ সৃষ্টি কবা নয়, যে বল্ক আছে তাকে প্রকাশ করা । 

বন্ত ক্ষণকালেব জন্যই অবস্থান কবে, তবু প্রতাক্ষণই যে বস্তুস্ষ্টি করেতানয়। আমাদের 
প্রত্যক্ষণের উপব নির্ভর ন। কবেও বস্ত্রব নিজন্ব অস্তিত্ব আছে। বস্তুর পরিবর্তন হয় সত্য, 
তবে সে পবিবর্তন হুল বস্ত্বব বিভিন্ন অবস্থাব বা রূপের পবিবর্তন | 

বৈভাষিকব। বাহাজগতের সত্ব স্বীকার করে। তাদের মতে বস্তূকে ছুভাগে শ্রেণীতুক্ত কর! 
যেতে পারে-_বাহ্য এবং অভ্যন্তর | বাহ্যবস্ঘ বলতে আমবা ভূত ব| উপাদানকে এবং ভৌতিক 
বা উপাদানে গঠিত বস্তুকে বুঝে থাকি । অতান্তর বন্ বলতে বুঝি চিত্ত ব1 বুদ্ধি এবং চৈত্ত বা 
চেতনাময় বস্তু । বৈভাবিকব! চারটি ভূত স্বীকাব কবে অর্থাৎক্ষিতি, অপঃ, তেজ এবং মরুৎ। 

বৈভাষিকরা পরমাণুবাদে বিশ্বাসী এবং তার] বনুবাদী। বৈভাষিকবা মনে করে পরমাণুব 
ছটি দিক আছে--পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উধ্্ব এবং অধঃ। কিস্ত তা সত্বেও পরমাণু এক, 
কারণ পবমাণু অবিভাজ্য । রূপের সবচেয়ে ক্ষুদ্র আকাবই হুল পবমাণু । পবমাণু হল অবিভাজ্য 
'অভীক্দ্রিষ অবিনাশী, অশ্রোত্যা, অনাম্বান্ক এবং অন্পর্শলীয় (10650£1019)1 পদার্থ ছু 
প্রকাব-_সংনুর্তি ব] ফৌগিক (90209099800) আর অনংস্কৃত বা অযাঁগিক (00001000070090) । 

কোন একটি পরমাণুকে প্রত্যক্ষ কর যায় না । পরমাণুর সমষ্িকেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব | 
মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণেই যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি। যে সব পদার্থ প্রত্যক্ষ গোচব, 
সেগুলি জড় পরমাণুব সমষ্টি। পরমাণুর সংমিশ্রণেই দৃপ্ত অণুর উত্তব। সংস্কৃত পদার্থ অনিত্য 
এবং পরিবর্তনশীল। আভ্যন্তরীণ বস্তরূপে যে চিত্তকে আমরা! প্রত্যক্ষ করি দে-চিপ্ত নিয়ত 
পরিবর্তনশীল । এই চিত্তের কোন নিত্য সতত! নেই। এই চিত্ত পঞ্চ স্বন্ধের সমষ্টি । 

বৈভাধিকদের মতে নির্বাণ হল এক ভাবাত্মক অবস্থা (& 0৩818156 ০০710881077 ) | 
র্ধাস্তিবাদীরা তিনটি অমংস্কৃত ধর্ম এবং বাহাত্তরটি সংস্কৃত ধর্ম স্বীকার করে। ধর্ম কথাটি বৌদ্ধ- 
দর্শনে এক বিশেষ আর্থ ব্যবহ্থত হয়েছে। ধর্মের অর্থ অন্তিম উপাদান । এই উপাদ্দান ক্ষণিক 


কিন্ত অনিত্য ॥ এই বাহাত্ববটি সংস্কৃত ধর্ম র্ম পরস্পর সহযোগে জিয়া ৰ করে। তিনটি অসংস্কৃত 
ধর্ম হল--আকাশ, প্রতিসংখা| নিরোধ এবং অপ্রতি সংখ্য! নিরোধ । এগুলির কোন পরিবর্তন 
নেই এবং এগুলি অভাবাজ্মক নয়-_ভাবাত্বক । এগুলি, পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়া করে ন1। 
সৌত্রান্থিকরা এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অভাবাত্মক ধারণারূপেই গ্রহণ করে। কারণ যার সত্তা 
আছে তা “প্রতীত্য সমুৎপাদ' শীতির অধীন। বৈভাধিকদের মতে এই ধর্সগুলি কোন কিছুর 
দ্বার! উৎপন্ন হয় না। প্রতিসংধ্যানিরোধের অর্থ হল চেতন! থেকে সকল রকম বাসনা, ক্লেশ এবং 


কলুষতার বিলোপ সাধন । প্রতিসংখ্যা বা পারযাধিক জ্ঞানের সাহায্যেই এই নিরোধ সম্ভব | 


বৌদন্ধদর্শন সম্প্রদায় ৯৩ 


এটি ছুলগ একটি ভাবাত্মক অবস্থা, যেহেতু নিবোধ হল একটি ভাবাত্মক অবস্থা । নিরোধের অর্থ 
হল, ছুটি বস্তু পূর্বে সংযুক্ত ছিল তাদের বিধুক্তি বা! বিচ্ছিন্নতা ।এই বিষুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার অবস্থা! 
অভাবাত্মক অবস্থা নয়, এ হল একট! ভাবাত্মক অবস্থা । অপ্রতিসংখ্যানিরোধ হল সেই নিরোধ 
যা! পারমাথিক জ্ঞানের সাহায্যে সাধিত হয় না। প্রত্যক্ষণের সাহায্যে ক্লেশগুলির কারণ ব! 
হেতুগুলি দুর করার ফলে ক্লেশেব উত্তর হয় না, ক্লেশেব নিরোধ ঘটে । হ্ুতনাং অপ্রতিসংখ্যা- 
নিরে!ধও হল এক তাবাত্মক অবস্থা | 

বৈভাষিকদের মতে এই প্রতিসংখ্যানিরোধ বা ক্েশের বিলোপই জীবনের পরমার্থ বা 
একমাত্র কাম্যবন্ত | নির্বাণ ও প্রতিগংথ্যানিরো' হল অভিন্ন । (৯) এই নির্বাণ হুল এমন 
এক অবস্থা যাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নির্বাণপ্রাপ্ত সাধক নিজেই কেবলমাত্র এই 
অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি করতে পারে । ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের মতে «বৈভাধিকদেব মতে 
নির্বাণ হল এক শ্বাশতঃ স্থিতি ঝা নিজে উৎপাদিত হয় না বা কিছু উৎপাদন কবে ন।। এ হুল 
পরিদৃষ্কমান জগতের অপূর্ণতা ও অশুদ্ধতা হতে মুক্ত এক পূর্ণ ও পার্থক্যবিহথীন সত্তা ৷” 

কারও কারও মতে শির্বাণের এই অবস্থা হল চৈতগ্কাছীন বা চৈতম্কমুক্ত । চৈতন্তহীন, কেবনা 
চেতনার কোন বিষয়বন্ থাকে না। তবে চৈতন্তহীন অবস্থা হলেও এ হস তাবাত্মক অবস্থা । 


(৬) হন্বীক্ৃুত্র্ম-সম্প্রদ্কান্ম (70155 8২611510905 901,0015 ০ 
13000101হহ) ) 2 

ুদ্ধদ্নেবের জীবিতাবস্থায় বৌদ্ধগণের মধ কিছু কিছু মতভেদ দেখা দ্রিলেও 
বা তাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হবার যে একটা 
প্রবণতা শ্রকাশ হলেও তা বুদ্ধদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তেমন 
কার্ধকরী হতে পারেনি । কিন্তু বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এই মতভেদের বিষয়টি আর 
হীনযান ও মহাযান চাঁপা থাকল না । এই মতভেদ দুর করার জন্য বৈশালীতে 
সম্প্রদায় বৌদ্ধগণের একটা সন্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল, কিন্ত 
সে সম্মেলন সফল হুল না। প্রাচীনপন্থী গোড়া বৌদ্ধগণ ধার! স্থবিরবাদী নামে 
পরিচিত ছিলেন, তীর! বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় আচাঁর-ব্যবহারের কঠোরতা! 
শিথিল করার বিরোধী ছিলেন এব" মতভেদ্দের জন্য বুমংখ্যক ভিক্ষুককে সংঘ 
থেকে বহিষ্কৃত করলেন। এই বিতাড়িত ভিক্ষুর৷ এক পৃথক সম্মেলনে সম্মিলিত 
হলেন এবং মহাঁসঙ্জিক নামে একটি পৃথক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন। এই 
সম্প্রদায়ই পরবর্তর্ণকালে মহাযাঁন সম্প্রদায় নীমে পরিচিত হয়েছিল। প্রাচীন- 
পন্থী স্থবিরবান্ধীক্জাই হীনযান সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলেন । 


৯৪ ভারতীয় দর্শন 


বুদ্ধদেব বাহক যাঁগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ 
করতেন না। তিনি নৈতিক শচিতা, অন্তরের পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং 
কামনা ও ভোগতৃষ্ণা পরিহার করে সংযত জীবনযাপন করার উপর গুরুত্ব 
বদ্ধদেব কর্মেব উপর আরোপ করতেন। জীবের একমাত্র লক্ষ্য নির্বাণ বা ছুঃখ 
গুরু দিতেন থেকে চিরমুক্তি লাভ এবং ঈশ্বর বা অপর ব্যক্তির করুণার 
প্রার্থ না হয়ে নিজের আন্তরিক চেষ্টায় এই নিরাঁণ লাভ করতে হবে। বুদ্ধদেব 
কর্মবাদে বিশ্বামী ছিলেন। মানুষ যেমন কর্ম করবে তেমনই ফলভোগ করবে। 
এই কর্মবিধি অলজ্ঘনীয় । 


কাঁজেই চিরমুক্কি লাভের জন্য যে পথ বুদ্ধদেব নির্দেশ করেছিলেন তাঁর জন্য 
প্রয়োজন কঠোর সংযম, আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়সংকল্প ও নৈতিক 
শুচিতা। সাধারণ দুর্বলচিত্ত ম্ান্থষের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করা সকল সময় 
সহজ ছিল না। সে কারণে বুদ্ধদেবের জীবিতকাঁলে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণকারীর 
দুবলচত্ত মানুষের খ্যা ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বুদ্ধদেবের তিরোধানের 
দাদ এপেথ অনুদরধ পরে সমাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহের 
কব! কঠিন ছিল সমর্থন লাঁভ করে দেশে দেশে প্রচারিত হতে লাগল এবং 
পরব্তঁকালে রাজা! কণিক্ষের উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে এই সম্প্রদায়ের শিষ্য 
ংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একটি বৃহৎ সংখ্যায় পরিণত হল। কিন্তু পূর্বে ধারা 
বুদ্ধদেবের নির্দেশিত পন্থা বা আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তার] সংখ্যায় অল্প হলেও, 
তীরা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তারা ছিলেন সংঘমী, নীতিনিষ্ট, ত্যাগী, 
বিবেকী ও আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু পরবর্তঁকালে শিশ্তসংখ্য। বধ্ধিত হলেও, 
বৌঁন্দেবের সংখ্য। : তাদের অনেকেরই মধ্যে পুর্বো্ত সদ্‌গুণগুলির একাস্ত 
এবিধ অভাঁব পরিলক্ষিত হল। এই সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের 
কার্ধকলাপে লিপ্ত. মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্মের নীতি-বিরোধী কার্ধকলাপে 
বিহ্ি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে লাগলেন । তাঁদের মধ্যে ছিল না 
সংঘমের দৃঢ়তা, ছিল না অন্তরের পবিত্রতা বা বৌদ্ধ ভিঙ্ষুদের পালনীয় আচাঁপ- 
ব্যবহার অন্সরণ করার মত চিত্তের দুঢ়তা। ফলে বৌদ্ধধর্মের স্থমহান আদর্শের 
সঙ্গে তাঁদের কার্ধকলাঁপের অসংগতি অত্যন্ত তাওর৬।বে প্রকট হয়ে উঠল । 


বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদ্দায় ৯৫ 


প্রাচীনপন্থীর! এই অবস্থাকে স্বাগত জানাতে পারল না]। তাঁদের মতে 
শিল্পসংখ্যা ধদি কমও হয় ক্ষতি নেই, তবুও বুদ্ধের মহাঁন আদর্শ ও বাণীর 
অবমাননা! এবং ধর্মের বিশুদ্ধতা! নষ্ট হতে দেওয়া! কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। 
অপরপক্ষে নবীনপন্ষীর। সকলকেই স্বাগত জানাতে অভিলাধী এবং তার জন্ত 
প্রালীপন্থী ও যদি উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৌদ্ধধর্মের কঠোরতাকে কিছু 
নবীনপন্থী-এই ছুই শিথিল করতে হয় এবং তাঁর মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনতে 
রি হয়, তাহলে তাঁও শ্রেয় । এইভাবে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রাচীন 
পন্থী ও নবীনপন্থী-_-এই ছুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হল। প্রাচীনপন্থীর 
বুদ্দেবের নীতি ও আদর্শকে বিন্দুয়াত্র পরিবন্তিত করতে রাজী নন এবং 
এর] হলেন হীনযাঁনী। নবীনপন্থীরা৷ ছিলেন পরিবর্তনের পক্ষপাতী এবং 
এর] হলেন মৃহাঁষানী। 

হীনযাঁন কথাটির অর্থ ক্ষুদ্র যান। হীনযানীদের মতে প্রত্যেক বাক্তি 
কেবলমাত্র আত্মমুক্তির জন্য চেষ্টা করবে, পরের মুক্তির জন্য নয়। মুক্তির জন্য 
বাইরের লাহায্যের আশা না করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বার] মুক্তিলাভের জন্য 
সচেষ্ট হতে হবে। হীনযানীদের মতে এরপ ব্যক্তিই হলেন অর্থৎ। অর্হৎ্-ষাঁন 
হীনযার্পও মহাযান হচ্ছে এমন একটি ক্ষুত্র (হীন ) যান যাতে একজন মাত্র 
শব্দের অর্থ যাত্রীই আরোহণ করে এই ছুঃখময় সংসার-সমুদ্র অতিক্রম 
করতে পারে৷ বুদ্ধযাঁন বা বোধিসত্বষাঁন হচ্ছে এমন একটি বৃহৎ ( মহ1) যান 
ষে যানে সাধক অন্য ব্যক্তিকেও সহযাত্রী-হিসেবে গ্রহণ করে এই ছুঃখময় 
সংসার-সমুত্র অতিক্রম করতে পারে। হীনষান এবং মহাযাঁন কথা ছুটিকে 
নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । সাধারণতঃ হীনযান হল হীন বা নিয়মার্গ 
এবং মহাযাঁন হল মহান বা উচ্চমার্গ। 

হীনযান জন্প্রদ্দায়ের বৈশিষ্ট্য ই হীনযান বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের অন্তিত্বে 
'বিশ্বাপী নয়, ভার! কর্মবা্দে বিশ্বাসী । এই কর্মবাদ অন্সাঁরে যে যেমন কর্ম 
হীনযাঁন বৌদ্ধগণ করবে মে তেমন ফল লাভ করবে। মান্ষের কর্মফল 
মি রা কখনও বিনষ্ট হয় না, এই কর্মফল মানুষকে অবশ্তই ভোগ 
করতে হবে। এর জন্য মাজষ পুনর্জন্সগ্রহণ করে এবং দেহ ধারণ করে।_ 


৯৬ ভারতীস়্ গর্মম 


হীনযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ অনুসরগ করার 
পক্ষপাতী। সকল রকম ভোগবামনা পরিহার করে, আত্মনির্ভরশীল হককে 
বুদ্ধের আদর্শকে অন্গসরণ করাই তীর! কর্তব্য মনে করেন নির্বাণ লাভের 
জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়সংষম ও সকল রকম বাসনাকে জয় কর? এবং এর জন্য 
নিজের চেষ্টায় নির্বাণ কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতে হয় না। নির্বাণ- 
লাভ কবতে হনে প্রাপ্ত সাধক হলেন অর্হৎ বা! পুজনীয়। এই নির্বাণের জঙ্ত 
অপরের মাহাষ্যেক্ মুখাপেক্ষী হওয়া] উচিত নয়। নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন 
করতে হবে। '“আত্ম্দীপোভব” বুদ্ধদেবের এই উক্তির উপর হীনযান বৌদ্ধগণ 
খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। “নিজেকে নিজেই তুমি আলে দেখাও, নিজের 
মুক্তির পথ নিজেই সন্ধান করে নাও, অপরের সাহাযোর ব1! করুণার প্রত্যাশী 
হয়ো না।” 

হীনযান বৌদ্ধগণের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরের মুক্তির জন্য চিন্তা 
না করে নিজের মুক্তির জন্য চিস্তা করবে। আত্মমুক্তিই হবে প্রতিটি ব্যক্তির 
লক্ষ্য । 

হীলষানীপা। সাধারণ মাছের জীবনধারা থেকে নিজেদের দুরে নির্যামিত 
করে নির্জন স্থানে ধ্যানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করার কথ] বলে থাকেন। 
বু্ধদেবের আর্ধলত্য চতুষ্টয়ের অনুধাবন এবং ধ্যামই নির্বাণ লাভের উপায়। 
হীনযানীরা পাবিবাবিক হীনযানীরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপন নিষিদ্ধ 
ও দামাজিক জীবন- বলেই মনে করেন। লাযাজিক জীবনযাপনের ফলেই 
৮০০০০ স্বেহ, মায়ামমতার উদ্ভব হয় এবং তাঁর পরিণতি ছুংখ। 
হীনফাঁনীর। এতখানি কঠোরতা অবলম্বন করতে চাঁন যে বাহ্থজগতের সৌন্দর্য 
থেকে দৃষ্টিকে অপসারিত করার জন্ত গথ পরিক্রমণ করার সময় তারা চোখ 
বুজে চলার পক্ষপাতি। জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে বিবাহিত জীবনঘাপন থেকে 
বিরত থাকা উচিত, কারণ বিবাহিত জীবন জলস্ত চুল্লীর সমতুল্য । 

নির্বাণের অর্থ বিজ্ঞান বা চেতনার নিবৃত্বি। চেতনা হুল কোন কিছুকে 
লাভ করার জন্ত অন্ভূতি এবং তার ফলেই বন্ধন ন্থচিত হয়। নির্বাণ হল 
চরমবিলুপ্তি, সৃতরাঁৎ নির্বাণ হল অভাবাতজ্মক। 
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হীনযানীরা সর্বান্তিবাদী, অর্থাৎ তার! জড়জগৎ এবং মনোৌজগৎ উভয়েরই 
স্বতন্ত্র সত্ব স্বীকার করে । ' হীনযাঁনীদের মতে সব কিছুই ক্ষণিক, যার সত? 
হীনযানীনা সরবাততিষাদী আছে, তা ধর্মের দ্বারা গঠিত। ধর্ম কথাটিকে এখানে এক 

বিশেষ অর্থে ব্যবহার কর হয়েছে । ধর্ম হচ্ছে সত্তার অস্তিম 

উপাদ্দান। এগুলি অসংস্কত, এদের আর কোন ক্ষুত্রতর উপাদান হয় না। 
কোন সনাতন চেতন সত্তার অন্তিত্ব নেই, চিন্তা এবং অনুভূতিরই অস্তিত্ব 
আছে; এর অস্তরালে কোন শ্বাশ্বত আত্মা বা চেতন সত্বার অস্তিত্ব নেই । 
আত্ম। হল পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়ার ধার। বা প্রবাহ। 

হীনযাঁন বুছ্ধগণের বৌদ্ধমতকে দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধমত নামেও অভিহিত 
কর] হয়, যেহেতু সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশেই এই ধর্মমত 
প্রচলিত হয়েছিল। মহাযান বুদ্ধগণের বৌদ্ধমতকে উত্তরদেশীয় বৌদ্ধমত 
নামে অভিহিত কর! হয়, যেহেতু তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে এই 
ধর্মমতের প্রচলন হয়েছে । কিন্তু 2195 109%875-এর মতে এ-জাতীয় 
শ্রেণীবিভাগের মূলে অভিমতগত বা ভাষাগত কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়! 
যায় না। 

হ্িযানীদের মতবাদ পালি ভাষায় লিখিত। হীনযাঁনীর] ত্রিপিট ককেই 
প্রামাণ্য বলে মনে করে এবং লেহেতু তার্দের ধর্মমত ত্রিপিটকের উপর 
ভি প্রতিিত। এ কারণে হীনযাঁন মতবার্কে অনেকেই 
স্ববিরবাদ বা! সেরাবাদ প্রাচীন বৌদ্ধমতবাদ বলে স্বীকার করেন। প্রাচীনপন্থী 
নামেও পরিচিত স্থবিরদের মতবাদ বলে অনেকে এই মতবাদকে স্থবিরবাদ 
বা সেরাবাদ নামেও অভিহিত করেন। সৌত্রান্তিক ও বৈভাঁধিক দর্শন- 
সম্প্রদায় হীনযান-সম্প্রদায়তুক্ত। 


(ভু) হাআন্ম সম্জ্রদ্লজ্জ £ 


সআজাট অশোকের সময় থেকে কণিষ্ষের সময় পর্যস্ত মহাযাঁন সম্প্রদায়ের' 

ধর্মমতের আবির্ভীব ঘটে এবং তার পরবতী সময়ে এই ধর্মমত বিশেষভাবে 
প্রসার লাভ করতে থাকে । 
ভা..৮৭ 


৯৮ ভারতীয় দর্শন 


হীনযান সম্প্রদায় ধর্মমত অন্থসরণ করার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা 
অবলগ্বন করতেন। কোন প্রকারেই ধর্মের বিশুদ্ধতা তার! নষ্ট হতে দিতে 
চান ন1। এর ফলে মানুষের উচ্চতর সত্তার জন্য যে আকাজ্ষ। তাকে তার! 
উপেক্ষা করেছেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক দ্িকটির প্রতি সুবিচার করতে 
হীনযানী সপ্প্রদায় : পারেননি । মান্থষের এই উপেক্ষিত আধ্যাত্মিক দিকটি 
তত শু্ক বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ! করল। 
সুবিচার করতে হীনযাঁনীর! বৃদ্ধকে সাধারণ মান্য বলেই মনে করতেন, 
পারেনি মহাঁষানীদের মতে বুদ্ধই ভগবান । মহাঁযাঁনীর] নির্বাণকে 
চরম বিলুপ্চি বলে মনে করেন, কিন্তু চরম বিলুপ্তির প্রতি সাধারণ মাহুষের 
স্বভাবতই কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না । সে কারণে হীনযাঁনীদের ধর্মমত 
জনপ্রিয়ত। অর্জন করতে পারল না। আধ্যাত্মিকতার অন্গপস্থিতি, কর্নার 
ভাব, শুষ্ক বিচারবুদ্ধি, জীবনের মুল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য অস্বাস্থাকর 
উপায় অনুসরণ, নির্বাণকে চরম বিলুপ্থিতে পরিণত কর1 এবং নৈতিক জীবন 
যাঁপনের জন্ত অস্বাভাবিক কচ্ছুতা ও কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য হীনযানীদের 
মহাযান সম্প্রদায় ঈশ্বব, ধর্মমত সাধারণ মান্ষের মনে প্রেরণা জাগাতে পারেনি । 
তি এই ধর্ম ছিল স্বল্প কয়েকজন দৃঢচিত্ত ব্যক্তরই উপযোগী । 
তরিকার অনুভূতি প্রবণ, উপাসনা-ইচ্ছুক এবং অধ্যাত্মতৃষ্ণায় আকুল 
উপস্থাপিত করল ব্যক্তি একটি উদার ধর্মমতের জন্য লালায়িত। তাঁর সে 
অভাব পুরণ করল মহাযাঁন সম্প্রদায়ের ধর্মমত। ঈশ্বর, আত্মা এবং মাস্ষের 
অদৃষ্ট লম্পর্কে মহাঁযানীরা ভাবাত্মক ধারণ। মান্থষের কাছে উপস্থাপিত করল। 

মহাযানীর৷ আত্মমুক্তির কথা প্রচার ন1 করে সকলের মুক্তির কথা বলে 
থাকেন । বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করার পরও বিশ্বের ছুঃখপীড়িত মানুষের ছুঃখমুক্তির 
জন্ত তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। 
দিনা মহাযা নীরা বুদ্ধদেবের মহৎ জীবন ও কার্ধাবলী থেকেই 
দুঃখমুক্তিই তাদের অন্ুপ্রেরণ। লাভ করেছিলেন এবং মে কারণে 
মহাধানীদের লক্ষ্য তদের লক্ষ্য ছিল মাত্র নিজের দুংখমুক্তি নয়, সর্বমাধারণের 
ছুঃখমুক্তি। মহাধানীর] হীনযাঁনীদের আদর্শ বা লক্ষ্যকে উচ্চ আদর্শরপে গণ্য 


বৌদ্ধার্শন সম্প্রদায় ৯৪ 


করতে পারতেন না, যেহেতু তারা কেবলমাজ্ম আত্মমুক্তির কথাই প্রচার 
করতেন, কিন্ত মহাযানীদের মতে বিশ্বের লোকের ছুঃখমুক্তিই লক্ষ্য হওয়া 
উচিত। 

মহাযান সম্প্রদায়ের নিম্সলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোঁচন! করলেই 
এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রকৃত ব্বরূপটি জানা যাঁবে। 

(ক) বোধিসত্ত্বের আদর্শ ঃ মহাযানীরা মনে করতেন যে, আত্মমুক্তির 
আদর্শটি স্বার্থদুষ্ট, যেহেতু বিশ্বের অসংখ্য ছু:খপীডিত লোকের ছু:খপরিত্রাণের 
কথা এতে পেই। সে কারণে মহাঁধানীরা অর্থৎং-এর আদর্শ পরিহার করে 
বোধিসত্বের আদর্কেই গ্রহণ করেছিল। বোধিসত্ব কথাটির সাধারণ 
অর্থ__যাঁর সত্ব হল পরম জ্ঞান বা বোধি, কিন্তু বোধিসত্ব বলতে সাধারণতঃ 
বোঝায় সেই ব্যক্তিকেই যিনি পরমজ্ঞান বা বোঁধি অর্জনের পথে বা ডু 
লাভের পথে উপনীত হতে চলেছেন। গৌতম বুদ্ধ যখন বৃদ্ধের জং 
পূর্ববর্তী অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন তখন তার সম্পর্কে এক 
হয়েছিল। বোধিসত্বের আদর্শ হল পরমজ্ঞান লাভ করা এবি 
বা প্রজ্ঞা ও তালবানার দ্বার! বিশ্বের দুঃখজর্জরিত ঠা 
তাদের মোক্ষ লাভের জন্য সহাঁয়তা কর]। স্থতরাং তিনিই বোধিসত্ব ধার 
সত্যোপলব্ধি ঘটেছে, যিনি প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন 
এবং অপরের মুক্তির জন্য যিনি নিজেকে উত্মর্গ করেছেন। 
করুণ এবং প্রজ্াই হল তার জীবনের পাথেয়। বোধিসত্বরা অপরকে দুঃখ 
থেকে মুক্ত করার জন্য বার বার জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হন। কিন্ত বার বার 
জন্ম-মৃত্যুর অধীনস্থ হলেও সংসারের মায়া, মোহ, পাপ, পদ্থিলত। তাঁদের 
স্পর্শ করতে পারে না। পদ্মের জন্ম পাঁকে, কিন্তু পাকের মলিনতা। যেমন 
শুচি-শুত্র পদ্মকে স্পর্শ স্তরতে পারে না, সেরূপ এ জগতের পাপ ও 
পঙ্কিলতা তাদের স্পর্শ করে তার্দের মধ্যে কোনরূপ মালিন্ত স্যটি করতে 
পারে না। অপরের কর্মফলের সঙ্গে নিজেদের সতৎকর্মের ফলগুলিকে তীার। 
বিনিময় করে নেন। অপরকে ছুঃখমুক্ত করার জন্য তার্দের অপরের কর্মের 
ফলভোগ করতে হয়। 






বোধিসত্বেব আদর্শ 


ন্চূং ভারতীয় দর্শন 


উটহাযানীদের মতে দান, বীর্য, ( ধৈর্ঘ) শীল, কান্তি (ক্ষমা) ধ্যান এবং সর্বোপরি প্রজা 
হুল নৈতিক জীবনের নীতি । মহাযানীর! বৌদ্ধ সংঘের কঠোরতার পক্ষপাতী নন। ভিচ্ষু 
হওয়া বা ন। হওয়! ব্যক্তির চরিত্র এবং প্রবণতার উপর নির্ভর করে। বিবাহিত্ের পক্ষেও 
বোধিসত্ত্বর আদর্শ গ্রহণ কর! সম্ভব। বুদ্ধের নীতি অনুসরণ করাই হল মোক্ষ লাভের পথ। 
মহাযানীরা কেবলমাত্র নিজ শক্তির সাহায্যেই মোক্ষ লাভে বিশ্বানী ময়। একজন' 
পধপ্রদর্শকের প্রয়োজন | হীনষানীদের মতে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই নির্বাণ লাভ করা সম্তব' 
নয়। কেবলমাত্র ভিক্ষুজীবন যাপনের মাধ্যমে স্বল্প কয়েকজন দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই নির্বাণ 
লাভ কবা সম্ভব। সাধক বোধিসত্বরূপে সাধনা আরম্ভ করে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে--এরূপ 
ধারণাকে হীনযানীরা সমর্থন করতেন ন|। মহাযানীদের মত যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই 
বোবিস্তত্ব হওয়া সম্ভব, এমন কি নীচ জাতির অন্তভূক্তি ব্যক্তির "পক্ষেও বুদ্ধেব বাণী অনুসরণ' 
করে বোধিসত্ত্ব হওয়া সম্ভব | মহাযানীদের এই মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতাব আদর্শ প্রাচীন 
বৌদ্ধধর্মের মূলনীতির সঙ্গে সামগ্রস্তপূর্ণ । বুদ্ধদেবের নিজের ইচ্ছাই ছিল সকল মানুষকে মুক্তির 
পথ প্রদর্শন করা, সে কারণে তিনি তিক্ষুদের, মানুষের মঙ্গলের জচ্য তার বাণী প্রচার করার' 
নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ হীনযানীদের কাছে নৈতিকতা হল নঞর্থক ব1 অভাবাস্মক, যেহেতু, 
নৈতিকতা বলতে তারা মনে করতেন মনকে কামনা+ বাসনা, ভোগতৃষ্ণ) থেকে মুক্ত কর1।, 
কিন্তু মহাযানীদের বোধিসত্বের আদর্শ কেবলমাত্র চিত্ত থেকে তোগ বাসনা দুব কর! নয়, নিজের' 
কর্মের সংফলগুলিকে অপরের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করা । 

মহাষানীরা নির্বাণ লাভের উপর গুরুত্ব আবোপ না করে বোধি অর্জনের উপরই গুরুত্ব 
আবোপ করেন। মহাযানীদের মতে নির্বাণ স্থির বিলুপ্তি নয়, এ হুল পরমাত্ধ! বা মহাত্মার 
সঙ্গে পরম মিলন (00100 আ6 609 60986 ৪০০] ০6 0109 010159786 0: 11913870087 ) | 
নির্বাণ হল পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি? জন্ম-ৃত্যুন্ূপ চক্ত থেকে মুক্তি, বাসনা, অজ্ঞতা ও ক্রোধের অপসারণ । 
নির্বাণ হুল পর নির্ভরশীল সত। ( 070০90016107066 1১818 ) | নির্বাণ অস্তিত্বহীনত1 নয় এ 
হুল অজ্ঞানতাকে জয় করে প্রকৃত ন্বাধীনত1 লাভ করা । 


(খ) বুদ্ধই ঈশ্বর ১ সাধারণ মানুষ জীবন সংগ্রামে বিপধস্ত হয়ে, দুঃখ 
দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে শ্শ্বরের চরণতলেই আশ্রয় খুজে বেড়ায়। 
ঈশ্বরের করুণার জন্য তার তৃষিত মন হাহাকার করে ওঠে । সেই কারণে 
ষে-ধর্মে ঈশ্বরের স্বান নেই, সেই ধর্ম তার কাছে কোন সাত্বনা বহন করে 
আনতে পারে না। সেই কারণেই হীনযান অশ্প্রদ্ধায়ের ধর্মমত সাধারণ 
মা্গষকে আকর্ষণ করতে পারেনি, যেহেতু হীনযাঁনীর! কোন ঈশ্বরের আস্তিত্বে 
বিশ্বাসী নয় এবং তার্দের মতে অপরের কোন রকমের সাহায্যের মুখাপেক্ষী না: 
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হয়ে-_ এমনকি ঈশ্বরের করুণার কথাও চিন্তা না করে মোক্ষলাঁভের কথা চিন্তা 
করতে হবে। 

মহাযান সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের এই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার জন্য 
সচেষ্ট হলেন। তাদের মতে বুদ্ধই ভগবান। মহাঁষানীরা এক পরম সততায় 
বিশ্বাসী । বুদ্ধ তারই অবতার-_-এই পরম সত্তা বেদাস্তের নিগুণ ত্রদ্মের মতন 
অবাও মানসগোচর । তিনি বর্ণনার অতীত। ভাষায় 
তাকে প্রকাশ কর! যাঁয় না। তিনি এক অতীন্দ্রিয় সত্তা, 
তিনি বিশ্বকে অতিক্রম করেই বর্তমান। তিনি নিরাকার, নিগুণ এবং 
জ্ঞানের অতীত । কিন্ত বিশ্বকে অতিক্রম করে থাকলেও, তিনি বিশ্বের মধো 
নিজেকে প্রকাশ করেন । নিগুণ ব্রদ্ম যেমন সগ্তণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে নিজেকে 
প্রকাশিত করে, এই অতীন্দ্রিয় পরম সত্তাঁও ধর্মকায়ের মাধ্যমে নিজেকে 
প্রকাশিত করে । ধর্মকায়রূপে তিনি এই জগতকে নিয়ন্ত্রিত করেন। বুদ্ধতো। 
একজন নন, গৌতম বুদ্ধের পুর্বেও আরও অনেক বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে এবং 
মানুষকে ছুঃখ থেকে মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে তার] আবিভূত হয়েছেন। 
বুদ্ধ ঈশ্বরের অবতার, স্থৃতরাং পরম নত্বা ধর্মকাঁয় রূপে বিশ্বের লোককে দুঃখ 
থেকে পরিস্রাণ করার জন্য সহায়ত করে। 

মহাধানীর ধর্মকাঁয়রূপে বৃদ্ধকে ভগবানের আসনে বসিয়ে সাধারণ 
মানুষের ঈশ্বরের অভাব পুরণ করলেন, যাতে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের 
মতই বুদ্ধের কাছে করুণা, ভালবামা এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থ হতে পারে। 
যেহেতু বুদ্ধ ভগবান-_সেহেতু মাহৃষের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তির আর কোন 
কারণ থাকল না। 

€গ) সনাতন আত্মার ধারণা ঃ প্রাচীন বৌদ্ধমতে কোন সনাতন 
আত্মার অস্তিত্ব নেই। আত্ম! হল আমাদের চিন্তা, ভাব, ধারণা, অন্ুতৃতি 
প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ বা ধারা । সাধারণ মানুষ চিন্তা, অনুভূতি ও 
ইচ্ছার অন্তরালে এই সব মানসিক প্রক্রিয়ার আধাররূপে আত্মাপ কোন নিত্য 
পদ্দার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে। প্রাচীন বৌদ্ধগণ এই জাতীয় মানসিক 
প্রক্রিয়ার আধাররূপে কোন স্থায়ী সভার অন্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। 


বুদ্ধই ঈশ্বর 


১৪২ ভারতীয় দর্শন 


সাধারণ মানুষ আত্মার অন্তিত্বহীনতাঁয় কোনমতে বিশ্বাসী হতে পারে না? 
আত্মাই যদি ন৷ থাকে তবে মানুষের ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু 
থাকে না, তাহলে মানুষ কার জন্য কর্ম করবে? মানুষের 
মুক্তিলাভের সাধনাই বা কার জন্য ? 
মহাযাঁনীর। আত্মার পুনঃগ্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের এই অভাবও, 

পুরণ করল । মহাযাঁনীদের মতে জীবাত্মার (11501510091 5০16) কোন 
সত্তা নেই, জীবাত্মা মিথ্যা। এ হল তুচ্ছ, ক্ষু্র ; এর কোন নিজস্ব অস্তিত্ব 
নেই। কিন্তু এই জীবাত্মা হল মহাত্মা বা পরমাত্মার প্রকাশ । এই পরমাত্মা 
হল এক অতীব্দ্রিয় সত্তা, যা সকল জীবের আত্মাম্ব্ূপ। এই পরমাআ্বাই সত্য । 
এই পরমাত্মবা সকল জীবের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছে। জীবাত্মা যখন 
মহাত্ব! বা পরমাত্মায় লীন হয়ে যায় তখনই তার মহাঁনির্বাণ ঘটে। 

মহাযানীদের দার্শনিক মতবাদের আলোচনা শৃশ্বাদ এবং বিজ্ঞানবাদের আলোচনায় 
ইতিপূর্বে কর! হয়েছে । কোণ কিছুরই সতত! নেই, মহাষানীর1 এই মতবাদ স্বীকার করে না। 
মহাযানীর! 'ভূততথতার' সত্ব! স্বীকার করে । এই সত্তাই হল ধর্মকায়। এ হুল দর্বোচ্চ নীতি 
যা সকল অসঙ্গতির মধ্যে সামঞ্জন্ত স্থাপন কবে, একেই বলা হয় নির্বাণ! এই হল বোধি বা 
জ্ঞান । এই? জগতের উদ্দেষ্ঠ নিষস্ত্রিত কবে । জগতের সকল বস্তর উৎদ এই সত্বা। একে 
ভাষার ঘ্বারা বর্ণনা করা যায় না। 


এ জগৎ অবভাপিক, এর কোন সত্ব নেই । একে ন্বপ্নের সঙ্গে তুলনা 
কর! যেতে পারে । তবে এ যে একেবারেই অর্থহীন তা নয়। এ জগতের 
মহাযান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই, ত1 নয়, তবে এর কোন চিরস্তন সততা নেই। 
দার্শনিক মতবাদ. এই জগত ক্ষণস্থায়ী এবং অনবরত পরিবর্তনশীল, যেহেতু 
পরমসত্ব। সকল কিছুর মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করছে । প্রতি ব্যক্তিরই বুদ্ধত 
প্রাপ্তির স্ভাবনা আছে। ব্যক্তি-আত্ম! বা জীবাত্ব। পরম সত্াঁরই প্রকাঁশ। 

অবিদ্ভাই জগতের কারণ, অবিদ্া থেকেই জগত-প্রক্রিয়ার শুর । এই 
জগৎ পরমদত্বারই প্রকাশ, তা না হলে এ জগৎ একেবারেই অর্থহীন হত বা 
অলীক বস্তর পর্যায়ে গিয়ে পড়ত । 

মহাযানীদের ধর্মমত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং উত্তর দেশেই এই ধর্মমতের 
প্রচার ঘটেছিল। 


সনাতন আত্মার ধারণ] 
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(ছ) ওউসসহহাল্ 


পুর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে হীনযাঁন ও মহাঁযান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
পার্থক্য আছে তা আমর! এখন সংক্ষেপে বুঝে নিতে পারি। 


হীনযাঁনীর! ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, কিন্তু মহাঁধানীদদের মতে বুদ্ধই 
ঈশ্বর বা] ভগবান। হাীনযানীদের মতে কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব নেই। 
হীনশান ও মহান মহাঁষানীদের মতে জীবাত্মার কোন পৃথক সত্তা নেই সত্য, 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তবে পরমাত্মার আছে এবং জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ । 
দি হীনযানীদের মতে আত্মমুক্তিই সকলের লক্ষ্য হওয়] উচিত, 
মহাঁষানীদের মতে বিশ্বের সকল লোকের মুক্তিই কাঁম্য। হীনযাঁনীরা বৌদ্ধ 
ধর্মমতের কোনরকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়, যেহেতু তাঁদের মতে 
পরিবর্তনের ফলে ধর্মের বিশ্তদ্ধতা নষ্ট হবে। কিন্তু মহাঁষানীর] নৈতিক 
নিয়মান্থবতণতার কঠোরতাকে কিছুটা শিথিল করে দিয়ে তাঁদের ধর্মমতকে 
উদ্দার দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় সকলের উপযোগী করে তুলতে ইচ্ছুক। 


বর্তমানেও দেখা যায় এই ছুই সম্প্রদীয় তাদের মৃতভেদের দরুন অনেক 
সময়-্পরম্পরকে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় নিজেদের মধ্যে তিক্ততার হ্যাট 
করে। কিন্ত এ জাতীয় মনোভাব সমর্থনযোঁগ্য নয়! উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, উভয়েরই লক্ষ্য উচ্চ, ক্ষুতর 
মতভেদের দরুন নয়। হীনযানীরা ধর্মের বিশুদ্ধত। রক্ষা করার জন্তই সকল 
ভিন রকম কঠোরত! ও কৃচ্ছৃতা অবলম্বনের পক্ষপাতী । আর 
মহাযানীদের লক্ষ্য হল মানবিকতা ও বিশ্বজনীনতা।। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 
মুক্তি নয়, বিশ্বজনের মুক্তিই তাদের লক্ষ্য। 


সুতরাং এই ছুই লক্ষ্যের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। যে কোন 
উদার ধর্মমতের বিশুদ্ধতা রক্ষার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি 
পরম্পরের পরিপুরক প্রয়োজন আছে তাকে উদ্দার এবং বিশ্বজনীন করে 
তোলা, তাকে সর্বব্যাপক করে তোলা । সুতরাং এক হিসেবে উভয় সম্প্রদায় 
পরস্পরের বিরোধী নয়, পরস্পরের পরিপুরক। 


ঢতর্থ অধ্যায় 
ন্যায়-দর্শন 
-১। ভ্রমিকা €106:00 06101) ) 2 

্যায়-দর্শন আন্তিক বস্তবাদী দর্শন। একে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু এ 
দর্শন বেদকে প্রামাণা বলে গ্রহণ করে এবং এ দর্শন বস্তবাদী, যেহেতু এর মতে 
স্টায়র্শন আন্তিক জ্ঞাননিরপেক্স বন্তর স্বাধীন সত্তা আছে। কিন্তু ন্তায়-দর্শন 
রস্তবাদ' দর্শন বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করলেও স্বাধীন চিন্তা 
ও বিচারের উপর প্রতিষ্রিত। মহধি গৌতম ন্তাঁয়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 
অক্ষপাঁদ নামেও পরিচিত। তার নামান্ুদারে তার দর্শনকে অক্ষপাদ দর্শনও 
মহধি গৌতম গ্যায়. বলা হয়। শ্যায়-দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান লাভের 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাত। পদ্ধতি নিয়ে আলোচন। করে। কি উপায়ে বা কোন্‌ 
কোন্‌ বিধি অনুসরণ করে যুক্তি-তর্ক করলে আমর] যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে 
পারি-_ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ তাঁরই আলোচন৷ করে। এই কারণে ন্যায়-দর্শনকে 
্বয়দর্শাকে তর্কশীন্র, তির্কশান্র বা বাদবিষ্ঠাও বলা হয়। যথার্থ জ্ঞানলাভের 
বাদবিদ্তা, প্রমীণশান্ত্র, প্রণালীকে প্রমাণ" বলা হয়। ন্যায়-দর্শন 'প্রমাণ' নিয়ে 
ইউজ আলোচনা করে বলে, স্থায়-ঘ্রশশনকে প্রমাণশাস্ত্রও বল। হয়ে 
থাকে । “আম্বীক্ষিকী'। ন্যাঁয়-দর্শনের আঁর একটি নাম। 

প্রত্যক্ষ বা শ্রুতির সাহায্যে যা জান! যায়, সে বিষয়ে পরে আলোচন। করার 
নাম হল অন্বীক্ষা। ন্যায়-শাস্ত প্রত্যক্ষ ব! শ্রুতির সাহাঁষো লব্ধ জ্ঞানকে পুৰরায় 
বিচার করে দেখে বলেই তাকে আন্বীক্ষিকী বল! হয়। ন্ায়-দর্শনের ভা্কার 


বাত্মায়ন আন্বীক্ষিকী বি্ভাকে “পকল বিগ্ভার প্রদীপ" বলে অভিহিত 
করেছেন। 
1, অস্বীক্ষ।--অনু-অর্থে পাশ্চাৎ এবং ইক্ষ। অর্থে দর্শন | 
2. সেয়মাম্ী ক্ষিকী -- 
্প্রদীপঃ সর্ববিদ্ভানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্‌ 
আশ্ররঃ সরধধর্মাণাং বিদ্বে[দ্েশে প্রকী তিতা" 
স্বাৎসারন । গ্ঠায়ভাঙ্ | 


হ্তায়-দর্শন ১০৫ 


থার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করলেও যুক্তি-তর্ক করাই 
স্ঘায়-শাস্ত্ের কেবলমাত্র কাজ নয়। ন্যায়-শাস্ত্র তত্ববিষ্ভার বিভিন্ন সমস্যা 
স্ঠাযশানত তত্ববিগার যেমন জীব ও জগৎ, আম্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কেও 
বিভিন্ন সমস্ত নিয়েও আলোচনা করে। কি ভাবে মানুষ তার জীবনের পরমার্থ 
লালোচারেনে (80101110300) ) বা মোক্ষলাভ করতে পারে তা হল 

ভারতীয় দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় । 
এই মোক্ষ বা মুক্তি ন্যাঁয়-দর্শনেরও আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মোক্ষ বা 


ভাজি মুক্তিলাভ করতে হলে তব্বজ্ঞানের প্রয়োজন । তব্জ্ঞান লাভ 
আলোচনাও সন্িবিষ্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য 
গিনি যথার্থ জ্ঞানের প্রণালী নিরূপণ কর! দরকার । সে কারণে 
ব্যায়-শাস্ত্ে জানতত্বের (ঢ015620010985) আলোচনাও সন্গিবিষ্ট কর! হয়েছে। 
স্থতরাং যদ্দিও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মত ন্তাঁয়-শাস্ত্র জীবনদর্শন ও জগদার্শন, 
তবুও তর্কশান্ত্রের এবং জ্ঞানতত্বের অলোচনাই ন্তায়-শাস্ত্রে প্রাঁধান্ত লাঁভ করেছে। 


স্ভায়-দর্শনেব উপর একাধিক রচন! বর্তমান । গোতমেব 'গ্যায়হুত্রই' হ্যায়-দর্শনেব প্রথম 
রচনা । পববর্তাঁ বিখ্যাত এস্থগুলির'মধ্যে বাৎসায়নের “চ্ঠায়ভাস্ত', উদ্দ্]োতকরের "্যায়-বাতিক", 
বাচম্পতি মরিশ্রের "স্তায়-বাতিক তাৎপর্য টাক1", উদয়নের *ষ্ঠায়-বার্তিক তাৎপর্ষ-পরিশ্তদ্ধি' এবং 
'গ্ঠায় -কুত্মাঞ্জলি" জয়স্তভটের 'ন্তায়-মঞ্জবী' এবং ভাসর্বজ্ঞের '্ঘায়-সাব'-এর নাম উল্লেখযোগ্য । 
্যায়ের ছুটি শাখা-_ প্রাচীন স্কায় এবং নব্য ম্ভাঘ। উপরোক্ত রচয়িতাবা সকলেই প্রাচীন 
'্যায়-দর্শন সম্প্রদায়ের অভ্ততুক্তি। এই সব নৈয়ায়িকদের প্রধান কাজ ছিল- ন্যায়নত্রের ব্যাখ্যা 
করা এবং প্রতিপক্ষের সমালোচন। খগুন কব। | গঙ্গেশের “তদ্বচিন্তামণি'কে কেন্্র করে 
স্যায়ের উত্তব। গঙ্গেশের পুত্র বর্ধমান 'গ্যায়-কুহুমাগুলি প্রকাশ, এবং 'শ্যাঁয়- নিবন্ধ প্রকাশ? 
নামে ছুটি ভাস্ত রচন! করেছিলেন। এ ছাড়াও রুচিদত্ত মিশ্র তত্বচিন্তামণির উপর 'প্রকীশ" এবং 
'ক্যা়-কুহ্মান্রলির উপর 'মকরন্দ' রচন1! কবেছিলেন । জয়দেব মিশ্রের আলোক” মথুরানাথ 
'ভর্কবাগীশের 'রহস্ত', রঘুনাথ শিরোমণির 'দীধিতিপ্রকাশ', জগদীশ তর্কালঙ্কারের “তর্কস্ত্তি 
“ও মাথুবী' এবং গদাধর ভষ্টাচার্ষের 'গাদধবী+ উল্লেখযোগ্য বচন1 | বিশ্বনীথেব “ম্তায়তারিকা 
-* “সিদ্ধান্ত মুক্তীব লী” বিশেষ ভাবে উল্লেখষোগ্য । নব্য ্ায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
/প্রাচীন ম্ভায়ের জনপ্রিয়তা! অনেকাংশে কমে গেল। 
নব্য নৈয়ায়িকগণ ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের সমহ্বয়-সাধন করলেন এবং বৈশেষিকদের 
সাতটি পদার্থকে তীকার করে নিলেন । 


১০৬ ভারতীয় দর্শন 


ন্তায়-দ্শনের আলোচনায় চারটি অংশ লক্ষ্য করা যেতে পারে ; ষথা-_- 
(১) জ্ঞান সম্পর্কে আলোঁচন1 (২) জড়জগৎ সম্পর্কে আলোচনা! (৩) জীবাত্মার' 
হ্বরূপ ও মোক্ষ সম্পর্কে আলোচন1 এবং (৪) ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা । 

1 শিদ্কার্খ£ 

্যায়-দর্শনের উদ্দেশ্ট জীবকে ষোলটি পদার্থের তত্রজ্ঞান প্রদান কর1। পদার্থ 
কাকে বলে ?--পপাস্য অর্থ; পদ্দার্থঃ,। পদ দ্বার! যে বিষয় নির্দিষ্ট হয়, তাই 
পদার্থ। মোক্ষলাঁভ জীবের লক্ষ্য এবং পদার্থ িষয়ে 
তবজ্ঞান জীবের মোক্ষলাভের পক্ষে প্রয়োজন! এই 
যোলটি পদার্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে নীচে আলোচন1 কর! হচ্ছে। 

(১) প্রমাণ যিনি জ্বাতা তাঁকে বলা হয় গ্রমাতা। প্রমাতা যে 
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, তাঁকে বলা হয় প্রমেয়। 
যে প্রণালী দ্বার! যথার্থ জ্ঞান বা 'প্রমা” জন্মে তাকে প্রমাণ' 
বলা হয়। প্রমাণ চাঁর প্রকাঁর-_ প্রত্যক্ষ, অস্থমান, উপমাঁন এবং শব । 

প্রমাতা, প্রমেয় ও গ্রমাণ--এই তিনটির কোন একটির অভাব হলে জ্ঞান 
সভব হয় না। 

(২) প্রমেয় 2 প্রমেয় হল জ্ঞানের বিষয় । ন্যায়-দর্শন অন্থসারে জ্ঞানের 
বিষয় মোট বারটি। যথা--আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ইন্জিয় 
বিষয় ব! অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি (৪০৮%1গে ), দোষ, 
প্রেত্যভাব অর্থাৎ পুনর্জন্ম ও পুনঃপুনঃ মৃতা, ফল, ছুঃখ এবং মোক্ষ। 

(৩) সংশয় ব। সন্দেহ £ অনিশ্চিত জ্ঞংনই হল সংশয়। একই সময়ে 
একই বস্ততে যখন বিপরীত ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির কথা চিস্তা করা হয়, 
তখনই সংশয় দেখা দেয়। চার্বাকরা আত্মার অণ্থিত্ব অস্বীকার করে। 
নৈয়ায়িকর। আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু একই 
সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ও অনত্তিত্ব উভয়ই স্বীকার কর। চলে 
না; সেহেতু সংশয় দেখা দেয়, আত্মা আছে কি নেই। দূরে একটি বস্তুকে 
দ্বেখে মনে হয় ওটি দড়িও হতে পারে, সাঁপও হতে পারে। সুতরাং বস্তটিরঃ 
প্রকৃত শ্বরূপ সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয় । সংশয় হল অযথার্থ জান । 


ষোল প্রকার পদার্থ 


প্রমাণ 


প্রমেয় 


সংশয় বা সন্দেহ 
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(8) প্রয়োজন ঃ যে উদ্দেশ্টে মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাকেই প্রয়োজন বলে । 

(৫) দৃষ্টাত্ত 3 দৃষ্টান্ত হল এমন একটি উদ্দাহরণ যাঁর সম্পর্কে কোন মতভেদ 

দৃষ্টান্ত থাকে ন|। দৃষ্টান্ত হল প্রমাণসিদ্ধ। বাৎসায়ন এবং জয়স্তের 
সংজ্ঞামতে দৃষ্টাস্তকে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ই ম্বীকার করে নেয় । 

(৬) সিদ্ধান্ত £ যে বিষয়কে যুক্তিতর্ক ও প্রমাণের দ্বার] স্থনিশ্চিত ভাবে 

সিদ্ধাগ্ত প্রতিষ্ঠিত কর। হয় তাঁকেই সিদ্ধান্ত বলে। সিদ্ধান্ত হল 
কোন বিষয় সম্পর্কে স্বীরুত সতা । 

(৭) অবয়ব 2 অবয়ব হঙ্গ গ্কায়ের আশ্রয় বাক্য (01) ০0079010010 

অবয়ব 0:07005161085 ০06 55110951500 )। প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদাহরণ, উপয়ন ও নিগম-_-এই পাঁচটিকে ন্যায়ের অবয়ব বল! হয়। 

(৮) তর্কঃ তর্ক হল এক প্রাকল্পিক যুক্তি ( ৪175900১0০9] 
816817606 )| প্রমাণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাঁয় সেই 
সিদ্ধান্তের বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয় তাকেই 

তর্ক তর্ক বলা হয় । একটি জলন্ত প্রদদীপকে একটি আবরণ দিয়ে 
আবৃত করার জন্ত প্রদ্দীপটা নিভে গেল । সিদ্ধান্ত কর হল যে, বাযুর অভাবেই 
প্রদীপ নিভে গেল । এই সিদ্ধান্ত যদি কেউ অস্বীকার করে, তখন তার বিরুদ্ধে 
এই ভাবে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে “যদি বাতাস না থাকে, তাহলে প্রদীপ 
জল্গতৈ পারে না"। এই যুক্তিকেই বলা হয় তর্ক। ্ 

(৯) নির্ণয় ও পরম্পর-বিরোঁধী মতামত বিচার করে সিদ্ধাস্ত করাই হল 

নির্ণয় নির্ণয় । এ হল সেই যুক্তি যে যুক্তির সাহায্যে একপক্ষের 
মতকে গ্রহণ করা হয় এবং অপরপক্ষের মতকে বর্জন কর] হয়। 

(১০) বার্থ : বাদ হল সত্যতা নির্ধারণ করার জন্য উভয়পক্ষের নিজ নিজ 
মত প্রতিষ্ঠা করা । জয়ের কথা চিন্তা না করে যখন সত্যতা নির্ধারণের জন্তা 
কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ মত 
প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাহল বাদ। যেমন আত্মার 
অস্তিত্ব আছে আবার নেই, উভয় সিদ্ধান্তই গ্রাহথ হতে পারে নী। এরূপ ক্ষেত্রে 
আত্মার বথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করার জন্য যে আলোচনা তাই হুল বাদ। 


যাদ 
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(১১) জল্লঃ জল্প হল কেবলমাত্র জয়সাঁভের উদ্দেস্টে বাক্যুদ্ধে অবতীর্ণ 

জল্প হওয়া। শীস্রীতি লঙ্ঘন করে বে বিচার করা হয় 
তাকেই জল্ল বলে। 

(১২) বিতগ্া ঃ বিতণ্ডা হল বাজে তর্ক। অপরের মত খগ্ডনের জন্ত 

বিতপ্ড বাঁজে তর্কের অবতারণা, অথচ যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ 
মত প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। 

জল্প ও বিতগ্া! উভয়ই অতাস্ত নিন্দনীয় বিষয় । 

(১৩) হেত্বাভাস£ অনুমান সংক্রান্ত অন্থপপত্তিগুলিকেই হেত্বাভাস 

হেত্বাভাস বলে। য! আসলে হেতু নয়, অথচ হেতুরূপে প্রতিভাত 
হয় তাঁকেই হেত্বাভান বলে। হেত্বাভাস হল দোষধুক্ত হেতু । 

(১৪) ছল £ বাক্চাতুরী বা শ্লেষ প্রয়োগের দ্বার প্রতিপক্ষের বাক্যের 
দোষ দেখান হল ছল । বাদী এক অর্থে একটি শব্দ ব্যবহার করে, প্রতিপক্ষ 
শব্দটি দ্বার্বোধক হওয়ার জন্য শব্দটিকে অন্য অর্থে গ্রহণ 
করে। ছল তিন প্রকার ; যথা-_বাকৃছল, সামান্যাছল 
ও উপচারছল। দও কথাটিকে সময়ের অংশ-_এই অর্থে গ্রহণ করে বাদি 
বলল যে দণ্ড হল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু দণ্ড শব্দটির আর একটি অর্থ হল শাস্তি-_ 
এই অর্থে যদি তাঁকে প্রতিবাদী গ্রহণ করে তাহলে বাঁকৃছল হবে । 

(১৫) জাতিঃ ব্যার্চির উপর ভিত্তি না করে কেবলমাশ্র সাধর্ম 
(9100110গে ) বা বৈধর্মের ভিত্তিতে যখন কোন অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি 
উপস্থাপিত করা হয় তখন তাঁকে জাতি বলে। ঘটের মত উৎপত্তিণীল বলে 
আঁকাঁশ অনিতা”-_বাঁদীর এই যুক্তি ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য যদি প্রতিবাদী এই 
যুক্তি উপস্থাপিত করে যে, “আকাশ নিত্য, কারণ ঘটের 
যেমন আকৃতি আছে, আকাশের সেরূপ আকৃতি নেই, 
তাহলে একে বৈধর্ম সমজাতি বলা হবে। প্রতিবাদীর যুক্তিটি কেবলমাজ্জ ঘটের 
সঙ্গে আকাশের বৈষম্য বা বৈসাদৃশ্তের ভিত্তিতেই উপস্থাপিত করা হয়েছে । 
সাধর্মসম, বৈধর্মমম, উৎকর্ষমম, অপকর্ষমম। বিকল্পমম, সাধ্যসম, প্রাপ্চিসম, 
'অপ্রাপ্তিসম প্রভৃতি চব্বিশ রকমের জাতি আছে। 


ছল 


জাতি 
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(১৬) নিগ্রহস্থান £ বিচারে পরাজয়ের কারণকেই নিগ্রহস্থান বলে । এই 
কারণ নান] ভাবে উদ্ভৃত হতে পারে। যদ্দি কোন ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মতকে 
যুক্তির দ্বার খণ্ডন করতে ন! পারে বা' প্রতিপক্ষ কর্তৃক নিজমত খণ্ডিত হওয়ার 
ফলে তাকে যুক্তি দ্বার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তবে সে কারণ হবে নিগ্রহ- 
স্থান। অজ্ঞানত1 বা বিপরীত জ্ঞানই পরাজয়ের কারণ। প্রতিজ্ঞাহানি, 
নিগ্রহস্থান প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেত্বাস্তর, অর্থাস্তর, নিরর্থক, 
অপার্থক প্রভৃতি চব্বিশ প্রকারের নিগ্রহখান আছে। “আকাঁশ অনিত্য, যেহেতু 
ঘটকে ইন্দ্রিয়েন দ্বার] প্রত্যক্ষ কর যায়, আকাঁশকেও প্রত্যক্ষ করা যাঁয়। এই 
অন্ুমানে ভ্রান্তি দেখাবার জন্য যদি প্রতিবাদী বলে, "আকাশ নিত্য, যেহেতু 
জাতির (£৪045 ) মত আকাশকেও ইন্দ্রিয়ের দাঁর। প্রত্যক্ষ করা যায় এবং 
জাতি হল নিত্য । এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ঘটের নিত্যতা স্বীকার করেছে, কারণ 
জাতি যদি নিত্য হয়, ঘটও নিত্য হবে, এ হল প্রতিজ্ঞাহানির উদাহরণ । 
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নৈয়ায়িকরা বস্তবানী। বস্তবাদ বলতে আমর! কি বুঝি? বদ্বাদ 
অন্তর্পারে এ জগতের বিভিন্ন বস্তর জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। বস্তর 
অস্তিত্ব জ্বাতাঁর জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। ধর। যাক, আমাদের" সামনে 
আমর] গ্ুকটি গাছ দেখছি । এই গাছটির অস্তিত্ব কি আমাদের জ্ঞানের 
উপর নির্ভর করে? অর্থাৎ আমর] যদ্দি এই গাছটিকে নাও জানি তবুও এই 
গাছটির অস্তিত্ব আছে--এমন কথা কি বলা যাবে না? 
ভাঁববাদীদ্দের মতে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বস্তর কোন সত্ব! নেই। 
তাঁরা বলেন, জ্ঞানের বস্ত বা বিষয়, জ্ঞান বা জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল । ব্যক্তি- 
চেতনাই হোক বা বিশ্ব-চেতনাই হোক, চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তর কোন 
সত্ব] নেই। বস্তবাদীদের মতে বস্তর অস্তিত্ব কি ব্যক্তি-চেতনা বা কি 
বিশ্ব-চেতন1--কোন চেতনার উপরই নির্ভরশীল নয়। বস্তর অস্তিত্ব আমাদের 
জান৷ না জানার উপর নির্ভর করে না। যে গাছটিকে আমরা দেখছি, সেই 
গাছটি যদি কারও জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহলেও তার অস্তিত্ব থাঁকবেই। 


বস্ধবাদ কাকে বলে? 
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সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, বস্তবাদীদের মতে বস্তর মনো-নিরপেক্ষ শ্বতন্ 
সত আছে। 

যায়-দর্শনও বস্তবাদী দর্শন; যেহেতু নৈয়ায়িকর! বস্তর জ্ঞান-নিরপেক্ষ 
অস্তিত্ব স্বীকার করে। তবে নৈয়ায়িকর। শব বা! শ্রুতি বা শচ্গভৃতির 
ভিত্তিতেই বস্তর এই জ্ঞান-নিরপেক্ষ অন্তিত্বের কথা মেনে নেয় না। নিছক 
বিশ্বাসের খাতিরেই তারা চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করে ন|। 
যুক্তিতর্ক বিচারের মাধামেই তাঁরা বস্তর এই অস্তিত্বকে 
স্বীকার করে নেয়। সেকাঁরণে নৈয়ায়িকদের বস্তবা্ 
যুক্তিমূলক বস্তবাদ । নৈয়ায়িকদের মতে মানুষের জীবনের পুরুষার্থ হল মোঁক্ষ। 
কিন্ত বস্বর যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে না পারলে এই ম্নোক্ষলাভ করা সম্ভব নয়। 
কিন্ত এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমাদের পক্ষে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা কি 
সম্ভব? তাহলেই আলোচনা কর] প্রয়োজন যে, জ্ঞান কাকে বলে? যথার্থ 
জ্ঞানের সঙ্গে অযথার্থ জ্ঞানের প্রভেদ কি, যার দ্বার। ষথার্থ জ্ঞান জন্মে সেই 
প্রমাণই বা কয় প্রকার? সংক্ষেপে তত্ববিদ্ভার আলোচনার পূর্বে জ্ঞানতত্বের 
(501505000109£% ) আলোচনা অপরিহার্য । স্ৃতরাং ন্যায়-দর্শনের যে বস্তবাদ 
তা হল যুক্তিমূলক বস্তবাদ (1.9£108] 2:8115]) )। 


যুক্তিমূলক বস্ধাদ 


৪1 ভভাম্মভজ্ভ লা ্রমাশাজ্জ 0106015,০£ 90%1086) £ 

হ্াঁয়-দশনে জ্ঞানকে ছু ভাঁগে ভাগ কর! হয়েছে-_প্রমা” বা ষথার্থ জ্ঞান এবং 
'অপ্রমা” বা অধথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান লাঁভেব যে প্রণালী তাঁকে বলা হয় 
প্রমাণ-- প্রত্যক্ষ, প্রমাণ" | নৈয়ায়িকর্দেব মতে প্রমাণ চার প্রকার ; যথা 
অনুমান, উপমানওশব প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব। প্রমাণ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনার পুর্বে আমাদের আলোচন। কর! প্রয়োজন--জ্ঞান কাকে 
বলে, জ্ঞান কয় প্রকার এবং যথার্থ জ্ঞানকে অযথার্থ জ্ঞান থেকে কি ভাবে 
গ্রভেদ কর1 যেতে পারে । নীচে সে সম্পর্কে আলোচিন। কর] হচ্ছে 

(১) জ্ঞানের সংজ্ঞ। এবং শ্রেণীবিভাগ (79625160250 
0185811708607) ০£ চ)0551908০ ) £ জ্ঞান বা! বুদ্ধি হল বিষয়ের উপলব্ধি। 


স্তায়-দর্শন ১১১ 


ন্বিষয়ের গ্রকাঁশই হল জ্ঞানের ব্বরূপ। জ্ঞানের মাধমে বিষয় আমাদের কাছে 
প্রকাশিত হয়। প্রদীপের আলোক যেমন কোন বস্তুকে 
আমার্দের কাছে প্রকাশ করে, তেমনি জ্ঞানেরও কাজ 
হুল অথপ্রকাঁশ অর্থাৎ বিষয়ের রূপ আমার্দের কাছে প্রকাঁশিত কর।। 
জ্ঞানকে সধারণতঃ ছু ভাগে ভাগ কর! হয়-_গ্রমা বা যথার্থ জ্ঞান এবং 
অপ্রম| বা অযথার্থ জ্ঞান। প্রমাকে আবার চার ভাগে 
ভাগ কর! হয়--প্রত্যক্ষণ, অন্রমান, উপমান এবং শব | 
অপ্রমাকেও চার ভাগে ভাগ কর] হয়__স্বৃতি, সংশয়, ভম ব1 বিপর্ষয় 
'এবং তর্ক । 
প্রম বা যথার্থ জ্ঞান বলতে বোঝাঁয় বিষয়ের যথার্থ অনুভব | “ষথার্থান্থুভবঃ 
প্রা” । আমি আমার সামনে একটি বৃক্ষকে দেখছি । এক্ষেত্রে বৃক্ষ সম্পর্কে 
ষথার্থজ্ঞান কাকে আমার যে জ্ঞান তাকে আমি যথার্থ জ্ঞান বলব। কারণ 
15 এখানে আমার বৃক্ষের জ্ঞান সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়ের 
অবকাশ নেই। কোন বিষয়ের যে গুণ সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাঁথ 
আছে, এরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান । যখন আমর] কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং 
জানি যে বস্ততঃ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান । 
কিন্ত কোন বস্তর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ব প্ররুতপক্ষে নেই, কোন বস্ততে 
সেই গুণ, যখন আমরা জানি, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান। যখন 
আমর দড়ির মধ্যে সাপের গুণ উপলব্ধি করি, যা৷ প্ররুতপক্ষে দড়িতে বর্তমান 
নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান। স্মৃতি যথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু স্থৃতির 
ক্ষেত্রে বস্তটি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয় না, বস্তটি কেবল 
মানমপটে জাগরিত হয়। সংশয়কেও যথার্থ জ্ঞান বল! যেতে পারে না। 
কারণ, সংশয় হল অনিশ্চিত জ্ঞান। একটি বস্তর মধ্যে বিপরীত গুণের 
অবস্থিতির ধারণ সংশয়ের সৃষ্টি করে ; যেহেতু বিষয়ের যথার্থ অন্ুভবই জ্ঞান। 
ভ্রমকে যথার্থ জানরূপে অভিহিত কর যেতে পারে না। যখন দড়িকে আমরা 
সাপ বলে মনে করি তখন তা অযথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু দড়ি তো সাপ নয় এবং 
ঁড়িকে যখন সাপ বলে ভ্রম করি, তখন বিষয়ের যথার্থ অন্থভব হচ্ছে না। 


জান কাকে বলে 


প্রমা ও অপ্রম। 


১১২ | ভারতীয় দর্শন 


তর্বও যথার্থ জ্ঞান নয়, যেহেতু তর্কে আমরা! বিষয়ের কোন জান লাভ করি 
না। প্রমাণের সাহায়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়1 যায়, সেই সিদ্ধান্তের 
বিপরীতকে অসম্ভব প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি দেখান হয়». 
তাঁকেই তর্ক বল! হয়। ধরা যাক, আমি বললাম “আত্মা 
নিত নয়, অনিত্য। তখন আমি এই যুক্তি দিলাম যে, "আত্ম! যদ্দি নিত্য না 
হয়, তাহলে কর্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না; এবং দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মারও বিনাশ ঘটবে" । স্থতরাং এই যুক্তি পরোক্ষভাবে আত্মার নিত্যতা 
প্রমাণ করে। কিন্তু তর্ককে যথার্থ জ্ঞান ব' প্রমা বল] ঘেতে প্রারে না, যেহেতু 
এই যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যতার জ্ঞান লাভ কর] যাঁয় না। তর্ক সুনির্দিষ্ট: 
জ্ঞান নয় এবং সেকারণে তর্কের দ্বার। বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান পাঁওয়। যায় না। 
তর্ক প্রমাণ নয়, প্রমাণের সহায়ক । 

যথার্থ জ্ঞানকে অবথার্থ জ্ঞান থেকে কি ভাবে পৃথক করা যায় ? 
বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের মিল থাকে, তখনই জ্ঞান যথার্থ হয়, তা না' 
হলে জ্ঞান অযথার্থ হয় । গাছের পাতাটিকে আমি সবুজ বলে জানছি, যদ্দি 
গাছের পাতাটির প্রকৃতই রঙ সবুজ হয়, তাহলে আমার জ্ঞান যথার্থ হবেঃ 
যথার্থ জ্ঞান ও অযথার্থ আর যদি গাছের পাতাটি সবুজ না হয়ে হল্দে হয় তাহলে 
ভ্ঞানের পার্থক্য এর জ্ঞান অযথার্থ হবে। পাঁওুরোগে আক্রান্ত বাক্তি যখন 
সবুজ গাছের পাতাঁটিকেও হল্দে দেখে, তখন তার জ্ঞান অযথার্থ। কারণ, 
পাও্রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্তই সে সবুজ পাতাকে হুল্দে দেখছে । সুতরাং 
নৈয়াফ়িকদের মতে বিষয়ের স্বভাঁবের সঙ্গে যখন জ্ঞানের সংগতি থাকে, অর্থা্- 
জ্ঞান যখন বিষয়ের অন্রূপ হয়, তখনই জ্ঞান হয় সত্য । সুতরাং তদান্্ূপতাই 
((00:7650010057,02 ) সত্যতা, তদীন্ুরূপতার অভাবই ( য018-202:25- 
700770০7006 ) ভ্রান্তি । কিন্ত প্রশ্ন হস, জ্ঞানের সত্যত1 মিথ্যাত্ব নির্ণয় করার 
প্রবৃতি সংবাদ ও মানদণ্ড কি? কিসের উপর ভিত্তি করে বিচার করা: 
প্রবৃত্তিবিসংবাদ যাবে ষে,জ্ঞান যথার্থ হল কি অযথার্থ হল ? নৈয়ায়িকদের 
মতে “প্রবৃত্তি সংবাদ" এবং 'প্রবৃত্তি বিসংবাদের' সাহায্যে জানের সত্যতা এবং. 
মিথ্যাত্ব নির্ধারণ কর! যায়। প্রবৃত্তি সংবাদ অর্থে ক্রিয়ার সফলতা] অর্থাৎ যখন 


তর্ক কাকে বলে? 


গ্যায়দশন ১১৩ 


মনের ধারণাটি সফল কাজের সহায়ক হয় আর “প্রবৃত্তি বিসংবাঁদ' অর্থে ক্রিয়ার 
বিফলত। অর্থাৎ যখন মনের ধারণাটি সফল কাঁজের সহায়ক হয় না। 
উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক। তৃষ্গর্থ পথিক দূর হতে থে 
বস্তকে জল বলে ধারণা করল, কাছে গিয়ে যদি সে দেখে সত্যই ত1 জল, তবে সে 
তা পান করে। এক্ষেত্রে তার জলের জ্ঞান যথার্থ; এখানে কার্ধের সফলতাই 
তার জ্ঞানকে যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে । কিন্তু কোন পথিক যখন মরিচিকাকে 
জল মনে করে কাছে গিয়ে দেখে তা জল নয় এবং তার দ্বার! তার তৃষ্ণা! নিবারণ 
করা সম্ভব নয়, তখন তার জ্ঞান যে অযথার্থ সেবিষয়ে তাঁর আর সন্দেহ থাকে 
না। স্থতরাঁং ন্যায়শাস্ত্রের মতে বিষয়ের স্বরূপের সঙ্গে জ্ঞানের সংগতি এবং 
অসংগতির উপর জ্ঞানের সত্যতা এবং মিখ্যাত্ব নির্ভর করে এবং কার্ষের 
সফলতা বা বিফলতার দ্বার] জ্ঞানের সত্যত] ব1 মিথ্যাত্ব নির্ণয় কর। যাঁয়। 


নৈয়ায়িকদ্দের মতবাদের সঙ্গে আধুনিক যুগের বস্তবাদী প্রয়োগবাদের 
(06581150610 01821709015) ) সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তবাদীদের মতে 
নৈয়ারিক মতবাদের জ্ঞানের সে জ্ঞান-বহিভূতি বস্তর যখন সংগতি ব। মিল 
সঙ্গে বস্তবাদী প্রয়োগ- থাকে, তখন জ্ঞান যথার্থ এবং যখন অসংগতি থাকে তখন 
90 জ্ঞান অযথার্থ হয়। প্রয়োগবাদীদের মতে ক্রিয়ার সফলতা! 
( মাএ] ৪০০%165) এবং ক্রিয়ার অসফলতাই যথাক্রমে সততা ও 
মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি । 


নৈয়ায়িকর জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য ( দাট10510 %212915 ) স্বীকার 
করে, জ্ঞানের স্বত: প্রামাণ্য ([176010515 5৪119165 ) ম্বীকার করে না। 
ভ্ঞানের শ্বতঃ প্রামাণ্য জ্ঞানের শ্বতঃ প্রামাণ্য অর্থে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ 
ও পরতঃ প্রামাণ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্ত কোন অর্তের উপর নির্ভর 
নয়। নেয়ায়িকদের মতে জ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ 
কর]। জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের 
প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ 
নয়, পরতঃ অর্থাৎ অন্ত শর্তের উপর নির্ভর । প্রবৃত্বি সামর্থ্যই জ্ঞানের মাপকাঠি, 


অর্থাং জ্ঞান বদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তাহলেই জ্ঞান যথার্থ হবে, নতৃবা। 
ভা.._-৮ 
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নয়। যে শর্তের উপর জ্ঞানের উত্তব নির্ভর করে সেই শর্তস্িত কোন 
উতৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যণার্থ করে এবং অপরদিকে শর্তের মধ্যে প্রকৃত 
দোষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে অযথার্থ করে ।" 
৮1 অর ভ্যল্ক (72510600012 ) 5 
নৈয়ায়িকর্দের মতে প্রতাক্ষ হল অন্যতম প্রমাণ ব1 যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী। 
নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার-- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও 
শব । এই চার প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্থান সর্বপ্রথম | 
প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা 8 গৌতমের সংজ্ঞান্ুষায়ী প্রত্যক্ষ হল বিষয় এবং 
ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্জনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান ।2 অর্থাৎ ইক্রিয়েরও 
বিষয়ের সংযোগ থেকেই প্রতাক্ষ জ্ঞানের উত্তব। আত্মার সঙ্গে মনের, মনের 
সঙ্গে ইন্জ্িয়ের ; এবং ইন্ডিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যখন সংযোগ 
প্রত্যক্ষ হল ইন্দ্রিব রঃ 
সরিক€জনিত বিষয়ের ঘটে তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনই আতা! এবং ইন্দিয়ের 
হি এবং যথার্থ মধ্যে মধ্যস্থতা করে অর্থাৎ আত্মার সংগে সংযুক্ত মন যদি 
ইন্ডরিয়ের সংগে যুক্ত হয় তবেই জ্ঞান উৎপন্ন হবে । গভীর 
পাঠে যখন মগ্ন তখন বাতাপের শব আমর শ্বনতে পাই না, যদিও বাতাস 
শ্রববণেন্দ্রিয়ের উপর কার্য করছে । এর কারণ মনোধোগের অভাব । বাহ্‌- 
ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের নংযোগ ন1 ঘটলে জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। যেমন, 
ঘট সম্পকে আমার প্রত্যক্ষ জানের কারণ আমার দর্শন-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটের 
সন্রিকর্ষ বা সংযোগ এবং আমার স্থনিশ্চিত ধারণা যে, ষে-বস্তটিকে আমি 
প্রতাক্ষ করছি সেটি একটি ঘট । 
বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্গিকর্ষ বা সংযোগই ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান--প্রতাক্ষণের 
এই সংজ্ঞা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিকরা মোটামুটি স্বীকার করে 
নিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন নৈয়াফ়িক এবং বেদাস্তিকরা প্রত্যক্ষের 


1. ৮5%119165 (প্রামাণ্য ) 12097008 80০০0 ৪0029 0031159 95:061190096 1 68 
£91:9786106 00001610228 01 00%196,. 17058110165 ( অপ্রামাণ্য ) 0908208 00072 
৪009০ 0081659 6£896 ( দোব ) 10, 009 £906776108 99000161008 0৫ 100 1969.৮, 

10600006102 6০ 17001870 7001109501007 £ 101, ৩৭ বৈ * 91008) 2886 85 

9, এইন্দ্রিয়া ধরসন্লি কর্ষে'ৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেগ্তম্‌ অব্যভিচারী ব্যবসারাত্মকং প্রত্যক্ষম্‌।” 

স্প্গ্ায় সুত্র ৯১1৪ 
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পূর্বোক্ত সংজ্ঞাকে স্বীকার করে নেয়নি । তাদের মতে ইন্জিয়-সন্নিকর্ষ ছাড়াও 
প্রত্যক্ষণ মম্তব | যেমন, ঈশ্বর সকল কিছুই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু ঈশ্বরের কোন: 
ইন্দ্রিয় নেই। ষোগীরদের প্রত্যক্ষণও সকল ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের 'মাধ্যমে সাধিত হয় 
দার না। সেকারণে বিশ্বনাথ! প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
নৈযায়িকেৰ যতে বলেছেন যে, প্রতাক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানের 
এ সাক্ষাৎ মাধ্যমে লব্ধ হয় না। সে জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাঅন্ত জ্ঞানের 

উপরে নির্ভর করে না। প্রতাক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ত জ্ঞান 
করণ (1[5560062 ) নয় । মানুষের প্রত্যক্ষণ বা ঈশ্বরের প্রতাক্ষণ উভয় 
প্রতাক্ষণের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। অনুমান, উপমান ও শব্দ অন্ত 
জ্ঞানের উপর নির্ভর, ফেহেতু এই তিন প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ত জ্ঞান 
করণরূপে ক্রিয়া]! করে । অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জান, উপমাঁনের ক্ষেভ্ে 
সাদৃশ্য এবং শব্দ বা শ্রুতির ক্ষেত্রে শব্ষই হল করণ । 

স্ৃতরাঁং এই সংজ্ঞান্ুযায়ী প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাঁৎ প্রতীতি । এই মতবাদ নব্য 

নৈয়ায়িকদের মতবাদ । গঙ্গেশও প্রত্াক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 
'প্রতাক্ষ সাক্ষাঁৎকাঁরিত্বম লক্ষণম্*। প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। যখন শক্তি 
দের্ঘে রজত বলে ভ্রম হয় তখন প্রকৃতপক্ষে রজতের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন" 
ংযোগ ঘটে না। কোন রকম ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াই আমর] স্বখ- 
ছুঃখরূপ অন্ৃভৃতিগুলিক্ষে প্রত্যক্ষ করি। স্থতরাঁং বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের 
সাক্ষাৎ নয়, সাক্ষাৎ জ্ঞানই 'প্রতাক্ষণের বৈশিষ্ট্য । সেকারণে প্রত্যক্ষণ হল 
সাক্ষাৎ জ্ঞান । 

৬ প্রত্যক্ষণের শ্রেণীবিভাগ (018598610816018 ০£ ১6106061015) ও 
প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভূক্ত কর হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রত্যন্ষকে ছুটি: 
লৌকিক ও অলৌকিক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ; যথা, (১) (লৌকিক ও 
হিরঠার (২) অলৌকিক । লৌকিক প্রতাক্ষও আবার দু'প্রকাঁর ঃ 
যথা, (১) বাস্থা এবং (২) মানস । অলৌকিক প্রত্যক্ষ আবার তিন প্রকার ; 
থা, (১) সাশ্নাগ্তা প্রত্যক্ষ, (২) জ্ঞান লক্ষণ এবং (৩) যোগজ। 


০০০০ 


1, পজ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্"_সিদ্ধান্তমুক্তাবলী £ বিশ্বনাথ 
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আবার, লৌকিক প্রত্যক্ষকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা, 
(১) নিবিকল্প, (২) সবিকল্প এবং (৩) প্রত্যভিজ্ঞ] ৷ 

এইবার এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত অ।লোচনা কর। যাক £ 

(লৌকিক প্রত্যক্ষ (01£011059:5 1১০7০০16101) ) 2 প্রতাক্ষ হু'প্রকার 
_ লৌকিক ও অলৌকিক । চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ 
তাঁকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিষয়বস্থর সঙ্গে ইন্ডরিয়ের 
লৌকিক সাক্ষাৎ বা সংযোগ ঘটে না, অলৌকিক সংযোগ ঘটে । 

লৌকিক প্রত্যক্ষ ছু'প্রকার--বাহা (65081) এবং মানস (10650091)। 
চক্ষু, জিহবা, কর্ণ, নাসিক। ও ত্বক-_এই পাঁচটি বাহ্‌-ইঞ্জ্রিয়ের সঙ্গে যখন 
লৌকিক প্রত্যক্ষ ছু" বিষয়ের সংযোগ ঘটে, তখনই তাকে বাহা-প্রত্যক্ষ বল! হয়। 
প্রকার-বাহ ও মানস এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহাঁধ্েই আমর বাইরের জগতের 
রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করি। মনের লঙ্গে যখন চিন্তা, অনভূতি 
এবং ইচ্ছা গ্রভৃতি মানপিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ঘটে তখন তাকে মানস-প্রত্যক্ষ 
বলা হয়। মন হল অন্তরীন্দ্রিয়। এই অস্তরীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আত্ম! মানসিক 
লৌকিক প্রত্যক্ষ অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে। বাহা-প্রত্যক্ষ এবং 
০5 মানস-প্রত্যক্ষ উভয়ই লৌকিক প্রত্যক্ষ, যেহেতু উভয় 
ক্ষেত্রে ইন্ড্রিয়ের সাহায্যেই প্রত্যক্ষ কর হচ্ছে। স্থতরাং লৌকিক 
প্রত্যক্ষ ছ'রকম £ চাক্ষুষ (৮1581), শ্রোত (৪8150:5 ), স্পর্শন 
( €8০60৪] ), রান (£0508605 ), ভ্রাণজ ( ০0168০6015 ) এবং মানস 
(1026210051)। 

আমর] ইতিপূর্বে বলেছি যে মন ছাড়া কোন প্রত্যক্ষই দভভব নয়। 
মন ছাড়া কোন কেবলমাব্র মানস-প্রত্যক্ষই যে মনের মাধ্যমে সাধিত হয়, 
পরত্ক্ষই সম্ভব নয় তা নয়, বাহ-প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ইন্জ্িয়ের সঙ্গে মনের 

ংযোঁগ ন]। ঘটলে বাস্থ-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। 

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাঁংসক এবং জন সকলের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় হল 
ছ'টি। পাঁচটি বাহ্ব-ইন্দ্রিয় এবং একটি অস্তরীন্দ্রিয়। পাঁচটি বাহা-ইন্দ্রিয় হল £ চক্ষু 
কর্ণ, নাসিকা, জিহবা এবং ত্বক। চঙ্ষুর দ্বারা আমর! দেখি, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ 
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করি, নামিকার দ্বার" ভ্রাণ গ্রহণ করি, জিহ্বা দ্বার! আস্বাদন করি এবং 
ত্বকের দ্বার! স্পর্শ করি । এই পঞ্চ বাহা-ইন্দ্রিয় এক একটি ভূতের দ্বারা গঠিত। 
চক্ষু তেজস্‌-এর দ্বার। গঠিত; তেজস্‌ এর ধর্ম হল বর্ণ, সে কারণে চক্ষু বর্ণ 
পঞ্চ জ্ঞানেন্রিষপীচট প্রত্যক্ষ করে । শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যোমের (600১1) ছাঁর1 গঠিত, 
ভূতের দ্বারা গঠিত মে কারণে শ্রবণেক্দ্িয়ের সাহায্যে শব্ধ প্রত্যক্ষ করা 
হয়, শব আকাশের ধর্ম। ভ্রাণেন্দ্রিয় হল ক্ষিতির দ্বার গঠিত, এই ইন্ট্রিয়ের 
দ্বারা আস্রাণ কর] হয়, আঘ্রাণ করা ক্ষিতির ধর্ম। রসনেক্রিয় অপের দ্বারা 
গঠিত, সে কারণে এই ইন্দ্রিয়ের সাহাষ্যে আস্বাদন কর! হয়। অপের বা 
জলের ধর্মই হল আম্বাদন। স্পর্শেন্ড্রিয় মরুৎ-এর দ্বার] গঠিত, সে কারণে 
স্পর্শেজ্িয়ের সাহায্যে স্পর্শন প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। স্পর্শন হল মরুৎ-এর ধর্ম। 
স্ৃতরাং বাহ্ৃ-ইন্দিয়গুলি ভৌতিক এবং দেই সব ভূত ব1 উপাদানের দ্বারাঁই 
গঠিত যেগুলির বিশেষ গুণ বা ধর্ম (5060160 0091165 ) এই ইন্দ্িয়গুলি 
প্রতাক্ষ করে। 
মন হল অন্তরীন্ত্রিয়। মন বাহ্-ইন্ট্িয়ের মত ভূতের দ্বার! গঠিত নয়। 

মন্‌.আত্মার ধর্মগুলি ( 00911665 ০৫ 076 5001) যেমন-__ইচ্ছা, দ্বেষ, গ্রষত্ব, 
মন অন্তবীন্্রিয়। কোন সুখ, ছুংখ এবং জ্ঞান প্রত্যক্ষ করে। বাহ্-ইন্ত্রিয়ের মধ্যে 
সতের বারা গঠিত ন্ধ এক একটি ইন্দ্রিয় একটি গুণই প্রত্যক্ষ করতে পারে। 
যেমন, দর্শনেত্দ্রিয় দর্শনই করতে পারে, আম্বাদন করতে পারে না। মনের 
ক্ষেত্রে এরকম কোন সীমা নেই। মন বাহ্ৃ-ইন্দ্রিয়ের তদারক করে, সব রকম 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাঁবিহিত ভাবে স্থবিন্স্ত করার কাজ হল মনের । 

প্রত্যক্ষের বেলায় বস্তর সঙ্গে ইল্লিয়ের যে সম্বন্ধ তা ছ, প্রকার ) যথা--(১) সংযোগ- যখন 
ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন যে সম্বন্ধ ত হল সংযোগ সম্বদ্ধ। (২) সংযুত্ত-সমবায়-ঘটের রূপ যখন 
প্রত্যক্ষ কর! হয় তখন ত! হল সংযুত্ত-সমবার় সম্বন্ধ । (৩) সংযুক্ত সমবেত সমবায়-_ঘটের সঙ্গে 
তার কোন বিশেষ বর্ণের যে সম্পর্ক তা হল সমবায় সম্পর্ক এবং এই বিশেষ বর্ণের যে জাতিধর্ম 
য। বর্ণে থাকে তার সঙ্গে বর্ণেরও সমবায় সন্বদ্ধ। হুতরাঁং ঘটের বর্ণ যেমন শুরু প্রত্যক্ষ করতে 
গিয়ে যখন আমর! শুক্ুত্বকে গ্রত্যক্ষ করি তখন তা হল সংযুক্ত সমবেত সমবায় সম্পর্ক। 
(8) সমবায়-সন্বদ্ধ-”শ্রধণেন্ট্রিয় হল আকাশ, আবার আকাশেই শব থাকে। সৃতবাং শব্দের 
প্রত্যক্ষ ছল সমবায়স্মন্বব্ধ। (8) সমবেতন্মমবায়--শব্বত্ব ধর্ম শব্দে থাকে । শন্দত্ব প্রত্যক্ষের 


৬১৮ ভারতীয় দর্শন 


বেলায় যে সম্বন্ধ তা হল «সমবেত-্সমবায়' সম্বন্ধ । (৬) সংযুক্ত বিশেষণ --অভাব? (06£86102) 
প্রত্যক্ষ করার সময় এই সম্বন্ধ দেখা দেয় । আমি দেখি মাটির উপর কোন ঘট নেই। মাটির 
সঙ্গে আমার ইন্ত্রিয়ের মংযোগ ঘটছে এবং মাটিব উপর ঘটেব অভাব মাটির একটি গুণ বিশেষ । 
শূন্য মাটি প্রত্যক্ষ কবার সময় আমি এই গুণটিও প্রত্যক্ষ কবি। 


লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক মন্্িক্ ব1 
সংযোগ ঘটে। অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের 
সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্ধিকর্ষ ঘটে। এই অলৌকিক 
প্রত্যক্ষ তিন প্রকার-__সামান্য লক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজলক্ষণ। 

(ক) সামান্য লক্ষণ (06106951010 ০£ ৪ ০1883 )2 সামান্য ধর্ম 
কাকে বলে? যে গুণ বা ধর্ষ কোন একটি জাতির অন্তভূক্ত প্রত্যেকের 
মধ্যেই বর্তমান থাকে এবং যে ধর্ম বা গুণের উপস্থিতির জন্ত জাতিকে অন্ত 
জাতি থেকে পৃথক কর] সম্ভব হয় তাঁকেই সামান্ ধর্ম বলে। যেমন “মানুষ” 
তি জাতি, এই জাতির সামান্য ধর্ম হল মন্ুয্যত্ব। এই মন্ুযাত্ব মানুষ জাতির 
অন্তভূক্ত প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বর্তমান । অনুরূপভাবে 
সিংহের সামান্য ধর্ম হল সিংহত্ব। বৃক্ষের সামান্য লক্ষণ 
হল, বৃক্ষত্ব, গোরুর গোত্ব ইত্যাদি। ব্যাক্তগতভাবে এ জগতের প্রতিটি 
মান্ষের সঙ্গে প্রতিটি মাহ্ষের নান। বিষয়ে প্রভেদ/থাকলেও, তাদের সকলের 
মধ্যে, একই সামান্ত ধর্ম, মল্যত্ব বর্তমান | সে কারণেই মান্ষকে দ্েখামাত্রই 
আমর] তাকে মানুষ বলে চিনতে পারি। নৈয়ায়িকর্দের মতে কোন একটি 
মানুষকে প্রত্যক্ষ করার অর্থ সকল মান্নষকে অর্থাৎ মনুষ্য জাতিকে গুত্যক্ষ কর), 
নতুবা তাকে মান্ুদ বলে চিনতে পারতান না। মন্স্তত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে 
প্রত্যক্ষ করাই হল সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ, কারণ মন্ুযত্ব হল সামান্য ধর্ম । 

সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রতাক্ষ, যেহেতু “মনুয্যত্ব এই সামান্ 
ধর্মকে লৌকিক ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর] হয় না। দর্শনেজিয়ের 
মাধ্যমে সকল লোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটছে না। মনুষ্যত্ব ধর্মের মাধ্যমে 
অলৌকিক ভাবে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ কর। হচ্ছে। কোন একটি বিশেষ 
মানুষ ইন্দিক়্গ্রাহ্‌, কিন্ত মনুয্যত্য তো ইন্জিয়গ্রাহা,নয়.। 


অলে|কিক প্রত্যক্ষ 


সামান্ত লক্ষণ 
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(খ) ত্যানলক্ষণ ( 4০011650 7১610616101) ) 2 আমরা অনেক 
সময় বলে থাকি যে “বরফ দেখতে ঠাণ্ডা বা 'আমটা দেখতে কি মিষ্টি?। 
সাধারণতঃ বরফের ঠাণ্ডা ভাব এবং আমের মিষ্টত্ব ধথাক্রমে স্পর্শন ও 
আন্বাদনের সাহাধ্যেই জান। সম্ভব । অথচ এখানে আমরা বলছি যে এইগুলি 
আমর! চোঁখের সাহাঁষ্যে প্রত্যক্ষ করছি । এই জাতীয় 
প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষণ বলা হয়। এই প্রত্াক্ষণ 
অলৌকিক, যেহেতু এখানে ঘষে দর্শনেত্দ্িয়ের সাহাঘ্য গ্রহণ করে বস্তর যে 
গুণ প্রতাক্ষণ করছি, সেই ইন্দ্রিয় এ ৭ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বস্ততঃ, 
জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ পূর্ব প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর । পুর্বে আমর! যখন স্পর্শনের 
সাহায্যে জেনেছি যে বরফ ঠাঁগা, তখন তার সঙ্গে দর্শনগত প্রত্যক্ষণও যুক্ত 
ছিল। এইভাবে দর্শনগত প্রত্যক্ষণ ও স্পর্শনগত প্রত্যক্ষণ পুর্বে একত্রে ঘটেছে। 
এখন দর্শনগত প্রত্যক্ষণ স্পর্শনগত প্রত্যক্ষণের স্থতিকে জাগিয়ে তুলছে। 

মনোবিজ্ঞানী 5%0% একে বলেছেন “বিজড়ন” ( 00101158610] )। 
511) একে বলেছেন অজিত প্রত্যক্ষণ (2০001160 061০5900)0 )। 

(গর) যোগজ প্রত্যক্ষণ (০৪৪) 1১510620100) যে সব যোগী 
যোঁগভ্যাসের দ্বার] অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন তাঁদের পক্ষেই এই যোগজ 
প্রতাক্ষণ সম্ভব। অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য যোগীর1 অতীন্ড 
এবং ভবিষ্যৎ, দূরবর্তী এবং অতি সুক্ম বস্তও প্রত্যক্ষ করতে পারেন, যেগুলি 
সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ কর মভব নয়। যোগার শ্বজাঁর ( 19091010) 
সাহায্যে তা প্রত্যক্ষ করেন। ইন্দ্রিয় ও অনুমানের সাহাঁধষ্য ছাড়া কোন 
বিষয়ের সাক্ষাৎ জ্ঞান হল স্বজ্ঞ]। 

ষোগজ প্রত্যক্ষণ ছু" প্রকার- যুক্ত এবং মুখ্ান ( ৮০06218 )1 যে 
ঘোগী যোগসাধনায় পুর্ণত। লাভ করেছে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ 
করেছে তিনিই হলেন যুক্ত এবং তিনি সকল সময়েই সকল 
বিষয়ের অলৌকিক প্রত্যক্ষ করে থাঁকেন। তীর ক্ষেত্রে 
এই প্রত্যক্ষণ অনেকটা স্বতংস্ফুর্ত ভাবে ক্রিয়া করে এবং তারাই হলেন যুঞ্ান 
বা বিযুক্ত যোগী ধার ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভের জন্ত সচেষ্ট এবং ধারা 


জ্ঞানলক্ষণ 


যোগজ প্রত্যক্ষণ 


১২০ ভারতীয় দর্শন 


যোগসাধনার পূর্ণতা লাভের পথে। এরা গভীর মনোযোগের স" 
অলৌকিক প্রতাক্ষ করতে পারেন। এদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ স্বতংস্ফৃত -.. 
কার্ধকরী হয় না । 


৭| নির্বিকন্ন শুরভ্যল্ষঃ সন্বিকর শ্ভ্যল্ষ একর 
এশবভ্যক্িভভা (0756661070105866 1 051050602১ 10662007156 


[১1061961010 8100 0২০০০067516102) ) 2 


আর এক বিভাগ অন্থসারে লৌকিক প্রতাক্ষকে ছু'ভাঁগে ভাগ করা হয়__ 
লৌকিক প্রতাক্ষ নিবিকল্প প্রতাক্ষ ([70616170017866 721০6796101 ) 
নিধিকল্প ও সবিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ ( [90511010260 06156796101) )। 
বস্ততঃ, নিবিকল্প প্রতাক্ষ এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের ছুটি ভিন্ন স্তর | 

লৌকিক প্রত্যক্ষে আমর! বস্তটিকে প্রথমে নিছক বস্ত বলেই জানি অর্থাৎ 
কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্বানলাভ করি। বস্তটির জাতি, ধর্ম বা 
নামের কোন পরিচয় লাঁভ করি না। প্রত্যক্ষের প্রথম স্তরে কোন বস্ত-_ 
ধর] যাক একটি গোঁলাঁপ ফুলের সঙ্গে যখন আমার ইন্ট্রিয়ের সংযোগ ঘটে, 
তখন কেবলমাত্র আমি এটিকে একটি বস্ত বলেই জানছি। 
এটি যে একটি গোলাপ ফুল, তার যে লাল রঙ রয়েছে, 
সুগন্ধ রয়েছে, এমব বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি না। সেজ্ঞান আমে পরের স্তরে, 
তখন নিধিকল্প প্রত্যক্ষ সবিকল্প প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। স্বতরাং নিবিকল্প 
প্রত্যক্ষে বস্তর সম্পর্কে কোন স্ুনিরিষ্ট এবং অস্পষ্ট জ্ঞান হয় না। এ জাতীয় 
প্রত্যক্ষে কোন বচনের সাহায্যে জ্ঞানকে ব্যক্ত কর! হয় নাবাযায় না। 
নিবিকল্প হল সহজ উপলব্ধি (9101016 97961820510.) মাত্র । 

গৌতম এক প্রকার প্রত্যক্ষের কখা বলেছেন যে প্রত্যক্ষ কোন নামের সঙ্গে 
যুক্ত নয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা একেই নির্ধিকল্প প্রত্যক্ষ বলছেন। নব্য 
নৈয়ারিক গঙ্গেশের মতে নিবিকল্প প্রত্যক্ষ হল সম্পর্ক-বিষুক্ত প্রত্যক্ষ--ঘে 
প্রত্যক্ষ নাম, জাতি বা এ জাতীয় কোন কিছুর অনুষঙ্গ বা সংযোগ থেকে 
মুক্ত। 


নিধিকল্ল প্রত্যক্ষ 


হ্যায়-ঘর্শন ১২১ 


সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমর] বস্তর ধর্ম বা জাতি সম্পর্কে জ্ঞানলাঁভ করি এবং 
বস্তটির প্রকৃতি সম্পর্কে স্ুম্পষ্ট জ্ঞান লাভ করি। সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমর! 
জানি যে কোন বন্ত যেমন-_-গোলাঁপ ফুল, তার লাল রঙ আছে, সুগন্ধ আছে। 
অর্থাৎ বস্তটির প্রকৃতি সম্পর্কে আমর! অনেক সংবাদ লাভ করি । আমর বস্তটির 
জাতিধর্ম, বিশেষ গ্ণ, নাম ইত্যার্দি সম্পর্কে অবহিত 
হই। বিকল্প” কথাটির অর্থ বিশেম্ব-বিশেষণ ভাব, সবিকল্প 
প্রত্যক্ষে এই বিশেম্ত-বিশেষণ ভাঁব থাকে, ধা নিবিকল্প প্রতাক্ষে থাকে না। 
নিবিকল্প প্রত্যক্ষ ছাড় সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয় না। কোন বস্তর অস্তিত্ব 
অম্পর্কে প্রথমে বোধ না হলে সে বস্তটি যে গোলাপ ফুল এবং তার যে বিভিন্ন 
গুণ আছে, তা জান। সম্ভব নয়। 
বস্তর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোঁগ ঘটে এবং পূর্ব-প্রতাক্ষের দ্বার৷ উৎপন্ন যে 
₹স্কার অবচেতন মনে বিরাজ করে সেগুলি যুক্ত হলেই সবিকল্প প্রত্যক্ষ হয়। 
সুতরাং সবিকল্প প্রত্যক্ষকে বলা যেতে পারে উপস্থাপনমুলক-পুনরুজ্জীবনমূলক 
প্রক্রিয়া (001556069615৩-চ00:552170565 ঢ0:090585 )। বস্তটি ইঞ্জিয়ের 
কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে, যার ফলে ইন্দরিয়-সংযোগ ঘটছে, আবার এই 
সংযোগের ফলে অতীতলব্ধ অন্তান্ত অভিজ্ঞতা যেগুলি বস্তর সঙ্গে যুক্ত সেগুলি 
পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। 
নিবিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ ছাড়াও ন্যায়শান্ত্রে আরও একপ্রকার 
প্রত্যক্ষের কথা বল] হয়েছে, যাঁকে বল! হয় 'প্রতাভিজ্ঞা” ৷ প্রত্যভিজ্ঞা হল 
বস্তকে কেবলমাত্র জানা নয়, বস্তুকে পুর্বপরিচিত বস্ত বলে চিনতে পার]1। 
যখন আমরা কোন ব্যক্তিকে আমাদের পরিচিত বন্ধু বলে 
চিনতে পারি, তখন সে অভিজ্ঞতাকে বলা হবে 
প্রত্যভিজ্ঞ। পুর্বে জেনেছি এই জ্ঞানই হল প্রত্যডিজ্ঞা, এ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
_স্বতি নয়। কারণ অবচেতন মনের সংস্কারের দ্বারাই স্থৃতি উৎপন্ন হয়। 
স্মৃতির ক্ষেত্রে বস্ত সাক্ষাৎ ভাঁবে ইন্জ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে না। 
নৈয়ায়িকদের লৌকিক প্রত্যক্ষের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ বৈশেষিক, সাংখ্য 
এবং মীমাংমকগণ স্বীকার করলেও বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শন স্বীকার করে না। 


সবিকল্প প্রত্যক্ষ 


প্রত্যভিজ্ঞা 


১২২ ভারতীয় দর্শন 


অলৌকিক প্রত্যক্ষ সবসময়ই সবিকল্প, যেহেতু এ প্রত্যক্ষ, সুনির্দিষ্ট এবং 
স্থপরিব্যক্ত । 


৮1। আন্ত্মাস্সেক্ হত] (10611016102 ০0£ 21712121006 ) ৩ 


যখন কোন জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে এবং তাঁর দ্বার সমথিত হয়ে আমরা 
কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি তখন তাকে অন্ুমিতি বল? হয়। 
অন্থমিত্তি হল পরোক্ষ জ্ঞান। কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে, সেই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অপর একটি অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার 
জগত বিষযেব ভিন্ত্রতে প্রক্রিয়াকেই অন্ষমান বলে। অন্ত শব্ধের অর্থ পশ্চাৎ 
ডি আর “মান” শবের অর্থ জ্ঞান। সুতরাং অন্ুমান কথাটির 
অন্মমিতি সাধারণ অর্থ হল সেই জ্ঞান যা অন্ত জ্ঞানকে অন্নুসরণ 
করে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাঁক-_পর্বতটি বহমান, যেহেতু পর্বতটি 
ধূমবান এবং যেখানেই ধূম সেখানেই বহি । অথবা আর একটি উদাহরণ, রাম 
মরণশীল, কারণ রাম একজন মানুষ এবং সকল মানব মরণশীল। প্রথম 
উদ্দাহরণে আমরা পাহাডে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহ্ছির অস্তিত্ব অনুমান 
করছি এবং এই অন্মানের ভিত্তি হল ধুম এবং বহ্ছির নিয়ত সম্বন্ধ সম্পর্কে 
আমাদের পূর্বাজিত জ্ঞান। দ্বিতীয় উদ্াহরণে আমর! রামের যরণশীলতা 
কোন চিন প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ রুরছি না, কিন্তু যেহেতু মরণশীলতার সঙ্গে 
কবে তাধই মাধ্যমে মন্তষ্যত্বের নিয়ত সন্বদ্ধ আছে, সেহেতু রামের মন্ত্ত্‌ 
অপব একটি বস্তু যাতে 
চিট ব্তমান তার প্রত্যক্ষ করে আমরা জানছি যে রাম মরণশীল। স্থতরাঁং 
জ্ঞানলাভ কাব অন্ুমীন হল এমন একটি প্রক্রিয়া ষে প্রক্রিয়ায় আমর! 
০০৮ কোন একটি চিহ্ন ( অথবা হেতু বা লিঙ্গ )-ধেমন ধূম 
প্রত্যক্ষ করে, তাঁরই মাধ্যমে আর একটি বস্ত বহ্ছি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, 
যেহেত্ব সেই বস্তটিতে হেতু অবস্থিত এবং হেতু ও সেই বস্ঘটির মধ্যে ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধ (105211815 :2196507.) বর্তমান । ছ্িতীয় উদ্দাহরণে মানুষ হল 
চিহ্ন অর্থাৎ হেতু বা লিঙ্গ ও বন্ত মরণশীলতা৷ এবং ব্যাপ্তি হল মানুষ ও 
মরণশীলতার মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ । 


হ্তায়-দর্শন ১২৩ 


৭ | ৩ভ্যল্ক ও আন্ছরসমাতস্ল্্র সতঞ্্য শ্রত্ভ্ডি্ক (101561190 
6০0 066 ০০10 7021021061010, 2100. 11966161006 ) 2 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই প্রমাণ বা যথার্ণ জ্ঞানলাভের প্রণালী । প্রত্যক্ষ পূর্ববর্তী কোন 
জ্ঞানের উপব নির্ভব নয়, কিন্ত অনুমানকে পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতে হয়। লিঙ্গ 
বা হেতুর জ্ঞানের জন্ত এবং হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধেব জ্ঞানেব জন্য অনুমানকে 
প্রত্যক্ষের উপব নির্ভব করতে হয়| বাৎসায়নেব মতে প্রত্যক্ষণেব অভাবে কোন অনুমান সম্ভব 
হয়না । ব্যাপ্তি সম্বন্বেব জ্ঞান তখনই আমব1 লাভ করি বখন ছুটি বস্বর মধ্যে সংযোগ আমরা 
অনেকবার প্রত্যক্ষ করি? যার ফলে একটিকে প্রত্যক্ষ কবলে আমর! অপরটিকে অনুমান করে 
নিতে পাবি। হতবাং প্রত্যক্ষ হল অপবোক্ষ জ্ঞান? অনুমান হল পবোক্ষ জ্বান। 
যৌগিক প্রত্যক্ষ ছাড় অন্যান প্রত্যক্ষণ সব একই রকমেব, যেহেতু যে বিষয়টি দেওয়া 
আছে তাব জ্ঞানই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান । কিন্ত বিভিন্ন প্রকাঁরেব ব্যাপ্তি সম্বদ্ধকে কেন্ত্র কবে 
বিভিন্ন রকমেব অনুমান কর! যেতে পাবে। প্রত্যক্ষ আমাদের সে নব বস্তরই জ্ঞান দেয় 
যেগুলি আমাদের ইন্লিয়েব সীমানার মধ্যে উপস্থিত থাকে । হতবাং প্রতাক্ষণ বর্তমান বিষয়েই 
সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অনুমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বদ্ধের ভিত্তিত আমবা অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ কবি । আমাদের জ্ঞান বতম!ন ছাড়! অতীত ও ভবিষ্যতের দিকেও প্রসাবিত হয়। 
প্রত্যক্ষ বস্তব সঙ্গে ইন্জ্িয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্তু আমবা সেই সব সম্পর্কই অনুমান করি 
ষেগুলিকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত)ক্ষ কর! যায না । যাকে প্রত্যক্ষ কবা যায় তাকে অনুমানের 
সাহায্যে জানার প্রয়োজন হয় না । কিন্তু যেবিষয় সম্পর্কে অনুমান করি তাকে প্রত্যক্ষের 
সাহাযো সমর্থন করার প্রয়োজন আছে। বাকে হুনিশ্চিতভাবে জানি বায একেবাবেই 


অজান!? সে সব ক্ষেত্রে অনুমান কার্য কবে না। যেসব বিষয় সন্দেহজনক সে সব ক্ষে[ত্রই 
অনুমান কাজ করে। 


৯১০ | জল্্ন্মান্সেত্র জন্য €:10106 00289610061005 ০£ 
[1062161906 ) 2 


প্রত্যেক অনুমানে তিনটি পদ্দ এবং কমপক্ষে তিনটি বচন খাঁকবেই। ঘষে 
অনুমানে তিনটি পদ বচনগুলির দ্বারা অন্তমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে 
হিিবা অনুমানের অবয়ব বল! হয়। 

এই তিনটি পদকে বলা হয় সাধ্য (209101 6600) ), পক্ষ (03190 (009) 
এবং হেতু (110019 000 )। হেতুর অপর নাম লিঙ্গ বাঁ সাধন। হেতুর 


সপ ৯৯০০৯, পপ সপ ও রস 


1. অবয়ব বলতে বস্তুর অংশকে বোঝায়, কিন্ত এখানে অবয়ব শব্দটি পারিভাধিক। 


১২৪ ভারতীয় দর্শন 


সাহায্যে যাঁকে লাঁভ করতে চাঁই তাই হুল সাধ্য, যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব 
স্থির কর! হয়, তার নাম পক্ষ। হেতু সাধ্য এবং পক্ষের মধ্যে যোগসাধন 
করে। পর্বতের ধূম দেখে আমর] অন্মান করছি সেখানে বন্ধি আছে, যেহেতু 
যেখানে ধুম, সেখানেই বহ্ছি। এখানে পর্বত হল পক্ষ 
(10317)01 (০10) ), কারণ পর্বতেই বহ্ির অস্তিত্ব স্থির 
করা হচ্ছে, বহ্ছি হল সাধ্য, যেহেতু পর্বতের বহ্ছির অস্তিত্বই আমরা প্রমাণ করতে 
চাই, অর্থাৎ বহিই হল অন্মান ছার] নির্ণেতব্য বিষয়। ধৃম হল হেতু বা 
ম্ধাম পদ, কারণ এই পদ্দের মাধামেই পক্ষের সঙ্গে সাধোর সম্পর্ক প্রমাণিত 
হচ্ছে। “হেতু হল মধা পদ্দ, যেহেতু হেতুর মধ্যস্থতায় সাধ্য ও পক্ষের মধ্যে 
সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে । অনুমিত বচনে পক্ষ হল উদ্দেশ্য, সাধ্য হল বিধেয়। ব্যাপ্তি 
এবং পক্ষধর্মতা যে কোন নিভূলি অন্থমিতির পক্ষে অবশ্ঠই প্রয়োজন । ব্যাপ্তি 
হল হেতু বা লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মতা হল 
পক্ষে হেতুর অবস্থিতি। কেবলমাত্র সাধ্য বা কেবলমাত্র পক্ষের জ্ঞানই যথার্থ 
অন্মমিতিকে সম্ভব করে তুলতে পারে না। হেতু বা লিঙ্গের জ্ঞান, অর্থাৎ হেতুর 
সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্কে এবং হেতুর পক্ষে (00100 66700 ) 
অবস্থান--এই উভয়ের জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন । এই জ্ঞানকে লিঙ্গ পরামর্শ 
বল! হয় |: 

অনুমানে তিনটি, শব্ধ এখং তিনটি বচন থাকবেই । প্রথম বচনে সাধ্য ও 
পক্ষের মম্বন্ধের কথা বলা হয় এবং সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় করা হয়। যেমন, 
অনুমানে তিনটি শব পর্বত বহ্ছিমান ) দ্বিতীয় বচনে পক্ষের সঙ্গে হেতুর স্ন্ধের 
এবং তিনটি বচন কথ বলা হয়, কারণ পর্বত ধৃূমবাঁন ; আর তৃতীয় বচনে 
বি হেতুর সঙ্গে সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধ বা ব্যাণ্ডির কথা বল 
হয়ে থাকে যেখানে ধুম আছে সেখানেই বহি আছে। স্থতরাং অন্কমানে 
কমপক্ষে তিনটি বচন থাকবেই । এই তিনটি বচন নিরপেক্ষ (08628011081) 
হবে এবং এই বচন সদর্থক ব1 নঞ্থক উভয়ই হতে পারে। 


সাধ্য, পক্ষ ও হেতু 


1, হেতুর পাচটি বৈশিষ্ট্য আছে--পক্ষধর্মতা. ক্ষপক্ষত্ব, বিপক্ষত্ব, অবাধিত বিষয়ত্ব। অসৎ, 
প্রতিপক্ষত্। 


গ্যায়-দর্শম ১২৫ 


ভারতীয় স্যায়শাস্ত্র উল্লিখিত অনুমানের সম্তে আযারিষ্টটলীয় 
স্যায়ের (55110981515 ) সাঘৃশ্ট ও পার্থক্য লক্ষ্য কর! যেতে পারে। 
আযারিস্টটল্লীয় তিন অবয়বধূক্ত ন্যায়েরও তিনটি বচন থাঁকে--প্রধান বচন বা 
ভারতী ষ্টাযের সঙ্গে সাধ্য বাকা, অপ্রধান বচন বা পক্ষ বাক্য এবং সিদ্ধান্ত । 
আ্যারিস্টটলীয় স্ঠায়ের তবে তিন অবয়বধূক্ত ভারতীয় স্তায়ের ক্রম তিন অবয়বধুক্ত- 
টন আ্ারিস্টটলীয় ন্যায়ের ক্রমের বিপরীত । ভারতীয় ন্যায়ে 
আরিস্টটলীয় ন্যায়ের সিদ্ধান্তকে প্রথমে রাখ! হয় এবং প্রধান বচন বা সাধ্য 
বাক্যকে (79101 01600155 ) সর্বশেষে রাখা হয়। 

ভারভীয় নৈয়ায়িকদের মতে অনুমান দু'প্রকার_স্বার্থানুমান, 
এবং পরার্থান্ুমান | যখন কোন ব্যক্তি নিজের জন্য অনুমান করে তখন তাকে 
বল! হয় স্বার্থান্থমান আর যখন অপরের জন্ত অনুমান কর? হয় অর্থাৎ অপরের 
কাছে কোন সত্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় তখন তাকে বল! হয় পরার্থানমান। 
্বার্থানুমান ও স্বার্থানমানের ক্ষেতে অন্থমানটিকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত 
পরার্থানুমান করার কোঁন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরার্থান্ছমানের 
ক্ষেত্রে অন্ুমানকে ঘথাঁষথ ভাবে বাক্ত করা প্রয়োজন । যথাযথ ভাবে ব্যক্ত 
কর্নার অর্থ হল অন্গমানের বা ন্যায়ের ন্যায়শাস্ত্রসম্মত রূপটি প্রকাশ করা। 
কান আযারিস্টটলীয় গ্যাঁয়ের সঙ্গে ভারতীয় ন্যায়ের উল্লেখযোগ্য 
আযারিস্টটলীয় প্রভেদ আছে । আরিষ্টটলীয় ন্যায় তিন অবয়ববিশিষ্ট-- 
ই প্রথমে সাধ্)বাক্য, তারপর পক্ষবাক্য, তারপর সিদ্ধান্ত । 
ভারতীয় ন্যায় পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট । এই পাঁচটি অবয়ব হল-_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদ্দাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। নীচে একটি উদাহরণের সাহাষ্যে বিষয়টিকে 
ব্যাখা! কর। যাছে-_ 


(১) পর্বত বহমান ( প্রতিজ্ঞা ) 

(২) কারণ পর্বত ধূমবান (হেতু) 

(৩) যেখানে ধুম সেখানেই বহি__যেমন পাঁকশাল। ( উদীহরণ ) 
(৪) পর্বত ধৃমবাঁন ( উপনয় ) 

(৫) হ্থতরাং পর্বত বহ্িমান ( নিগম ) 


১২৬ ভারতীয় দর্শন 


প্রথম বচনটি হুল প্রতিজ্ঞ! বা প্রতিপাদ্য বিষয় । এই বিষয়টিকে প্রমাণ 
করতে হবে। দ্বিতীয় বচন হল হেতু । হেতৃই প্রতিজ্ঞার কারণটি নির্দেশ করে । 
তৃতীয় বচনটি হল উদ্দাহরণ। এই তৃতীয় বচনে প্রতিজ্ঞা এবং হেতৃর মধ্যে যে 
ভারতীয় গ্যায়েব ব্যাপ্তি বা নিয়ত অব্যাভিচারী সম্বন্ধ সেটিকে প্রকাশ করা 
59 হয় এবং পরিচিত দৃষ্টাস্তের দ্বারা এই ব্যক্তি-সম্বন্ধকে 
সমর্থন কর] হয়। দৃষ্টান্ত হল প্রমাণপিদ্ধ এবং সর্বজনন্বীরুত, সেহেতু দৃষ্টান্ত 
সম্পর্কে কোন মতভেদ থাকে না। চতুর্থ বচনটি হল--উপনয়। উপনয় হল 
সামান্য বচনটিকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর1 | পঞ্চম বা সর্বশেষ বচনটি হল-_ 
নিগমন। পূর্ববত্তাঁ বচনগুলির ভিত্তিতে বাঁ বচনগুলিব দার] সমধিত হয়ে যে 
সিদ্ধান্ত পাওয়া ষাঁয় সেটিই হুল নিগমন । 

পাশ্চাত্য ম্যায়ের সঙ্গে ভারস্তীয় ন্যায়ের তুলনা এবং ভারতীয় 
পাঁচ অবয়ববিশিষ্ট ম্যায়ের সুবিধা £ ভারতীয় শ্ায়ের সঙ্গে আযাঁরিস্টটলীয় 
স্তায়ের কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে ॥ উভয় ন্যায়েই তিনটি পদ 
আছে) যথা_-(১) সাধ্য (79101), (২) পক্ষ (70130: ) এবং 
পাশ্চাত্য ্তায়েব সঙ্গে (৩) হেতু (14101 )। ভারতীয় ন্যায় যদিও পাঁচ 
ভাবতীয় স্কাযের সাদৃশ্য অবয়ববিশিষ্ট, তবু এ ন্যাঁয়ে তিন অবয়ববিশিষ্ট আযারিস্টটলীয় 
স্কায়ের মতন তিনটি বচনই রয়েছে । প্রতিজ্ঞা এবং হেতু ছু*বার উল্লিখিত হচ্ছে। 
উভয় ন্যায়ই ব্যা্িজ্ঞানকে অন্্মানের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করে । 

উভগর ন্যায়ের মধ্যে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বৈশাদৃশ্ঠও আছে। যারা উভয় 
স্তায়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাবৃশ্ঠ লক্ষ্য করে ভারতীয় ন্তায়ের বিকাঁশের 
মূলে আ্যারিস্টটলীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করে থাকেন, তারা এদের বৈসাদৃশ্ঠ 
লক্ষা করেন না। প্রথমতঃ, ভারতীয় ন্যায়ের পীচটি অবয়ব, আারিস্টটলীয় 
পাশটাডয সারের সঙ্গে ন্যায়ের তিনটি অবয়ব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় তিন অবয়ব- 
ভারতীয় স্তায়েব বিশিষ্ট ন্যায়ের বচনের ক্রম আযারিস্টটলীয় ম্াঁয়ের বচনের 
হাত ক্রমের বিপরীত। তৃতীয়তঃ,ভাঁরতীয় স্তায়ের মূল সুত্র হল 
ব্যাপ্তি বা মাধ্য ও হেতুর মধ্যে অব্যাভিচারী সম্বন্ধ । আ্যারিস্টটল-এর ন্যায়ের 
মূল স্তর হল--“সব এবং কিছুই নয় সম্বন্ধে নিয়ম” (101-001) 08 00001 ৮ 
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11০ )। চতুর্থতঃ, পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানের হেতুর সংজ্জ ভারতীয় ন্যাষশান্ত্রে 
হেতু বা লিঙ্গের সংজ্ঞার সঙ্গে বিভিন্ন নয়। পাশ্চাত্তা তর্কবিজ্ঞানীদের মতে 
যে পদ উভয় আশ্রয় বাক্যে বাবহৃত হয়েও সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হয় না, তাকেই 
হেতু বা মধ্যপদ বলে। আর ভারতীয় নৈয়ায়িকদদের মতে লিঙ্গ বা হেতু হল 
একটি চিহ্ন, যার সাহায্যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে এমন কোন সংবাদ 
জান] যায় যা প্রত্যক্ষের সাহাঁযো জানা যাঁয় না। পঞ্চমতঃ, আরিস্টটল 
ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান বা আঁকার (96815 ) এবং বিভিন্ন মতি ( 00০0 ) 
স্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতীয় নৈয়ায়িকর! ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান ও 
মৃতি স্বীকার করেন না। যষঠতঃ, আারিস্টটলীয় ন্যায় কেবলমাত্র আকারগত 
সত্যতাই (101008] 600) ) প্রতিষ্ঠা করে, বস্তগত যাথার্থ প্রমাণ করে না। 
কিন্তু ভারতীয় ন্যায় আঁকারগত এ বস্তুগত উভয় প্রকার সত্যতাই প্রমাণ করে । 
ভারতীয় ন্তায়ে অবরোহ অনুমান ও আরোঁহ অনুমান উভয়ের সমন্বয় সাধিত 
হয়েছে। 
এখানে প্রশ্ন হল পাঁচটি অবয়ববিশিষ্ট ভারতীয় স্যায়ের সুবিধা কি? 
এই ন্যায় আকারগত ও বপ্তগত উভয়বিধ সত্যতাই প্রমাণ করতে পারে। 
্ষে বচনটিতে উদাহরণ দেওয়] হয়, সে বচনটি ভারতীয় ন্যায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
পাঁচাট অবযববিশিষ্ট স্চনা করে। কেননা, এই বচনটিতেই আকারগত ও 
'ভারতায়স্তায়ের হুবিধা বস্তগত সত্যের সমন্বয় দেখা যায়, যেহেতু ব্যাপ্তি বচনটি 
দৃষ্টান্ত অর্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বার] প্রমাণিত হয়। ভারতীয় ন্যায়ের 
চতুর্থ বচনটিরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বচনটিতে আআরিস্টটলীয় 
ঘায়ের প্রধান বচন € 059101 01210156 ) এবং অপ্রধান বচনের (01001 
0:610156 ) সমন্বয় সাধিত হয়: এবং উভয় বচনে যে একই মধাপদ বা হেতু 
ব্যবহার কর হয়ঃ তা স্পষ্টভাবে দেখান হয়। এই বচনটি থেকে জানা যায় 
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ষে, একই হেতু য! সাধ্যপদের সঙ্গে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বস্বযুক্ত, পক্ষপদ্দেও অবস্থিত 
এবং বিষয়টি প্রমাণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় । ন্যায়ের শেষ বচনটিও প্রথম 
বচন বা' প্রতিজ্ঞার অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নয়। যে বচনটি প্রথমে ছিল কেবলযাজ্ত 
একটি আনুমানিক ধারণা সেটিই সিদ্ধান্ত এবং একটি স্থনিশ্চিত প্রমাণিত সত্য 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হল।: স্থতরাং ভারতীয় ন্যায়ের যুক্কিগুলির সত্যতা 
স্থনিশ্চিতভাবে জান] যায় এবং এই প্রকার যুক্তিবাক্যের দ্বারা সমধিত হয়ে 
আমর এমন একটি অবশ্ঠ স্বীকার্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যার বস্তগত সত্যতা 
সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। 


| ্যার্ভি (৮5861) £ 

ব্যাপ্তি কাকে বলে € ৬186 19 606 1386015 ০0£ ৬5৪7৫) ? 
“হেতু” ও 'মাধা”-র মধ্যে যে নিয়ত সম্বন্ধ তার নাম হল ব্যাঞ্চি। যেমন, 
“যেখানেই ধৃম, সেখানেই বহি” । এই বচনে ধৃম এবং বহ্ছির মধ্যে যে সামান্য 
সম্বন্ধ ( 201567:59] 1£2190101) ) স্বাপন করা হয়েছে তাই ব্াঞ্ি। এই 
হেতু ও সাধার নিয়ত ব্যাপ্তি অক্ুমানের ভিত্তি বা অন্কমাঁন পদ্ধতির মেরুদড- 
সবদ্ধকেই ব্যাপ্তি বলে হ্বরূপ। অনুমান ছুটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, 
হেতুর ( ধূম ) পক্ষতে ( পর্বত ) অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান; এবং দ্বিতীয়তঃ, হেতু 
(ধৃম ) ও সাধ্যের ( বহ্ি ) মধ্যে ব্যাঞ্চি বাঁ অব্যাভিচারী সম্বন্ধ । হেতু ও 
সাধ্যের মধ্যে এই অব্যাভিচারী সম্বন্ধ বর্তমান থাকলেই আমর "পর্বত বহ্ছিমান' 
_ এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারি । 
১/ ব্যাণ্ডির স্বরূপ কি? 2 ব্যাপ্তি কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল ব্যাপকতা! 
বা বিস্তৃতি, অর্থাৎ যা সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে রয়েছে বা ছড়িয়ে রয়েছে । ষ৷ 
সর্বত্র পরিব্যাপক্ষম তাকেই ব্যাপ্তি বলি। আরও একটু সহজ করে বলা 
যেতে পারে যে একটি বিষয় আর একটি বিষয়ে ব্যাপ্ত ; এর অর্থ হল যে একটি 
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বিষয় আর একটি বিষয়কে নিয়ত অন্গগমন করে বা তাঁতে উপস্থিত থাঁকে। 
যার দ্বারা ব্যাপ্তি হয় তাকে "ব্যাপক" এবং ঘা ব্যাপ্ত হয় তাকে 'ব্যাপ্য' বলে । 
ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাই হল ব্যাপ্তি। 
হেতুর তুলনায় সাধ্য সকল সময়ই বেশী জায়গা জুড়ে 
থাকে । বেশী জায়গ! জুড়ে থাক হল ব্যাপকতা আর অল্প জায়গ। জুড়ে থাকা 
হল ব্যাপ্যতা। হেতু ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক । ধুম হল ব্যাপ্য এবং বন্ছি 
হল ব্যাপক। বন্ছি ব্যাপক, যেহেতু বহি নিয়ত ধূমকে অঙ্গগমন করে । 
যেখানে ধূম সেখানে বহি থাকবেই । ধৃম হল ব্যাপ্য। যেহেতু ধূম নিয়ত 
বহ্িকে অস্থগমন করে না, যেখানে বহ্ছি সেখানে ধূম বর্তমান, এ কথ! বলা 
চলে না। যেমন, আগুনে পুড়ে টকটকে লাল যে লৌহখণ্ড তার মধ্যে ধুম 
নেই। কাজেই ধূম অগ্রিতে ব্যাপ্ধ, কিন্ত অগ্রি ধৃমে ব্যাণ্ত নয়। 

ব্যাপ্তি ছু'প্রকার--সমব্যাপ্তি এবং বিবমব্যাপ্তি। যখন ব্যাপা ও 
ব্যাপকের ব্যাপকতা সমান বা অভিন্ন হয়, তখন তাকে সমব্যাপ্তি বলে । যেমন 
“সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিম্পন্ন জীব”। এখানে “মাধ” এবং 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ 
জীব*--উভয়ের ব্যাপকত একই | “যা উৎপত্িশীল, তাই 
বিনাশশীল” এও সমব্যাপ্চির উদাহরণ । কিন্তু ধূম ও 
বন্ধির মধ্যে যে ব্যাপকতা তা ভিন্ন এবং সেকারণে এ হল বিষম ব্যাঞ্তি। 
কেননা, যেখানে ধৃম, সেখানেই অগ্নি। কিন্তু যেখানে অগ্নি দেখানেই ধৃম, 
এ কথ] বলা চলে না। কার্ধ ও কাঁরণ, দ্রব্য ও গুণের মধ্যে ব্যাপ্তি,ত। হল 
সমব্যাপ্তি। কিন্ত মান এবং মরণশীল জীবের মধ্যে যে ব্যাঞ্ধি তা হল 
অসমব্যাপ্তি। 

ব্যাপ্তি ভিন্ন অনুমান হয় না এবং সেকারণে ন্যায়ের একটি বচনকে সাধিক 
বা] সামান্য হতেই হবে। ব্যাণ্চি সম্বন্ধ সাধারণতঃ সাহচর্ধ বা সহ-অবস্থান 
( 0০-315650০6 ) নির্দেশ করে । যেমন, যেখানেই ধূমের অস্তিত্ব, সেখানেই 
বহ্ির অস্তিত্ব । তবে যে কোন সহ-অবস্থান সম্বন্ধ ব্যাঞ্ডি নির্দেশ করে না। 
যেমন, যদিও ভন্নুক ও শ্বেতবর্ণের সহ-অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ কর! 
যাঁয় তবু তার্দের মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্পর্ক নেই, যেহেতু ভন্ুক ছাড়াও অন্ত 

ভা.__৯ 


ব্যাপ্তির স্বরূপ 


ব্যাপ্তি-সম ও বিষম 


১৩০ ভারতীয় দর্শন 


বস্ততে শ্বেতবর্ণ প্রত্যক্ষ কর। যেতে পারে । বস্ততঃ, এরূপ ক্ষেত্রে সহ-অবস্থানের 
বিষয়টি অন্য শর্ত বা উপাধির উপর নির্ভর। ধর যাক, কেবলমাত্র শীতপ্রধান 
দেশের ভন্নুকেরাই শ্বেতবর্ণ। তা হলে শীতপ্রধান পরিস্থিতি হচ্ছে সেই শর্ত 
যাঁর জন্য এ সকল দেশের ভল্লুকমাত্রই শ্বেতবর্ণ। 

ৃতরাং ব্যাপ্তি হল অনৌপাধিক ( ০0001610791 ) সন্বন্ধ। ব্যাপ্তি 
হল হেতু এবং সাধ্যের সেই সাহচর্য ব| সহ-অবস্থানের সম্বন্ব_যে সহন্ধ অন্য 
শর্তের বা উপাধির উপর নির্ভর নয়। সুতরাং ব্যাপ্তি হল হেতু ও লাধ্যের 
মধ্যে এক নিতা অনৌপাঁধিক সম্বন্ধ । ব্যাপ্তি সম্বন্ধ, নিয়ত, অনৌপাঁধিক, 
অব্যাভিচাী ও অবশ্য স্বীকাধ। 

ব্যাপ্তি কি ভাবে জানা যায়? €(মু০ 15 ৬৪190 1070৮ ?) 2 
ব্যাঞ্চি কি ভাবে জানা যায়? ধুম ও বহ্ির মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বা “সব 
ধূমবান বস্তই বহ্িমান*__এই সামান্ত বচন (0001৮6158] 021০2001013) আমরা 
কি ভাবে পেতে পারি? বিভিন্ন ভারতীয় দীর্শনিকর] এই প্রশ্নের বিভিন্ন 
ব্যাপ্তি কি তাবে জানা রকম উত্তর দ্রিয়েছেন। চার্বাক দারশশশনিকর। অন্ুমানকে 
যায় £ বৌদ্ধাদের মত প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ দীর্শনিকদের 
মতে ব্যাঞ্চি তছুৎপত্তি নীতি (056 01015010150: 080521105 ) এবং 
তাদাত্মা নীতির ( দ:55০06181 [06176105 ) উপর নির্ভর । উভয় নীতিই 


উর বসত সপ সপ শে শস্পিপ পা পাতি 


1. ব্যাপ্তি হ'প্রকার--অশ্বয় বা সদর্থক এবং ব্যতিরেক বা নঞর্থক | অহ্বয়ব্যাপ্তি বা 
সামান্য সদর্থক বচনে হেত হল ব্যাঁপ্য বা উদ্দেস্ট এবং সাধ্য হল ব্যাপক ব1 বিধেয়। যেমন, 
“যা কিছু ধূমবান, তাই বহিমান' ৷ ব্যতি:রক ব্যাপ্ত ব! সামানা নঞর্থক বচনে ব্যাপকের 
বিরুদ্ধপদ বা উদ্দেগ্ঠের বিরুদ্ধপদ হল উদ্দেষ্ত বা বাপ্য এবং ব্যাপ্যের বিরুদ্ধপদ বা! উদ্দেগ্তার 
বিশ্ন্ধপদ হুল ব্যাপক ব1 বিধেয়। যেমন, “য1 অ-্বহ্িমান হুয় অ-ধুমবান: | 

৪. তদ্ুৎপত্তি নীতি হল কার্ধকারণ সম্বন্ধ । যখন ছুটি বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে; 
তখন তাদের সম্বন্ধ অবশ্যই নিয়ত সম্বন্ধ বে! কার্ধকারণ সম্বন্ধ হল একটি সামান্য নিয়ম । 
'তাদ্াস্ম্য নিয়ম ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের তিত্তি। তাদ।আ্ময নিয়ম ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যেতে পারে 
'«একটি জিনিস তার সঙ্গে অভিন্ন বন্তুব সঙ্গে সব সময়ই সম্পর্বযুক্ত। তাদাত্ম্য হল সামানাধিকরণ 
অর্থাৎ ছ্বট ভিন্ন বস্তর একই অধিকরণে সহ-বস্থান | যেমন--জাতি ও উপজ্জাতি, শ্রেণী ও 
শ্রেণীর অন্তু ্ত ব্যক্তি। 


. স্যায়-দর্শন ১৩১ 


অভিজ্ঞতার পুর্বগাঁমী (৪ 0110: ), সামান্ত ও অবশ্য ত্বীকার্ধ। অভিজ্ঞতা 
সামান্তীকরণের ( £81159005.) ভিত্তি হতে পারে না। অদ্বৈত বেদীস্ত 
মতে ব্যাপ্তি অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমানের ([16511506 টড 910071৩ 
[7010121800৮ ) সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয় । এ ধরনের আরোহ অনুমানের 
মূল কথা হল অবাঁধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সামান্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা 
করা। যেমন, সব কাক হয় কালো বা সব রাজহাস হয় সাদ] । 

নৈয়ায়িকরা বৌদ্ধ মত সমর্থন ন। করে বেদাস্ত মত গ্রহণ করেন। 
নৈয়ায়িকদের মতে অপূর্ণ গণনামূলক অনুমান, তর্ক ও সামান্য লক্ষণের সাহায্যে 
এই ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ করা যায় । 

নৈয়ায়িকদের মতে প্রথমতঃ, আমরণ ছুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতির অন্বয় 
বা! সাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ “যেখানেই ধৃম, সেখানেই বহি।? দ্বিতীয়তঃ, 
আমর এঁ ছুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতির ব্যতিরেক ব৷ অসাদৃশ্ঠ প্রত/ক্ষ করি 
ব্যাপ্তি সম্পর্কে ষে, “যেখানে বহ্ছি নেই, সেখানে ধূম নেই” । তৃতীয়ত:, 
নৈয়ায়িকদের মত আমর! প্রত্যক্ষ করি যে, কোন ব্যাভিচাঁর গ্রহ বা! বিপরীত 
দৃষ্টান্ত ((0:0100:715 10508100€ ) নেই । অর্থাৎ এমন কোন ৃষ্টাস্ত দেখি না 
যেখানে ধূম আছে, অথচ বহ্ছি নেই। এই সকল বিষয় থেকে আমরা সিদ্ধান্ত 
করি যে, ধুম ও বহ্ছির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বর্তমান। কিন্তু এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ 
যে অনৌপাধিক ( 01507310078] ) কি ভাবে জানা যাবে? সুতরাং 
উপাধনিরসনের প্রয়োজন আছে । এর জন্য প্রয়োজন “ভূয়োদর্শনঃ ব বার 
বার প্রত্যক্ষ কর] । বার বার প্রতাক্ষ করে সুনিশ্চিত হতে হবে যে ব্যাপি 
সম্বন্ধ অন্ত কোন শর্ত-নির্ভর নয়। 

কিন্তু এই ব্যান্তিজ্ঞান যে যথার্থ, অর্থাৎ যে ছুটি বিষয়ের মধ্যে এই ব্যাঞ্ধি 
সপ্বন্ধের কথা চিন্তা কর] হয়েছে, সে সম্বন্ধ ষে সকল সময়ই কার্যকরী হবে তার 
প্রমাণ কি? নৈয়াধ়িকর্দের মতে তর্কের সাহাঁষ্ো এই ব্যাপ্তির যাঁথার্থয প্রমাণ 
তর্কের সাহা কর] যেতে পাঁরে । “সকল ধৃমবান বস্তই বহমান? যদ্দি এই 
ব্যান্তির যাথার্থ প্রমাণ বচনট সত্য না হয় তাঁহলে এর বিরুদ্ধ বচন কোন ধূম্ণান 
বন্ত বহমান নয়' অবশ্যই সত্য হবে কিন্ত এ জাতীম্ দিদ্ধান্ত করার অর্থ 


১৩২. ভারতীয় দর্শন 


হল কারণ ছাড়াও কার্ধ উদ্ভুত হতে পারে-_এই নীতিকে ম্বীকার করে নেওয়া» 
যেহেতু বহ্ছি ছাড় ধূমের অন্য কোন কারণ আমাদের জানা নেই। সুতরাং 
এই তর্কের সাহায্যে মূল সিদ্ধাস্ত অর্থাৎ “সকল ধূমনবাঁন বস্তই বহমান অবস্তয 
সত্য বলে প্রমাণিত হল। 

নৈয়ায়িকর্দের মতে যদ্দিও অ পূর্ণ গণনামূলক অনুমানের সাহায্যে ব্যাণ্িকে 
প্রতিষ্ঠা কর] হয় এবং তর্কের দ্বারা তাকে সমধিত কর] হয়, তবু একমাত্র 
সামান্ত লক্ষণ প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই এই ব্যাপ্তিজ্ঞান যথার্থ হয়। কারণ 
অপুর্ণগণনামুলক অনুমানের দ্বার আমরা কয়েকটি ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্ছিপ্ মধ্যে 
রতন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করে, অনুমান করি যে সব ধূমবাঁন বস্ই 
প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই বহ্িমাঁন। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের ( ০৮:67,০6 ) বাইরে 
্যাপডজ্ঞান বার্থ হয় যাওয়া অনুমানের নিয়মবিরুদ্ধ। স্থৃতরাং অপূর্ণ গণনামূলক 
অনুমান ব্যাপ্তিকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। নৈয়ায়িকদের মতে 
সামান্ লক্ষণ প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই এই ব্যাপ্ডিজ্ঞান যথার্থ হয়। বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে ধূমের সঙ্গে বহ্ছির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করার লময় আমর ধূমের যে 
জাতিধর্ম বা সামান্ধর্ম_ধৃমত্বকে (50001056995 ) এবং ধূমের সঙ্গে বহ্ির 
সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষ করি। ধুমত্ব প্রত্যক্ষ না করলে কোন বিশেষ ধৃমকে ধৃম বলে 
জানতে পারতাম না। কিন্তু ধৃমত্ব প্রত্যক্ষ করার অর্থ হল সব ধূমকে 
অলোকিকভাবে প্রত্যক্ষ কর1। স্থতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা 
জানি যে সব ধূমবান বস্তই বহিমান। 


০১৫ জন্তমান্সেল্র ০শ্রলীন্নিভ্াঙ্গ (7156 01855110860] 
01 11716161806 ) 5 


পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানে অনুমানের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখতে পাই। 
যেমন--অবরোহ অনুমান (120000৮2 11166:200) এবং আরোহু অন্গমান 
([)05০0%2 [10/616)০৩ )। আবার এই অবরোহ অন্ুমানকেই ছুটি, 
শ্রেণীতে ভাগ কর] হয়েছে, অমাধ্যম অনুমান ( [17027601866 17765121)06 ) 
এবং মাধ্যম অন্গমান (71601866 17)6616)05) | কিন্ত ভারতীয় নেয়ায়িকদের 


স্ঞায়-দর্শন ১৩৩ 


অন্থ্মানের শ্রেণীবিভাগ ভিন্নতর । ভারতীয় অন্নমান পদ্ধতি অবরোহ ও 
হরর আরোহ অনুমানের মিলিত প্রণালী এবং 'অশ্নুমানের ভিন্ন 
অবরোহ ও আরোহের ধরনের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ 'আছে। নীচে এই 
মিলিত প্রণালী শ্রেণীবিভাগের কথা আলোচন| করা হচ্ছে। 


(১) স্থার্থানুমান ও পরার্থানুমান £ অনুমান যে উদ্দেশ্য সাধন করে 
তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে । 

ঘখন ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয় তখন তাকে 
্বার্থান্তমান বল! হয়। যেহেতু এ ক্ষেত্রে পরের উপলন্ধি 
বা জ্ঞানের জন্য অন্মান কর! হচ্ছে ন', সেহেতু অন্ুমাঁনটিকে 
যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন হয় না। 

যখন অপরের কাছে কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার উদ্দেশ্তে অনুমান কর। 
হয়ঃ তখন তাকে পরারান্মান বলে। এক্ষেত্রে পরের কাছে প্রমাণ করার 
জন্য অনুমান করা হচ্ছে বলে অনুমানটিকে যথার্থভাবে 
লেখার ব1 বলার প্রয়োজন আছে-_অর্থাৎ ভারতীয় স্টায়ের 
ধেঁ পাঁচটি অবয়বের কথা বল! হয়েছে, সেই পাঁচটি অবয়ব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
করতে হবে, কোনটি উন্ত থাকলে চলবে না। এ বিষয় পুর্বে আলোচনা কর! 
হয়েছে। 


(২) পুর্ব, শেষবগ ও সামাগ্যাতোদৃষ্ট £ হেতু ও সাধ্যের মধ্যে 
যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ তারই ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ কর হয়েছে। 
পুর্ববং ও শেষবৎ অনুমানের পার্থকা কাধকাঁরণ নীতিকে অবলম্বন করে 
করা হয়েছে । 
কারণ যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তার থেকে যখন অগ্রত্যক্ষ কার্ষের কথা 
অনুমান করা হয় তখন তাকে বল] হয় পূর্ববৎ অন্থমান। পুর্ব দৃষ্টাস্ত বা পুর্ব 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয়। যেমন, 
আকাশে ঘন কালে। মেঘ দ্বেখে আমর! অনুমান করি যে, 
বৃষ্টি হবে। এখানে মেঘ হল কারণ, বৃষ্টি হল কার্ধ। 


স্বার্থান্মান 


পরার্থান্ুমান 


পূর্ববৎ অনুমান 


প১১৩৪ ভারতীয় দর্শন 


আবার কার্য যেখানে প্রত্যক্ষ এবং তাঁর থেকে যখন অগ্রত্যক্ষ কারণের 
কথ! অন্ধমান করা হয় তখন তাকে বল! হয় শেষবৎ অন্রনান। সকালবেলা 
ঘুম থেকে উঠে যখন দেখি গাছের পাতা ভিজে রয়েছে, 
তখন অনুমান করি রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছে । 
কার্ধকাঁরণ সম্বন্গের উপর ভিত্তি না করে, কেবলমাত্র পুর্ব অভিজ্ঞতা ও 
সাদৃশ্টের উপর ভিত্তি করে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে সামান্যতোদৃষ্ট 
অন্চমান বলা হয়। যেমন--শিংযুক্ত কোন প্রাণী দেখে 
আমর অন্থমান করি যে, তাঁর দ্বিখণ্ডিত খুর আছে । এই 
অন্থমানে হেতু এবং সাঁধোর মধ্যে কোন কাঁ্ধকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়নি। 
কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও সাদৃশ্তঙ্জানের উপর নির্ভর করেই এই অশ্্মান কর! 
হয়েছে। পুর্বে দেখেছি গরু ও মহিষের শিং আছে, তাদের খুরও ্বিখগ্িত। 
তাঁর থেকে অনুমান করলাম যে, এক্ষেত্রেও শিং-ওলা 'প্রাণীর খুর দ্বিখপ্তিত। 
(৩) কেকবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অগ্থয় ব্যতিরেকী £ হেতু ও 
সাধ্যের মধ্যে ব্যাঞ্ি-সন্বন্ধ প্রতিষ্টিত করাঁর বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে 
উপরোক্ত অনুমানের শ্রেণীবিভাঁগ করা হয়েছে, যেখানে হেতু সেখানেই সাধা। 
কেবলমাত্র অশ্বয়ী দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে ( অর্থাৎ যেখানে হেতু 
সেখানেই সাধ্য ) যখন অন্থমান কর! হয় তখন সেই অন্ুমাঁনকে কেবলাম্বয়ী 
অনুমানবল] হয়। কেবলান্বয়ী অন্নমানে কোন নঞর্থক বা 
ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয় না। এই অঙ্গুমানে হেতু 
ও সাধ্যের উপস্থিতির অন্বয়ই ব্যাপ্িজ্ঞানের ভিত্তি। উদাহরণম্বরূপ-_ 
সব.জ্ঞেয় পদীর্ঘই অভিধেয় 
ঘট একটি জ্ঞেয় পদার্থ 
ঘট একটি অভিধেয় পদার্থ । 
এই অন্থমানে লাধা বাকাটি একটি সামান্য বচন, যে বচনে 'অভিধেয়” এই 
বিধেয়টি সব জ্ঞেয় পদার্থ সম্পর্কেই স্বীকার করা হয়েছে । এমন কোন অভিধেয় 
পদার্থ দেখ। যায় না, যা জ্ঞেয় নয়, অর্থাৎ কোন ব্যতিরেকী দৃষ্টাস্ত পাওয়া 
যায় না। 


শেষবৎ অনুমান 


সামান্ততোদৃষ্ট অনুমান 


কেবলান্বয়ী অনুমান 


হ্যায়স্দর্শন ১৩৫ 


কেবলমাত্র ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে ( অর্থাৎ যেখানে হেতুর 
অভাবের সঙ্গে সাধ্যের অভাবের বাঁধি বর্তমান ) যখন অন্যান কর] হয় তখন 
কেবলব্যতিবেকী সেই অঙ্গমানকে কেবল-ব্যতিরে কী অ্বন্নমাঁন বলা হয়। এই 
বির অনুমানে হেতু ও সাধ্যের অনুপস্থিতি বা অভাবের সাদৃশ্যের 
উপর ভিত্তি করেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দাহরণ-_ 


যা অন্ত সব মহাঁভৃূভ থেকে ভিন্ন নয় তা গন্ধবৎ নয় 
ক্ষিতি গন্ধবৎ 
ক্ষিতি অন্য সব মহাতূত থেকে ভিন্ন। 


হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্থয় ও ব্যতিরেকী--এই উভয় প্রকাঁর দুষ্টান্তের 
ভিত্তিতে যখন অনুমান করা হয় তখন তাকে বল। হয় অন্বয়-ব্যতিরেকী 
অন্নয়-ব্যতিবেকী  অন্থুমান। এই প্রকার অন্ুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে 
99 উপস্থিতি ও অভাঁব_-উভয় প্রকার সাদৃষ্ঠ প্রত্যক্ষ কন্সেই 
ব্যাপ্তি সন্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত কর। হয়। উদাঁহরণ-_ 


অন্বয়ী ব্যতিরেকী 
সব ধৃমবান বস্তই বহ্ছিমান কোন অ-বহ্িমান বস্তই নয় ধৃমবাঁন । 
পর্বত ধৃমবান। পর্বত হয় ধৃমবান। 
', পর্বত বহ্ছিমান। ১ পর্বত হয় বহ্ছিমান। 


হেত্বাভাস ( চা৭118019 0£ [196616306 )5 অন্রমান-সংক্রাস্ত নিয়ম 
বা বিধি লঙ্ঘন করার জন্য যুক্তির ক্ষেত্রে যে সব দোষ বা অন্ুপপত্তি দেখা দেয় 
দোষধুক্ত হেতুকেই সেগুলিকেই হেত্বীভীন বলা হয়। সদৌষ হেতুকেই 
নিন হেত্বাভাস বলে। যা প্ররূতপক্ষে যথার্থ যুক্তি বা হেতু নয় 
অথচ যুক্তি বা হেতু বলে প্রতীয়মান হয়, তাই হেত্বাভাম। নৈয়ায়িকর1 পাচ 
প্রকার হেত্বাভাস স্বীকার করেন--(১) সব্যাভিচাঁর (২) বিরুদ্ধ (৩) সংপ্রতিপক্ষ 
(৪) অসিদ্ধ এবং (৫) বাধিত। 


১৩৬ ভারতীয় দর্শন 


(১) সব্যাভিচার হেত্বাভাস £ অঙ্্মানের নিপ্নম হল যে হেতু সাধ্যের 
দ্বার] ব্যাপ্য হবে অর্থাৎ যেখানে হেতু উপস্থিত সেখানে সাধ্যও উপস্থিত 
থাকবে। যেমন, যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্ি। কিন্ত 
এই নিয়ম যদ্দি লঙ্ঘন করা হয় তাহলে সব্যাভিচার 
হেত্বাভাঁ ঘটে। যেমন, 

সকল বস্তই হয় বহমান 
পর্বত হল একটি বস্ত 
পর্বত হল বহ্ছিমান। 

এখানে হেতু বস্ত? িছিযার পাঁকঘর ও অ-বহিমান হ্রদ উভয় ক্ষেঞ্জেই 
উপস্থিত। সব বস্তই বহ্ছিমান নয়। হুদ একটি বস্তু, কিন্ত হুদ বহমান নয়। 
যথার্থ অন্থুমানে হেতৃর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতার সমান হতে পারে বা 
তাঁর থেকে কম হতে পারে; কিন্ত কখনও বেশি হতে পারে না। উপরোক্ত 
উদ্াহরণে বস্তর বাঁপকতা বহ্ছিমাঁন বস্তর ব্যাপকতা থেকে অধিক, যেহেতু 
অনেক আছে য1 অশ্বহ্িমাঁন বস্ত (1)01-56:5% 011৫০৮)। এই হেত্বাভাকে 
গব্যাভিচার হেত্বাভাস অনৈকাস্তিক হেত্বাভাসও বলা হয়; যেহেতু হেতু, 
ভিন প্রকার সাধোর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয়ের সঙ্গেই সম্দ্বযুক্ত । 
সব্যাভিচাঁর হেত্বাভান তিন প্রকার £ (১) নাধারণ, '(২) অসাধারণ ও 
(৩) অন্ুপসংহারী । 

যে অন্থমানে হেতুর ব্যাপকতা সাধ্যের ব্যাপকতা তুলনায় অধিক, তাকে 

সাধারণ সব্যানিচার হেত্বাভাস বলা হয়। উপরোক্ত 
উদ্দাহ্রণটি এব্ূপ একটি হেত্বাভাঁসের উদাহরণ। 

যে অন্থমানে হেতুর ব্যাপকতা এতই কম সংকীর্ণ যে, হেতু কেবলমাত্র 
অসাধারণ পক্ষে উপস্থিত থাঁকে, কিন্ধ সাঁধ্যে উপস্থিত থাকে না, 
তাঁকে অসাধারণ সব্যাঁভিচার হেত্বাভান বল হয়। যেমন) 

যা কিছুতে শব্ত্ব আছে, তা হল নিত্য 
শবতেই শবত আছে 
* শব হল নিত্য । 


সব্যাভিচার হে্ত্াভাগ 


সাধারণ 


ম্যায়-দর্শন ১৩৭ 


এই অঙ্গমাঁন যথার্থ নয়, যেহেতু “হেতু” শবত্ব কেবলমাত্র শকেই বিদ্যমান, 
অন্য কিছুতে বিদ্যমান নয়। শব নিত্য বস্ত 'আত্মা” বা অনিত্য বস্ত “ঘট' 
প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকে না। স্ৃতরাঁং শব্দত্ব এবং নিত্যতার মধ্যে ব্যাপ্তি 
সন্বন্ধ স্বাপন কর] চলে না। 
যে অন্ুমানে হেতু এমন “সর্বব্যাপক* যে স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কোনরূপ দৃষ্টান্তের 
অন্ুপমংহাবী দ্বার হেতৃকে প্রমাণ কর] সম্ভব নয়, সেই অন্নমীনকে 
অন্নুপসংহারী সব্যাভিচারী হেত্বাভাঁস বলা হয়। যেমন, 
যা কিছু জ্ঞেয়, তাই অনিত্য 
সব বস্তই হয় জ্ঞেয় 
সব বস্তই হয় অনিত্য। 
এখানে যেহেতু পক্ষ হল “সব বন্ত', কাজেই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে এমন কোন 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে না, য1 সব বস্তর অন্তর্গত নয়। ক্থৃতরাঁং হেতুকে কোনরূপ 
দৃষ্টান্ত ছার] প্রমাণ করা যাচ্ছে না। 
বিরুদ্ধ হেত্বাভাস £$ যে অশ্কমানে হেতু বিরুদ্ধ অর্থাৎ হেতু সাধ্যের 
অস্তিত্বের ছার! ব্যাপ্ত হয় না, তাকেই বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলে। হেতুর কাজ 
পক্ষে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা, কিন্তু এই অন্নমানে হেতু পক্ষে সাধ্যের 
' অস্তিত্ব প্রমাণ না করে তার অভাবই প্রমাণ করে, যেহেতু 
হেতুর সঙ্গে সাধোব অভাবের সঙ্গেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে । 
যেমন--শবধ নিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপন্নশীল। এই উদ্দাহরণে হেতু “উিৎপন্নশীল 
সব সময়ই অনিত্য বস্ত্র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, নিত্য বস্তর সঙ্গে নয়। স্ৃতরাং 
যা কিছু উৎপন্নশীল, তাই নিত্য, এই উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সন্বন্ধ স্থাপন করা 
সম্ভব নয়। 
সপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস ; এই হেত্বাভাস তখনই দেখা যাঁয় যখন 
কোন একটি অন্থমানের হেতু যে সাধ্যের অস্তিত্ব প্রশ্নাণ করে, তাঁরই বিরোঁধী 
আর একটি হেতু অপর একটি অন্ুমানে সেই সাধ্যেরই 
অভাব প্রমাণ করে । যেমন প্রথম অন্মানে বল। হল, শব 
নিত্য, কারণ শের শষত্ব আছে (৪4৫191০ )। আবার আর একটি অন্মানে 


বিরুদ্ধ হেত্বাভাস 


সত্প্রতিপক্ষ হেত্বাভাস 


১৩৮ ভারতীয় দর্শন 


এই সিদ্ধান্ত অধথার্থ প্রমাণ কর! হল এরূপ অন্্মান করে যে, শব অনিত্য, 
যেহেতু শব্দ উৎপত্তিশীল এবং য1 কিছু উৎপত্তিশীল তাঁই অনিত্য। 

অসিদ্ধ হেত্বাভাস £ যে অন্ুমানে হেতু সিদ্ধ নয়, অসিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে, দেই অস্কমানকে অসিদ্ধ হেতাভাঁদ বলা হয়। যেমন, 
আকাশকুস্থম সুন্দর, যেহেতু স্বাভাবিক কুম্থমের মত তার 
সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আকাশকুস্থম বলে কোঁন কিছুর' 
অস্তিত্ব নেই, স্থতরাং এই অন্মীনটি অঙ্িদ্ধ। 

অসিদ্ধ হেত্বাভাস তিন প্রকার 2 (১) আশয়াপিদ্ধ হেতু, (২) শ্বরূপাঁসিদ্ধ 
হেতু এবং (৩) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেতৃ। 

আশ্রয়াসিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু, যে হেতুর পক্ষে ( 2210507) কোন 
আশ্রয় নেই, কারণ পক্ষই (1010: ) হল হেতুর আশ্রয়। উপরোক্ত 
উদ্দাহরণটি আশ্রয়াঁসিদ্ধ হেতুর উদাহরণ । 

স্বরূপাঁদিদ্ধ হেতু হল সেই হেতু যাঁর পক্ষে (22100: ) অবস্থান সম্ভব নয়। 
যথার্থ হেতুর সকল সময়ই পক্ষধর্মতা থাকবে, কিন্তু হেতুর স্বভাব যদি এমনই 
হয় যে পক্ষের সঙ্গে তার অপংগতি থাকে তাহলে হেতুর পক্ষে (10007 ) 
অবস্থিত থাঁক! সম্ভব নয়। যেমন, শব্দ হল রূপের মত একটি গুণ, যেহেতু 
শব্দকে চক্ষৃদ্বার। গ্রতাক্ষ করা যাঁয়। কিন্ত শবকে চক্ষুদবার। প্রত্যক্ষ করা যায় 
না, সুতরাং এরূপ হেতু স্বরূপতেই অনিদ্ধ। 

ব্যাপ্যাত্বসিন্ধ হেতু হল সেই হেতু, সাধ্যের সঙ্গে যার ব্যাপ্তি সম্বন্ধ 
প্রমাণিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি শর্তনিরপেক্ষ বা অনৌপাধিক নয়, অন্ত 
শর্ত নির্ভর । যেমন, “পর্বত ধৃমবান' যেহেতু পর্বত বহ্িমান। এই অন্থমানে, 
সামান্য বচনটিতে, যেখানেই বহ্ছি সেখানেই ধূম, ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্টিত হয়নি । 
কারণ এই ব্যাপ্তি সন্বন্ধ অন্ত উপাধি ব1 শর্তের উপর নির্ভর । সেই শর্ত হল 
যদি ব্ছি আত্র ইন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়। আবু ইদ্ধনের অন্ুপস্থিতিতেই 
কেবলমাত্র আমর] ধৃ্হীন বঞ্ছি দেখতে পাই । 
/ বাধিত হেত্বাভভাস ঃ বাধিত হেতু হল সেই হেতু যা অন্য প্রমাণ বা 
যথার্থ জ্ঞানের দ্বার ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এই হেতু স'ধ্যের অস্তিত্ব 


অসিদ্ধ হেত্বাতাস 


স্যায়দ্শন ১৩৯ 


প্রমাণ করতে চায় কিন্তু অন্ত প্রমাণের দ্বার] সাধ্যের অভাবের বিষয়টি প্রমাণিত 
হয়। উদাহরণস্বরূপ £ যখন অন্কমান কর] হয় যে বহি শীতল, যেহেতু বহ্ছি 
হল একটি ত্রব্য, তখন এই অন্ুমামকে বাধিত হেঝাঁভাস 
বল। হয়। কারণ হেতু 'দ্রব্য”, যা সাধ্যে অর্থাৎ বহ্িতে 
শীতলতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, যেহেতু 
প্রত্যক্ষের দ্বার সাধ্যের অভাব অর্থাৎ উষ্ণতা প্রমাণিত হয়। 
সং প্রতিপক্ষ হেত্বাভাসে একটি অন্তমান অপর একটি অনুমানের দ্বার। 
অযথার্থ প্রমাণিত হয়। কিন্তু বাধিত হেত্বাভামে একটি অনুমান প্রতাক্ষের 
দ্বার বা অন্গমান নিরপেক্ষ জ্ঞানের দ্বার অযথার্থ প্রমাণিত হয়। 
কার্ধকারণ সম্বন্ধ (005058]1 1:61961010 ) 2 কাধকারণ নিয়মের 
অর্থ হল__“সকল কার্ধই কোন কাঁরণ থেকে উদ্ভৃত।” প্রত্যেকটি ঘটনার একট! 
স্থনিদিষ্ট কারণ আছে। কারণ কাকে বলে? কার্য কাকে বলে? যখন 
কোন বস্ত বা ঘটনা অপর কোন বস্ভ বা ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে সনবন্যুক্ত যে 
প্রথমটির অস্তিত্বের উপর দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব নির্ভর করে বা প্রথমটি ঘটলে 
দ্বিতীয়টি ঘটে, তখন তাঁদের সম্বন্ধকে কাধকাঁরণ সম্বন্ধ বলে। প্রথমটি কারণ, 
কাবণ কার্যে দ্বিতীয়টি কার্য । কারণকে সেজন্য এভাবে ব্যাখ্যা কর] 
সস হয়েছে, কারণ কার্ষের অব্যবহিত, শর্তীস্তরহীন, 
ঘটনা অপরিবর্তনীয় পুর্ববভী ঘটন1। কারণ কার্ধের 
পুর্ববত” ঘটনা । যখন ছুটি ঘটনার মধ্যে কাধকাঁরণ সম্বন্ধ নির্ণয় কর] হয়, তখন 
পূর্ববতঁ বা অগ্রগামী ঘটনাটি কারণ এবং পরবর্তাঁ বাঁ অশ্ঠবর্তাঁ ঘটনাটি কাধ । 
যদিও কাঁপণ পূর্ববর্তী ঘটন। তবুও কার্ষের যে কোন পুর্ববর্তী ঘটনাকেই কারণ 
বল। যাবে না। কারণ কার্ধের “অপরিবর্তনীয়” পূর্ববর্তী ঘটনা । যে ঘটনা 
সর্বদাই কার্ধের পুর্বে বতমান থাঁকে তাকেই অপরিবর্তনীয় ঘটন] নলে। কারণ 
ও কার্ষের ময়্যে নিয়ত ( [001৮6758] ) সম্বন্ধ থাঁকবে। আবার কার্ষের ষে 
কোন অপরিবর্তনীয় পুর্ববত্ত্ণু ঘটনাকে কারণ বল! যেতে পারে না। তাহলে 
দিনকে রানির কারণ এবং রাত্রিকে দিনের কারণ বলা যেত। কারণ কেবল- 
মাত্র কার্ধের অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা নয় কারণ কার্ষের “শর্তাস্তরহীন' 


বাধিত হেত্বাভাস 


১৪৩ ভারতীয় দর্শন 


অপরিবর্তনীয় পুর্ববর্তঁ ঘটনা । উপরস্ত কারণ হল "অব্যবহিত, পূর্ববর্তী ঘটন1। 
কারণ ও কার্ষের মধ্যে যদি দীর্ঘ ব্যবধান ঘটে, তাহলে মে সময়ের মধ্যে অন্য 
কোন ঘটনা ঘটতে পারে যা কার্ষটির সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত। 

স্বতরাং কারণ হল কার্ষের অপরিবর্তনীয় শর্তান্তরহীন অব্যবহিত 
পূর্ববতা ঘটনা (10৮210916)  9150070101070001 10010020186 
81706050018 )। 
শ নৈষ়ায়িকেরা বনছুকারণবাদ স্বীকার করেন না। বহুকারণবাদ 
অন্নুমারে একই কার্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের ছারা উৎপন্ন হতে পারে । 
রি কিন্ত নৈয়ায়িকদের মতে একই কারণের একটিমীত্র কার্য 
বহুকারণবাদ স্বীকার থাঁকতে পারে এবং একই কার্ষের একটিমান্ত্র কারণ থাকতে 
ইন পারে; তাঁদের মতে একটি বিশেষ কারণের একটি বিশেষ 
কার্ধই থাকতে পারে, অনুরূপভাবে 'একটি বিশেষ কার্ধের একটি বিশেষ কারণ 
থাকতে পারে। 

বাঁচস্পতি এবং জয়স্তের মতে কাঁরণকে কারণ-সামগ্রী (৪0. ৪5:86 ০ 
০০০180৮5 ০0:30160925 ) রূপেই বিচার করা দরকার । অর্থাৎ কারণ হল 
কতকগুলি শর্তের সমষ্টি । পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানী 111 কারণের সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে বলেছেন যে, কারণ হল সদর্থক ও নঞ্র্৫থক শর্তের সমষ্টি (1075 5010 
6005] 05013161025, 0099816%2 20017657056 68101) (0£600610 1 

নৈয়াধিকদের মতে কারণ হল তিন প্রকার : (১) জমবায়ি কারণ, 
(২) অসমবায়ি কারণ এবং (৩) নিমিত্ত কারণ। 

সমবায়ি কারণ বা উপাদান কারণ ( 24086505]1 0805৩ ) হল দ্রব্য বা 
উপার্দান ষাঁর সাহাষো কার্য উৎপাদন হয় । যেমন-_-ঘট হল কার্ধ, তার সমবায় 
কারণ হুল নরম মাটি বা কাদা । বস্ত্র হন কার্য, সুত্র হল তার সমবায় কারণ । 


1, যেশর্তকে বাদ দিলে কার্ষেব ব্যাঘাত ঘটে তাকে সদর্থক শর্ত বলে। যে শর্তকে 
অন্তভূক্ত করলে কার্ষেব ব্যাঘ/ত ঘটে তাকে নঞর্থক শর্ত বলে। কোন লোক জলে ডুবে মার! 
গেল, এক্ষেত্রে লোকটি শারীবিক ছূর্বলতা, ডুবস্ত জলে যাওয়া প্রভৃতি সদর্থক শর্ত। লোকটির 
সাঁতার না জানা, ডুবে যাওয়ার সময় কাছে কোন বন্ধুব উপস্থিতি না! থাকা হুল নঞর্থক শত । 
সদর্থক শর্তের উপস্থিতি এবং মঞর্থক শর্তের অনুপস্থিতি যুক্ত হয়েই কার্ধটিকে সংঘটি৬ করেছে। 


স্ায়-দর্শন ১৪১ 


জগ 


বন্ত্রের সঙ্গে সৃত্রের সম্পর্ক হল সমবায় (106616০6) সম্পর্ক | স্থন্র ছাঁড়া বন্থ্ের 
অস্তিত্ব সম্ভব নয়, যদিও বস্ত্র ছাড় স্থত্রের অস্তিত্ব সম্ভব । অসমবায় কারণ হুল 
স্থত্রের সংযোগ যার দ্বার] বন্ত্রখগ্ড নিমিত হয়। অসমবায়ি কারণ কোন গুণও 
কারণ তিন প্রকাৰ_ হতে পারে? যেমন-_হুত্রের শুরুত্ব। সুত্র হল বস্ছের সমবায়ি 
সমবায়িঃ অসমবায়ি কারণ; স্যত্রের সংযোগ, য। স্ত্রকে আশ্রয় করে থাকে, তা 
চিনিনিহ কার হল বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ। সমবায়ি কারণ হল কোন 
ভ্রব্য, অসমবায়ি কারণ হল কোন গু৭ বা ক্রিয়া। নিমিত্ত কারণ হল কর্ত। যার 
প্রচেষ্টায় উপাদানের সাহাঁষো কার্য উৎপন্ন হয়, তাতই হল বস্ত্রের নিমিত্ত কাঁরণ। 

কাধকারণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে ছুটি মতবাদ গ্রচলিত আছে-_সৎকার্ধবাদ 
ও অসংকার্ধবাদদ । কার্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় । কার্য উৎপাত্তর পূর্বে 
কার্ধ কি কারণে নিহিত থাঁকে বা কার্ধকারণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কোন্‌ নতুন 
স্ষ্টি? সাংখ্যকারদের মতে কাধ উৎপত্তির পুর্বে কারণে নিহিত থাকে । এই 
মতবাদ সৎকার্ধবাদ নাষে পরিচিত। নৈয়াস্িকর্দের মতে কার্ষোৎপত্তির 
সৎকার্মবাদ না পূর্বে কারণে কার্ধ বিছ্যয়ান থাকে না, কাধ সম্পূর্ণ নতুন 
অসৎকার্যবাদ ? স্ট্টি। এই মতবাদ অসংকার্ধবাদ নামে পরিচিত। 
নৈগায়িকগণের মতে 'প্রাগভাব প্রতিযোগি কার্ধম'। কার্য হল কোন দ্রবা, গুণ 
বা ক্রয়, যা স্টি হবার পুর্বে কারণে বিদ্যমান ছিল ন1। উৎপত্তির পুর্বে কার্ষের 
অন্তিত্ব থাকে না, কার্ষের অভাবই থাকে । কার্য হি হওয়ার অর্থই তার 
প্রাগভাব (7020-2য%19021)06 ) বা পূর্ববর্তী অভাঁব বিনষ্ট হওয়া। কার্ধ 
উৎপত্তির পুর্বে কারণে নিহিত থাকে না, কার্ধ সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি বা আরম্ভ । 
এই কারণে এই মতবাদ্কে আরম্ভবাদও বল! হয়। 

অছৈত বৈদাস্তিকর্দেরে মতে কার্য হল কারণের বিবর্ত (৪ 20676 
20799918109) এবং সাংখ্যাকাঁর ও বৈদ্াস্তিকদের মতে কারণ ও কার্য অভিন্ন। 
নৈয়ায়িকদের মতে কারণ ও কার্য উভয়ের সত্তা আছে 
এবং কারণ ও কার্য বিভিন্ন; কার্ধ য্দি কারণ থেকে ভিন্ন 
না হত তাহলে আমর কারণ থেকে কার্ধকে পুথক করতে পারতাম না। 


অছৈত বেদাস্ত মত 


1, বিস্তৃত আলোচনার জন্য সাংখ্যদর্শন অধ্যায়ের « পৃষ্টা! ভ্রষ্টব্য। 


১৪২ ভারতীয় দর্শন 


আমর বস্ত্ের স্থাত্র বা তন্তর মধ্যে কোন বস্ত্র দেখতে পাই না, কারণের সাহায্যে 
বস্ত্র নতুন ভাবে সৃষ্ট হয়। 

মীমাংসকদের মতে কাঁরণের মধ এমন এক অদুষ্ট শক্তি নিহিত থাকে, যা 
কার্ধ উৎপন্ন করে। নেয়ায়িকর] কারণের মধ্যে কোন 
অতীব্দ্রিয় শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে ন1। 

নৈয়ায়িকর] সাধারণ কাঁরণ ও বিশিষ্ট কারণ-_এই ছু'প্রকার কারণ স্বীকার 
করে। দেশ, কাল, ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ডা, ধর্ম এবং অধর্ম (106116 200 
06776116), পূর্বজন্ন প্রভৃতি সাধারণ কারণ, যাঁর অন্তুপস্থিতিতে কোন কার্যই 
ঘটতে পারে না। কিন্ত সাধারণতঃ কোন ঘটনার কারণ 
বলতে আমর বিশিষ্ট কারণই বুঝে থাকি, এই বিশিষ্ট 
কারণকে অদাধারণ কারণও বল1 যেতে পারে । ঘট নির্মীণের জন্ত 'কুম্তকারের 
দগ্তটি হল কাঁরণ (105007606)। এই কারণটি হল অসাধারণ কাঁরণ।% 


মীমাংসকদেব মত 


নৈয়াষিকদেব মত 


১৯২০ 5শমান € 0:01019811900 ) 2 


নৈয়ায়িকরা উপমানকে যখার্থ জ্ঞানলাভের একটি বিশিষ্ট উপাঁয় বা 
প্রমীণরূপে স্বীকার করেন । প্রসিদ্ধ সাধর্স্যাৎ সাধ্যসাধনম্‌ উপমাঁনম্ঃ | 
পূর্বপরিচিত কোন একটি বস্তর সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন বস্তর সধর্ম 
বা সাদৃশ্ব লক্ষ্য করে যখন নতুন বস্তুটি সম্পর্কে আমরা! 
জ্ঞানলাভ করি, তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান 
বল! হয়। উপমার সাহায্যে জ্ঞান লাভ কর'র প্রণালী হল উপমান এবং এই 
প্রণালীর দ্বার! যে জ্ঞানলাঁভ করা যাঁয় তাঁকে উপমিতি বল হয়। সংজ্ঞা 
সংজ্ঞ! এবং সংজ্ীর. . সংজ্ঞি সন্বন্ষজ্ঞানম্‌ উপমিতি' | সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞির মধ্যে 
বদ্ধ জ্ঞানই উপমিতি যে সঙ্ধন্ধ তাঁর জ্ঞানই হল উপমিতি। কোন বস্র বিশদ্‌ 
বিবরণই হল সংজ্ঞা এবং সেই সংজ্ঞা দ্বারা যে বস্ত নির্দিষ্ট হয় তাকেই সংজ্জি 
বলা হয়। উর্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক।। কোন ব্যক্তি 
হয়ত পুর্বে “গবয়পপ্ত' ( নীলগাই) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন একজন আরণ্যক 
তাকে বলল “গে সাদৃশ গবয়” অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্ত আছে। 


উপমানের সংদ্ঞ 


 ম্ঘায়-দর্শন ১৪৩ 


ব্যক্তিটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন প্রাণী প্রত্যক্ষ করল এবং লক্ষ্য করল যে, 
প্রাণীটির সঙ্গে গরুর সাদৃশ্ট আছে। তখন সে নতুন প্রাণীটিকে গবয় বলে চিনতে 
পারল। আরণাকের সংজ্ঞার সাহাধ্যেই সে এই নতুন প্রাণীটিকে অর্থাৎ 
সংজ্বীকে চিনতে পেরেছে । সে পূর্বে গরু প্রত্যক্ষ করেছে, কোন গবয় প্রত্যক্ষ 
করেনি, কিন্ত গরুর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে “গবয়' সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছে। 
: উপমান হল নামের. উপমানের সাহায্যেই এই নতুন জ্ঞান সে লাভ করল। 
সঙ্গে বস্ত্র সন্বদ্ধেব  স্ৃতরাং উপমানের ছুটি বিষয় আছে--(১) পুর্বে প্রত্যক্ষ 
০ করা হয়নি এমন একটি নতুন ও অপরিচিত বস্তু সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ কর] এবং (২) পূর্ব পরিচিত একটি বস্তর সঙ্গে এই নতুন ও 
অপরিচিত বন্তটির সাদৃশ্ের জ্ঞান । 


স্থতরাঁং উপমান হল, একটি শব্ধ এবং সেই শব একই অর্থে যে বন শ্রেণীর 
উপর প্রযোজ্য হয় তাঁর সঙ্গে শব্দের স্থপ্ধের জ্ঞান (7706 10)015066 ০1 
1১০ 001906561৮2 1০12.0100 106167০2102. ৮৮০10 0100 ৪. 02151001235 
9£ 0116০0 )। উপমাঁন বস্তুর সঙ্গে বস্তর সাদৃশ্ঠ জ্ঞান নয়, একটি নামের সঙ্গে 
তার বস্তর সন্বদন্ধের জ্ঞান (111১5 10707710080 ০1 072 76191100 060 6210 
ও 00106 8200. 155 9চ15০6)।1 কোন বিশ্বামযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে 
আমরা কোন একটি শব্ষের বিশেষ বিবরণ লাভ করি এবং তারই ভিত্তিতে 
সেই বিশেষ বিবরণটি প্রযোজ্য হয় এমন একটি নতুন বস্ত যাকে আমর? পুর্বে 
প্রত্যক্ষ করিনি, তার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। 


এই প্রণঙ্গে একটি কথা মনে রাধা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সারৃশ্মূদক 


স্পেস শী তি পপ শী 1 পাপ, পপ পপ পাস পপি 


অনুমান (491০8) ) এবং ভারতীয় নৈর়ায়িকদে উপমান এক নয়। যদিও উভয় ক্ষেত্রে 
সা সারদৃষ্থ জ্ঞানের ভিত্তিতেই নতুন ₹ জ্ঞান লাত করা বায়, তবুও উভয়েব মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে। পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের সাদৃশ্ঠমূলক অনুমানের একট। উদাহরণ নেওয়া! যাক্‌। মঙ্গল 
গ্রহের সঙ্নে পৃথিবীব অনেক বিষয়ে সাদৃষ্ঠ লক্ষ্য করে আমর] অনুমান করি যে, যেহেতু পৃথিবীতে 
জীবের বাস আছে, সেহেতু মঙ্গল গ্রহেও জীবের বাম আছে। পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানীদের 
সাদৃশ্তমূলক অনুমানে বন্তবব সঙ্গে বস্তুর সাঘৃগ্য প্রত্যক্ষ করা হয়, কিন্তু নৈয়ায়িকদের উপমান হল 
ষংজ্ঞার সঙ্গে সংজ্ীর সন্বদ্ধের জ্ঞান। 





১৪৪ ভারতীয় দর্শন 


নৈয়ায়িকর! উপমানকে প্রমাণ বলে ম্বীকার করলেও, ভারতীয় অগ্যান্ত দার্শনিক মতবাদ 
উপমানকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দিতে নারাজ । চার্যাকদের মতে উপমানকে প্রমাণরূপে গ্রহণ 
করা যায় না, যেহেতু উপমানের সাহায্যে শব্দের বাচ্যার্থ সম্পর্কে যথার্থ জ্বানলাত করা যায় না। 
চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । বৌদ্ধগণ উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার 
ন1 করে তাকে প্রত্যক্ষ ও শব্দেরই অন্তর্গত বলে ধারণা করেন। বৈশেষিক এবং সাংখ্য 
দার্শনিকর! উপমানকে অনুমানরূপেই ব্যাখ্যা কবেন। জৈন দার্শনিকদের মতে উপমান 
প্রত্যভিজ্ঞার অন্তরত। মীমাংদকর1 উপমানকে যথার্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তবে তার 
ভিন্ন ব্যাথ্যা দেন। মীমাংসকদের মতে উপমানের সাহায্যে জ্ঞান আমর! তখনই লভ করি 
যখন পূর্বে প্রত্যক্ষ কর! হয়েছে এমন কোন বস্তুর সঙ্গে বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা হল এমন একটি 
বস্তুর সাদৃষ্ত লক্ষ্য করে আমবা অনুমান করি,যে পূর্বদৃষ্ট বস্তটি বর্তমান বস্তর মতন। পূর্বদৃষ্ট 
গরুর সঙ্গে বর্তমান গবয়ের সাদৃগ্য লক্ষ্য করে আমরা জানলাম যে গরু গবয় সদৃশ । 
কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে সাদৃশ্ঠজ্ঞান থেকে যেমন উপমিতি হয়, 
বৈপাদৃশ্ঠ জাঁন থেকেও উপমিতি হতে পারে। যদ্দি কোন ব্যক্তি বলে যে উট 
দেখতে বিশ্রী, এর শরীর দীর্ঘ, ঘাড় খুব লম্বা, পিঠ উচ্‌, তাহলে তার বিবরণের 
মাধ্যমে অন্য পশুর সঙ্গে উটের পার্থক্যের বিষয় জান! গেল। এই বৈসাদৃশ্ট 
জ্ঞানের সাহায্যে কোন ব্যক্তি পূর্বে প্রত্যক্ষ না কর] সত্বেও উটকে চিনে নিতে 


পারবে। এই ধরনের উপমিতিকে বৈধর্মোপমিতি বল! হয়। 
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নৈয়ায়িকদের মতে শব হল চতুর্থ প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানলাভের উপায়। 
শব্দ” বলতে সাধারণতঃ আমর বুঝি বাচনিক জ্ঞান। শব্দ হল শবের ও 
বাক্যের ছার! স্থচিত বস্তর জ্ঞান, কিন্তু সব বাচনিক জ্ঞানই যথার্থ নয়। 
নৈয়ায়িকদের মতে শব্ধ হল বিশ্বাসযোগ্য বাক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শবের 
আপ্তের বচনই প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং 
বন বিশ্বাসযোগ্য, তিনিই শব্দ-তবজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত। 
তিনি নিজে সত্য জানেন এবং অপরের কাছে সত্যই প্রকীশ করেন “আগ্ত- 
বাকাং শবং বা] “আপ্তোপদেশঃ শ্ব। আগ্তের বচনই শব প্রমাণ । 
বিশ্বাসযোগ্য বাক্তি হলেন সত্যবাদী, তার বাকা প্রামাণিক, সেহেতু 
গ্রহণযোগ্য । প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণের দ্বারা যে বিষয় সম্পর্কে 
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জ্ঞানলাভ করা যায় না, শব্দ প্রমাণের সাহাযোই সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলীভ 
করতে হয়। শব্ধ প্রমাণ একটি বিষয়ের উপর নির্ভর, মে হল বিশ্বাসযোগ্য 
ব্যক্তির বচনের অর্থ উপলব্ধি কর] ॥ 

বাৎসায়নের মতে শব্ধ প্রমাণ দু'প্রকার-দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ। দৃষ্ট বন্ত 
অথাৎ জাগতিক বন্ত সম্পর্কে বিশ্বাযোগ্ ব্যক্তি, মুনিঝষি বা শাস্ত্রের যে বচন 
সেগুলি হল দৃষ্টার্থ শব্ প্রমাণ । উদাহরণন্বরূপ : ধান্তশস্য বাঁ বুষ্টিপাত সম্পর্কে 
শব্দ প্রমাণ- দৃষ্টার্থ ও কোন বিশ্বাসযোগ্য কৃষকের বচন, আদালতে বিশ্বাসযোগ্য 
অদৃষ্ঠার্থ সাক্ষীর সাক্ষ্য বা শান্তর যা বিভিন্ন ধরনের আচার- 
অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেয়, এ সকলগুলিই দৃষ্টার্থ শব প্রমাণ । অণু, পরমাণু 
খা্ছপ্রমাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকণের বচন, মুনিখধি এবং শাস্ত্রের অতীন্তিয় 
বন্ত, যেমন-_ আত্মা, পরমাত্মা, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তরবার্দ প্রভৃতি সম্পর্কে যে 
বচন সেগুলি হল অদৃষ্টার্থ। 

নব্য নৈয়ায়িকর! শবকে ছৃ'ভাগে ভাগ করেন ; যথা-(১) লৌকিক এবং 
(২) বৈদ্িক। বৈদ্দিক বচন হল বেদের বচন। বেদের বচন ঈশ্বরের বচন 
শব্ষ_লোকিক এবং বা সেই বচন যেগুলি ত্রিকাঁলজ্ঞ মুনিঝষিরা বাক্ত করেছেন) 
বৈর্দিক সেহেতু এইগুলি প্রামাণিক এবং অভ্রান্ত। লৌকিক বচন 
হুল সাধারণ মানুষের বচন, সেহেতু এ বচন সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে 
পারে। তবে যে কোন লৌকিক বচনই শব্দ প্রমাণ নয়। বিশ্বাসযোগ্য 
ব্যক্তির বচনই শব্দ প্রমাণ । 

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করলে দেখা যাঁবে যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীবিভাগ 
জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীবিভাগ জ্ঞানের উৎস বা. 
জ্ঞানলাভের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । যদিও বিভিন্ন নৈয়ায়িক উপরোক্ত 
বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের কথ! বলেছেন তবু তার? একটি বিষয়ে একমত যে আপ্ত 
বাক্য সকল সময়ই কোন ব্যক্তির বচন-_সে ব্যক্তি-সত্বা মানবীয় হতে পারে, 
দৈবও হতে পারে। ৬৮ 


ভা.---১০ 


পঞ্চম অধ্যায় 
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নৈয়াস্িকর। জগতের সত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে জীবাত্মা ও 
ঈশ্বর ছাঁড়াও জগতের স্বতন্ত্র সত্ব আছে । জাগতিক বস্তরও স্বতন্ত্র সত্তা আছে, 
তাঁর নিছক মনের ধারণ! নয়। অর্থাৎ সব জাগতিক বস্বর জ্ঞাননিরপেক্ষ 
সত্ব আছে, বা! এদের অস্তিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল 


নৈয়ায়িকদের মতে 
জগতের শ্বতন্থ নয়। নৈয়ায়িকরা সরল বস্ববাদী দার্শনিক (151০ 
নমিহাত [২৪৪11509 )। তাঁদের মতে বন্তর ছু'প্রকার গুণ আছে-_ 


মুখা গুণ ও গৌণ গুণ | বস্ত ক্ষণিক নয়, বস্তর স্থায়িত্ব আছে, বস্ত কেবলমাত্র 
গুণের সমষ্টি নয়, এর গ্তণাতিরিক্ত সত্ব ব] দ্রবাত্ব আছে। নৈয়ায়িকর! 
বারটি প্রমেয় স্বীকার করেন। যেমন- আত্মা, শরীর, ইন্ডিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় 
বা অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, ছুঃখ এবং মোক্ষ । এ 
ছাড়া নৈয়ায়িকর দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, বিশেষ, সমবায় এবং 
অভাবের কথাও স্বীকার করেন। এ সব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় এ জগতে 
দৃষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভৃত ছারা গঠিত 
সেগুলিই দৃষ্ট হয়। আত্মা ও মন যেহেতু ভৌতিক নয়, 
সেহেতু জাগতিক নয়। অন্যান্য জাগতিক ভ্রব্য থেকে পৃথক হলেও দেশ এবং 
রিড রা কালের বস্তগত সত্তা আছে। কাল অখণ্ড এবং অন্ত, 
ও মরুৎ--এই চারটি কালেই পরিবর্তন ঘটে। দেশও অখণ্ড ও অনস্ত, বস্ত 
উপাদানে জগৎ হষ্ট'. দেশেই অবস্থান করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ__ 
এই চারিটি উপা্ানের দ্বারা এই পৃথিবী গঠিত। এই উপার্দানগুলির অস্তিম 


নৈয়ায়িকরা বস্তবাদী 
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অংশ হুল চার প্রকারের পরমাণু যেগুলি অপরিবর্তনীয়, নিত্য এবং অবিভাজ্য। 
ঈশ্বর এ সব পরমাণু সৃষ্টি করেননি। তিনি এই পরমাণুর সাহায্যে এ 
জগৎ কৃষ্টি করেছেন। এসব পরমাণু ও অশ্বর সহ-অবস্থানকারী, জগৎ 
সষ্টির পূর্বেও এমব পরমাণুর অস্তিত্ব ছিল। জগতের সকল বস্ত যৌগিক 
এবং এ সব পরমাণুর দ্বারা গঠিত। যৌগিক বস্ব, তার্দের পারস্পরিক 
সম্পর্ক, গুণ সবই এ জগতের অস্তভূক্ত ইন্দিয়গ্রাহ বস্ত। ইন্দ্রিয়, জীবদেহ 
এবং ইন্দ্রিয়গ্রান্থ গুণ সবই এই সব যৌগিক পদার্থের অন্তভূর্তি। ইশ্বর এ 
জগতের শিমিত্ত কারণ। 
যদিও এই অ্রগৎ কার্ধকারণ সম্পর্কের ছার নিয়ন্ত্রিত তবুও এ জগৎ 
চিনিিতীত উদ্দেস্তবিহীন নয় । এ জগৎ কর্মবার্দনীতির অধীন এবং 
কর্ষিকারণ নীতি এই কর্ষবারদদের অধীনস্থ । কর্মবাদ ও 
জড়জগতের মধ্যে ঈশ্বরই সামগ্তন্ত স্থাপন করেন। নৈয়ার্িকপা৷ ্বৈতবাঁদী। 
নৈয়ায়িকর। জড়জগৎ এবং আত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন । 
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- আত্মা শব্দটি জীবাঁক্সা এবং পরমাত্মা উভয়েরই স্ুচক। এখানে আত্ম। 
বলতে জীবাত্বীকেই বোঝান হচ্ছে । জীবাত্মাঁর স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে 
একাধিক মতবাদ থাকলেও, চারটি মতবাদ বিশেষ করে উল্লেখষোগ্য | 
আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে 'জড়বাঁদী চার্বাকদের মতে টৈতন্ত-বিশিষ্ট দেহই আত্ম! । 
নিথর নও অভিজ্ঞতাঁবাদী বৌদ্রদের মতে আত্মা হল নৈতিক 
পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা বা৷ প্রক্রিয়ার ধার] বা প্রবাহ। অদৈত বেদাস্ত 
মতে আত্মা হল বিশুদ্ধ চৈতন্য । এই বিশ্তদ্ধ চচতন্য নিত্য ও স্বগ্রকাশ। 
আত্ম জাতাও নয় জ্েয়ও নয় । ' রায়ান্ুজের মতে আত্মা হুল সক্রিয় ও সগ্তণ 
সচেতন ভ্রব্য। আত্ম! হল চৈতন্তময় 'অহং- আত্মা হল জ্ঞাতা। শেষোক্ত 
মতবাদ দুটিকে ভাববাদী মতবাদ বলা যেতে পারে । 

' নৈয়ায়িকর! বন্তবাদী। নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা হল একটি ভ্রব্য। এক 
একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হল শাশ্বত 
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এবং সর্বব্যাপী । দেশ ও কালের দ্বার] আত্মা সীমিত হয় না। বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ 
ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব (%/111105 ) প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলিকে আমর মানস 
প্রত্যক্ষের সাহায্যে জানতে পারি। এগুলি হল ক্ষণস্থায়ী, 
স্থতরাং এগুলি আত্মার সঙ্গে অভিন্ন নয়। এগুলি হল 
কতকগুলি গুণ | যেহেতু দ্রব্য ছাড়া কোন গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না, 
সেহেতু গুণগুলিরও আধার বা আশ্রয়রূপে কোন দ্রব্য আছে। এই দ্রব্য 
হল আত্মা। এই গণগুলি কোন জড়-দ্রব্যের গুণ হতে পারে না। যেহেতু 
জড়বস্তর গুণগুলির মত এই গুণগুলিকে বাহ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা 
যায় না, সেহেতু আত্মা জড়বস্ত নয়। 

চার্বাকদের মতে চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা, কিন্তু এধারণা ভ্রমাত্মক 
দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ চৈততন্তহীন এবং বুদ্ধিহীন। দেহ 
পরিবর্তনশীল। দেহ জন্মমৃত্যুর অধীন। আত্মা চৈতন্যময় এবং নিত্য। আত্মার 
জন্ম বা মৃত্যু নেই। মৃতদেহে এবং সমাধি অবস্থায় কোন চৈতন্তের অস্তিত্ 
থাকে না। চৈতন্ত দেহের কোন গুণ হতে পারে না, 
যেহেতু মৃতদেহের মধ্যে অন্যান্ঠ গুণের উপস্থিতি থাকলেও 
চৈতন্যের উপস্থিতি থাকে না। চৈতন্য দেহের ধর্ম হতে পারে না, যেহেতু 
দেই চেতনার বস্ত। দেহ হল আত্মার করণ (17507012210), যার মাধ্যমে 
আত্মা নিজ উদ্দেশ্ট-সাধন করে । শরীর যদি আত্মা হয়, তাহলে জীবের 
কর্ষফলভোগকে ব্যাখ্যা কর যাঁয় না। শরীরের বিনাঁশের পর কে কর্মফল 
ভোগ করবে? তাছাড়া, দেহ ষদি আত্ু। হয়, সব জড়বস্তই তাহলে চৈতন্তযুক্ত 
হবে, যেহেতু জড়বস্ত এবং দেহ একই উপাদানে গঠিত। 

(আত্মা ইন্দরিয়ও হতে পারে না। ইন্দ্রিক়গুলি ভৌতিক, কিন্তু চেতন 
ভৌতিক নয়। ইন্দরিয়গ্তলি চেতনার উপকরণম্বরূপ। এই উপকরণগুলির 
আত্মা ইন্রিয় হতে সহায়তায় আত্মা জ্ঞান লাভ করে। .ইন্রিয়গুলির মাধ্যমেই 
পারে না আত্মা বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে।' ইন্দরিয়ের 
সাহায্যে লব্ধ বিভিন্ন সংস্কারগুলি আত্মার দ্বারা সংক্েষিত ও স্থবিনতস্ত হয়। এ 
কাজ ইন্রিয়ের দ্বারা সাধিত হয় না। কল্পনা, স্বৃতি, চিস্তা প্রভৃতি মানসিক 


আত্ম! হল দ্রব। 


দেহ আত্ম! নয় 


তায়-তববিদ্তা ১৪৯, 


প্রক্রিয়াগুলি ইব্জিয়নির্ভর নয়, সেহেত ইন্দ্রিয় এই সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে 
ব্যাখ্যা করতে পারে না। বস্তব এবং উন্জ্রিয় বিনষ্ট হয়ে গেলেও আমি যে প্রত্যক্ষ 
করেছি-_এ জ্ঞান বিনষ্ট হয় না। ক্ৃতরাং এই জ্ঞান বস্ত ব] ইন্দ্িয়ের গুণ হতে 
পারে না। 

মনও আত্মা হতে পারে না। নৈয়ায়িকদের মতে মন কর্তা নয়। মন হল 
অন্তরীন্দ্রিয় যাঁর সাহাযো আত্ম। বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রতাক্ষ করে। 
মন হল সুম্ত্র এবং পরমাণবিক | পরমীণু দৃশ্ঠগোচর নয় । বুদ্ধি, ইচ্ছ1, স্থখ, দুঃখ 
প্রভৃতি যদ মনের গুণ হত, তাহলে অদৃশ্ঠ বস্তর গুণ হওয়ার জন্ত সেগুলি 
তান দৃষ্টিগোচর হত না। কিন্তু মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে 
পারে না আমরা সকলেই স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক 
অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করতে পাঁরি। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোঁগ হলেই 
আত্মাতে জ্ঞানের আঁবর্ভীব হয়। স্ৃতরাং আত্মা হল জ্ঞাতা মন 
এই জ্ঞানলাভের উপায়। 'আত্মা হল বিতু। মন হল পরমাণু । আত্মা 
যোগসাধনায় একই সময়ে সকল কিছুই সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করতে 
পারে। কিন্তু পরমাণবিক মন কখনও একই সময়ে সব কিছু প্রত্যক্ষ করতে 
পারে না। আত্মাই মনকে নিয়স্ত্িত করে, মন হল আত্মার করণ 
(10560100170 )। 

বৌদ্ধদের মতে আত্ম। হল “বিজ্ঞান সন্তান: (50652100906 10001000162 
0£1)101079 ) বা পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধার বা প্রবাহ । কিন্ত 
আত্মা ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার ধারা ব। প্রবাহ নয়। তাহলে স্মৃতি 
টিন ( [৪০০118০0107 ) এবং প্রত্যভিজ্ঞাকে (165009£71600 ) 
মানসিক অবস্থ'র ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে সা। স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞাকে 
ধাবা বা প্রবা» নয় ব্যাখ্যা করতে হলে অপরিবতিত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করতে হবে। আত্মার স্বূপগত একা স্বীকার না করলে স্ৃতি ব৷ প্রত্যভিজ্ঞাকে 
ব্যাখা। করা চলে না। মানমিক প্রক্রিয়ার ধার] বা প্রবাহের অন্তভূক্ত কোন 
একটি বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পক্ষে তার পূর্ববর্তী ও পরবত্র্ণ মানসিক 
অবস্থাকে জানা সম্ভব নয় । 
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অদ্বৈত বেদাস্তমতে আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য । কিন্তু স্তায়ের মতে জ্ঞাতা ও 
আত্ম! বিশুদ্ধ চৈতচ্তঘ জ্ঞেয়র সম্পর্কবিযুক্ত কোন বিশ্বব্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার 
নর করা যায় না। কোঁন একটি আঁধারকে আশ্রয় করেই 
চৈতন্টের অস্তিত্ব সম্ভব । 

আতা প্রাণের (৬1081 00:০6 ) অঙ্গেও অভিন্ন নয়। আত্মা মনের 
সক্ষে যুক্ত হলেই প্রাণের আবির্ভাব ঘটে । আত্মা কোন অর্থেরও (0৮1০6) 
আত্মা প্রাণ নয় ধর্ম নয়। ইন্দিয়গ্রাহা বিষয়কেই অর্থ বল! হয়। আত্মা 
হল চেতনার বা বুদ্ধির আশ্রয় । অর্থ হল বুদ্ধির বিষয়। আত্ম! চেতনার 
সমবায়ি কারণ । 

 স্কৃতরাঁং সিদ্ধান্ত কর যেতে পাঁরে যে, আত্ম হল দ্রবা এবং এই ভ্রব্যকে 
আশ্রয় করেই চেতনা থাকে চেতন। দেহ, বাহা ইন্দ্রিয় ব অর্থের ধর্ম নয়। 
আত্ম। হল কর্তা, চেতন! আত্মাঁরই ধর্ম। জান, স্মৃতি, প্রতাযভিজ্ঞা সকল 
জার বাডিভি। কিছুই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আত্মা হল কর্তা, 
জ্ঞাতা এবং ভোক্তা; দেহ, ইন্রিয়, মন সবগুলি আত্মার করণ (1)50701760)। 
সেগুলি আত্মার দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং আত্মা, দেহ, বাহ ইন্দ্রিয় এবং 
মন থেকে ন্বতত্তব। 

নৈয়ায়িকর্দের মতে চৈতন্ত আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় বা অপরিহার্য এবং 
অবিচ্ছ্ছে গুণ নয়, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিক্ষিয়। আত্মা যখন মনের 
সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্‌ বস্তর সঙ্গে সন্বন্যুক্ত হয়, তখন 
চৈতন্য আত্মাব আত্মীয় চেতন? ব1 বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। নিক্ষিয় এবং 
স্বাভাবিক গুণনয় নিগুপ আত্মা তখনই সগুণ ও শক্রিয় হয়ে ওঠে এবং 
আত্মা জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে সব কিছু জানে, মকল কর্ম সম্পাদন 
করে এবং মকল কিছু ভোগ করে । আত্মা স্বরূপত্তঃ অচেতন দ্রব্য এবং মোক্ষ 
অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে । 

আত্মা বুদ্ধি (10651190607, ), উপলব্ধি ( 87019:61)61)5190 ) ব1। জ্ঞান 
(0০%1০06০ ) নয়। আত্মা স্থায়ী, বুদ্ধি অস্থায়ী ।) বুদ্ধিবাজ্ঞান আত্মার 
কর্ম নয়, আত্মার গুণ। আত্মা নিরবয়ব (08:0535) এবং নিত্য। 


্যাঁয়-তত্ববিদ্ধা ১৫১ 


যেহেতু আত্মার কোন বিনাঁশ নেই, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই । 
কর্মফল অন্যায়ী জীবাত্মা পুরনো দেহ বিনষ্ট হলে নতুন দেহ ধারণ করে। 
আত্মা এক নয়, বহু। যদি আত্মা এক হত, তাহলে 
সকলেরই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা হত এবং এক 
ব্যক্তির মোক্ষ লাঁভ অপর ব্যক্তিরও মোক্ষ লাভ হত। স্ৃতরাঁং প্রতিটি দেহকে 
আশ্রয় করে এক একটি আত্মা বিরাজ করছে । মানস প্রত্যক্ষের সাহায্যে 
আমার নিজের আত্মাকে জানি, কিন্ত অপরের আত্মার অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্তু 
অন্থমানের উপর নির্ভর করতে হয়! একই আত্মা সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত-- 
নৈয়ায়িকর। বৈদাস্তিকদদের এই মত গ্রহণ করেন না । আত্ম বিভূ বা সর্বব্যাপী । 
আত্মার কোন অবাস্তরমহত্ব বা সীমিত পরিসর 'নেই ([.1071650 ৫100 605107), 
কারণ যা সীমিত তাই অংশযুক্ত এবং যা কিছু অংশযুক্ত তাঁই বিনাঁশশীল। 
'আত্মা পরমাণু হতে পারে না, কারণ পরমাণু ইন্দিয়াতীত হবে, কিন্ত আমর! 
আত্মার গুণ, মোক্ষ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রতাক্ষ করতে পারি। জীবাত্া কোন 
মন্ষ্তেতর প্রাণীর দেহ ধারণ করতে পারে ন]1। 


আত্মা নিত্য ও বিতু 


”৩। আত্মার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ (70:০০:15 102 0১৪ 
50156610702 01 590] ) 3 প্রশ্ন হল দেহ থেকে স্বতন্্ কোন আত্মার অস্তিত্ব 
কি ভাবে প্রমাণ কর যায়? 


কোন কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতে আত্মার আস্তত্ব সাক্ষাৎ ভাবে 
জান] যায় না। অনুমানের সাহাঁষ্েই আত্মার অস্তিত্বের কথ] জানা যায়, 
জাতির শ্রুতির সাহায্যে আত্মার অন্তিত্ব প্রমাণিত হয়। 
অনুমানের সাহায্যে তাছাড়া ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, স্থখ, ছুঃখ প্রভৃতির অন্তিত্ব 
বানিগা থেকে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান কর] যেতে পারে। ইচ্ছা, 
দেষ 'প্রভৃতি ক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন, কিন্তু যদ্দি কোন স্থায়ী 
আত্মার অস্তিত্বেরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না কর] হয় তবে ইচ্ছা, দ্বেষ 
05548 প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে 
পারে? আমর। কোন বস্ত লাভ করার ইচ্ছা করি যেহেতু বস্তটি সুখদায়ক বা 


১৫২ ভারতীয় দর্শন 


আমাদের কোন অভাববোঁধ দর করতে সমর্থ। সুতরাং যখন কোন বস্ত 
পাবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি তখন অতীতে যে সকল বন্ধ আমাদের 
হখদান করেছে সে সকল বস্ত্র সঙ্গে তার সাদুশ্তট আমরা উপলব্ধি করি । 
কারণ বস্তুটি এখনও পর্ধস্ত আমাদের হাতের নাগালে আদেনি। স্থতরাং 
কোন স্থায়ী আত্মা আছে যে পুর্বে কামাবস্ত লাভ করে স্ুথ উপলন্গষি করেছে 
এবং বর্তমান বস্তর সঙ্গে তার সাদৃশ্য উপলব্ধি করেছে । সুখ-দুঃখের অশ্নভূতিই 
স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন বস্ত লাঁভ করে আমরা স্মরণ 
করি যে পূর্বের মত এ বস্ত আমাদের আনন্দ দেবে এবং 
কোন বিপদজনক অবস্থার উদ্ভব হলে আমর] মনে করি যে পূর্বের মত আমরা 
ছুংখ পাব। স্ৃতরাং সৃখ-ছুঃখে অন্ভূতি অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর। 
অসংখ্য পরিবর্তনের মাঝে যে আমি এক, এবং অতীতে যে আমি 
জেনেছি বর্তমানে "পে আমিই" যে জানছি__এ প্রতীতি না থাকলে অতীত 
অভিজ্ঞতার স্মৃতি কি ভাবে সম্ভব? অতীত অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে যে 
স্থায়ী আম্মার অস্তিত্ব আছে । বাক্তিতে অভেদের ( 0615078] 10002170165 ) 
বিষয়টিকে যদি স্বীকার করা ন! হয় তবে অভিজ্ঞতা, ম্বৃতি, পপ্রত্যভিজ্ঞা কোন 
কিছুকেই ব্যাখা! করা যাঁয় না। স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বই ব্যক্তিগত অভেদের 
বিষয়টিকে ব্যাখা! করতে পারে। এইভাবে অন্কমানের সাহাযো আত্মার 
অস্তিত্ব জানা যায়। 

নব্য নৈয়ায়িকদের কারও কারও মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস প্রতাক্ষের 
সাহায্যে সৌঁজান্থজি জান] যায়। এই মানস প্রত্যক্ষ ছু” রকম ভাবে হতে 
নব্য নৈয়ায়িকদেব পারে । যখন মনের সঙ্গে শুদ্ধ আম্মার (00125 5০1) 
মতে আত্মার অত্তিত্ব সংযোগ ঘটে, তখন এই আত্মসচেতনতাঁর মাধ্যমে 
মানল গ্রতাক্ষের 
সাহায্যে জানা যায় আত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে। আবার কোন কোন 
নৈয়ায়িকের মতে শ্বদ্ধ আত্ম প্রত্যক্ষের বন্ত নয়। বুদ্ধি, অনুভূতি, প্রযত্ব 
প্রভৃতি গুণের মাধ্যমেই আত্মাকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। 
যেমন, আঁমরা বলি_-আমি সুখী, “আমি ছুঃথী', “আমিই জ্ঞাতা, 
ইত্যাদি । 


গ্ায়-তত্ববিদ্ধা ১৫৩ 


এ ছাড়া চৈতন্তের অস্তিত্ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেহেতু 
চৈতন্য শরীরের, উক্জ্রিয়ের বা মনের ধর্ম নয়, যেহেতু চৈতন্য প্রাণ নয়, কোন 
জড বগ্তর গুণ নয় বা চৈতন্য “বিজ্ঞানসস্তান' (50০8100 01 10017611001:5 
০০£016100, ) নয় সেহেতু চৈতন্ত আত্মারূপ দ্রব্কেই আশ্রয় করে বিরাজ 
করে। আম্মার সঙ্গে চৈতন্যের সমবায় সম্বন্ধ (151961012 01 11170121702 )। 
স্থতরাং আত্মার অস্তিত্ব আছে । 

শ্রতিও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। শ্রুতিতে আত্মার কথা উল্লেখ 
আছে এবং যেহেতু শ্রুতি প্রামাণা, সেহেতু আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার কর! 
যায় না। এ ছাড়া যোগীর৷ ধ্যানের মাধ্যমে আত্মাকে প্রত্যক্ষণ করতে 
পারেন, স্থৃতরাঁং অলৌকিক প্রত্যক্ষের সাহায্যে আত্মীর অন্তিত্ব জান! 
যায়। 


৪1 অসবর্গ হা মোক্ষ (17106186101) ) 2 


অন্যান্ত ভারতীয় দর্শনের মত নৈয়ায়িকরাও অপবর্গ বা মোক্ষ লাভকেই 
জীবের পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেন। অপবর্গ বা মোক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
গৌতম বলেছেন যে, আত্যন্তিক ছুঃখ নিবুত্তিই (3501009 £5000 [0100 
মোক্ষলাভই জীবেব 7810) হল অপবর্গ। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, 
পুরুষ নৈয়ায়িকদের মতে আত্মা স্বরূপতঃ নিক্ষিয়) শিগুঁণ, চৈতন্ত- 
হীন দ্রব্য। আত্ম! মনের সঙ্গে সংযুক্ধ হলে এবং মন, ইন্জিিয় ও বাহ্বস্তর সে 
সংযুক্ত হলেই বুদ্ধি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সখ, ছুঃখ, প্রযত্ব প্রভৃতি গুণগুলি আত্মাতে 
আবিহু্ত হয়। মন ও দেহের সঙ্গে আম্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা স্থচনা 
শবীবধাবণ করার করে। যতক্ষণ আত্মা দেজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ 
জন্যই জীবের ছুঃখভোগ এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবুত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। 
দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপ্রিয় বস্ত সংযোগের ফলে জীবকে নানাগ্রকার দ্বঃখভোগ 
করতে হয়! শরীর ধারণ করার জন্যই জীবকে ছুঃখ ভোগ করতে হয় । 
শরীরধারণ বা জন্ম গ্রহণই সকল দুঃখের মূল। প্রশ্ন হল-_জীবের জন্মগ্রহণ করার 
কারণ কি? ধর্মীচরণের ফলন্বরূপ স্থখভোগ করার জন্য এবং অধর্মাচরণের 


১৫৪ ভারতীয় দর্শন 


ফলম্বরূপ ছুঃখভোগের জন্যই জীবকে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং শরীরধারণ' 
করতে হয়। শুভ প্রবৃত্তি এবং অশ্তুভ প্রবৃত্তি থেকেই যথাক্রমে ধর্ম এবং অধর্মের 
উৎপত্তি। কাম্য ব্স্তর প্রতি আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তর প্রতি দ্বেষ-_এই দুটি 
শুভ ও অস্ত প্রবৃত্তি কারণ থেকেই প্রবৃত্তির উৎপত্তি বা জন্ম। স্থতরাং 
থেকে ধর্ম ও অধর্মের শুভাশ্তভ প্রবৃত্তির মূলে আসক্তি ও দ্বেষ বর্তমান। এই 
9 উভয়কেই দ্বোষ নামেই অভিহিত কর] হয়েছে । আসক্তি 
এবং ছ্বেষের মূলে মিথ্যাজ্ঞান। স্বতরাং মিথ্যাজ্ঞানই দোঁষের কারণ। এই 
মিথ্যান্তানই দোষ ও মিথাজ্ঞান থেকেই তিনপ্রকার দোষ জন্মে রাগ, দ্বেষ 
সকল ছুখের মুল কাণ এবং মোহ । কিন্ত মিথ্যাজ্ঞান কি? আমর] সাধারণতঃ 
মন, ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতিকেই আমি-রূপে বা আতআাকপে ধারণা করি। অথচ 
আত্মা, মন, ইন্জ্রিয় ও শরীর কোৌনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। এই ভ্রান্ত জ্ঞানই 
মিথাঁজ্ঞান। এই মিথাজ্ঞানই জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য 
জীবের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, মোহ এই সব দোষের উৎপত্তি ঘটে । দোষের তাড়নায় 
জীব শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রবৃত্তি থেকে ধর্ম এবং অধর্মের উৎপত্তি হয় 
এবং এরই ফলস্বরূপ স্থখ-ছুঃখ ভোগ করার জন্য জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে 
বদ্ধ হতে হয়। এরই জন্য জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ। 
শরীরধারণ করলেই জীবকে দুঃখ ভোগ করতে হবে । সেকারণে নৈয়ায়িকদের 
মিপ্যান্ঞানকে তত্ব: মতে সকল ছুঃখের মূল যে যিথ্যাঙ্ঞান, সে মিথ্যাজ্ঞানকে 
জ্ঞানেব সাহায্যে দূৰ যথার্থ জ্ঞান বা তত্বজ্ঞানের সাহাঁষো বিনষ্ট করতে হবে। 
5 প্রষেয় ব। জ্ঞানের বন্ধুর ধখার্থ স্বরূপের জ্ঞানই হল ন্বজ্ঞান। 
আত্মার যথাষথ স্বরূপের জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে । মিথাজ্ঞান 
বিনষ্ট হলেই জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, ফলে দুখের উৎপত্তি 
হবেনা। 

স্তরা২ মোক্ষ অবস্থায় আমু? নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, দেছের সঙ্গে 
তাঁর সকল সংযোগ নষ্ট হয়। অপবর্গ দুঃখের সাময়িক নিবুত্তি নয়, দুঃখের 
আত্যন্তিত নিবৃত্তি। রোগমুক্তিতে বা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ থেকে মুক্ত 
হলে দুঃখের সাময়িক নিবুত্তি ঘটে মাত্র ; কিন্তু ছুঃখের একান্ত নিধুত্তির নামই- 
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মোক্ষ বা অপবর্গ। এই মোক্ষ অবস্থায় স্থখানুভূতি থাকে কিনা, এ সম্পর্কে 
মতভেদ আছে। মহধি গৌতম সুখানুভৃতির অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই 
দুঃখের একাস্ত বলেননি । গৌতমের মতে ছুঃখের£ আত্যন্তিক নিবৃত্তিই 
নিবৃত্তিই মোক্ষ অপবর্গ। ভায্কার বাৎসায়নের মতে মোক্ষতে স্থখের 
অনুভূতি থাকে না । বিশুদ্ধ স্বখ বলে কিছু নেই, সব স্থখের মধ্যেই ছুঃখের 
মিশ্রণ আছে। দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হলে স্থখ-দুঃখ বলে কিছুই 
থাকে না। আত্মা ম্বর্ূপতঃ অচেতন দ্রবা। মোক্ষ অবস্থায় আত্ম। স্বরূপে অবস্থান 
করে। কাজেই কোন প্রকার চেতনার অন্তপস্থিতিতে স্থখাশভূতির কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। 

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলাভের উপায় £ শ্রবণের অর্থ হল 
আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ববাকোর উপদেশ শ্রবণ করা । মননের 
অর্থ হল্গ এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা কর এবং বিচারবুদ্ধির সাহাষে; সেই 
জ্ঞানকে মনে দৃটভাবে প্রতিষ্ঠিত করা । নিদিধ্যান হল যোগাভ্যাসের দ্বারা 
আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা। ধ্যানের মাধ্যমে আত্মাপ যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান 
গভীর ও নিবিড়ভাবে উপলান্ধ হবে। নি্দিধ্যাসনের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি ঘটে এবং অবিগ্া দূর হয়। এইভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের 
মাধ্যমে জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন জীব আর 
মন, শরীর বা ইন্দড্রিয়কে আমি-রূপে উপলব্ধি করে না। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট 
হওয়ার জন্য মিথ্যাজ্ঞান থেকে উদ্ভূত যে দোষ -__রাঁগ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি 
হয় ন।। প্রবৃত্তিকূপ কারণের অভাবে জীবের জন্মগ্রহণ হয় ন1। জন্মব্ধপ 
টানার কার্ষের উৎপত্তি না হওয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে দেহের সব 
নিদিধ্যাসন মোক্ষ ংযোঁগ বিনষ্ট হয় এবং হুঃখেব আত্যস্তিক নিবৃত্তি ঘটে । 
059 আত্মার স্বরূপে অবস্থান এবং তার ফলে দুঃক্ষের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তিই হল মোক্ষ বা অপবর্গ। মোক্ষ কোন ভয়জনক অবস্থ। নয়, এ হল 
পরম শান্তির অবস্থা । 

নৈয়ায়িকদের মতে তত্বজ্ঞানী ব্যক্তিমাজেই, সে ব্যক্তি সন্নযাসীই হোক বা 
গৃহস্থই হোক খোক্ষলাভের অধিকারী । 


১৫৬ ভারতীয় দর্শন 


| শুান্স-ভস্রলতত্ভ (0৬ বিচহচহ 21,601085 ) 

হায়দ্শনে মহষি গৌতম যে ষোলটি পদাথের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর 
মধ্য ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই । সেকাঁরণে নৈয়ায়িকর] নিরীশ্বরবাঁদী, এমন 
নৈষারকবা নিবীশ্বর- একটি ধারণ মনে জাগা স্বাভাবিক। কিন্ত এ ধারণ। 
বাদী নষ যথার্থ নয়। মহষি গৌতম ঈশ্বর সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচন! করেননি সতা, কিন্তু শ্রীয়স্তজ্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহিকে 
তিনটি হ্ৃত্রে ঈশ্বরের কথা বলেছেন । সিদ্ধান্তস্ত্রে মহষি বলেছেন মে, ঈশ্বরই 
জীবের কর্ম এবং কর্মফল নিয়ন্ত্রণ করেন । 

পরবতশ নৈয়ায়িকগণ-_বাতসায়ন, উদ্যোতকাঁর, বাঁচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, 
জয়স্ত ভট্ট, গঙ্গেশ প্রভৃতি বাক্তির1 ঈশ্বরতত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন। 
করেন এবং ঈশ্বরতত্বের সঙ্গে মোক্ষ বা অপবর্সের সম্বন্ধ নিদেশ করেন। এই 
সকল নৈয়ায়িকরের মতে প্রমেয় বিষয়ের যথার্থজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান 
তিরোহিত হলেই জীব মুক্তিলাভ করতে পারে। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরের 
করুণা লাভ করলেই এই মোক্ষলাঁভ সম্ভব! ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন 
প্রমেয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান এবং মোক্ষলাভ কর! কোন জীবের পক্ষেই 
সম্ভব নয়। 

ক্ুতরাং দুটি প্রশ্নের আলোচনার প্রয়োজন আছে-_ঈশ্বরের স্বরূপ কি? 
ঈশ্বরের 'অন্তিত্ব কি ভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে ? 

() ইশ্বরের স্বূপ 3 প্রমেয়-পদার্থের অন্যতম পদার্থ হল আত্মা। এই 
আত্মার দ্বারা জীবাত্বা ও পরমাত্ম] উভয়ই সুচিত হয়। যদ্দিও ন্ায়দর্শনে 

জীবাত্মীর স্বরূপই আলোচিত হয়েছে তথাপি এই আত্ম! 
শব পরমাত্ম। শবেরও বাচক । সুতরাং আত্ম। ছু'প্রকার 

-জীবাত্মা ও পরমাত্ম!। পরমাত্মাই ঈশ্বর | 

ঈশ্বর জগৎ স্থির নিমিত্ত কারণ । তিনি জগৎ সষি করেন, রক্ষা করেন এবং 
ঈশ্বব জগত স্থ্টির. ধ্বংস করেন। শৃন্ত থেকে তিনি এই জগৎ স্থষ্টী করেননি । 
নিশি কারণ পরমাণু, দেঁশ, কাল, আকাশ, মন এবং আত্মার সাহায্যেই 
এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আত্মা, মন, দেশ, কাল, আকাঁশ--এওলি নিত্য ও 


পরমাতআাই ঈশ্বর 
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শাশ্বত। ক্বপ্টির পূর্বেই এগুলির অস্তিত্ব ছিল এবং চিরক।লই এগুলির অস্তিত্ব 
থাকবে । ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও চিরকাল ধরে বিরাজ করছে । তাহলে 
ঈশ্বব অনিত্য পদার্থেব ঈশ্বর জগৎ স্ষ্টি করেছেন--এ কথার অর্থ কি? ঈশ্বরের 
উৎপত্তিব কারণ জগৎ সৃষ্টির অর্থ ঈশ্বর এই সব শাশ্বত ও নিত্য বপ্তগুলির 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন । উশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বর 
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। পরমাণুর সংযোগ সাঁধনেই বস্তর সৃষ্টি, পরমাঁণুর 
বিচ্ছেদসাধনেই এই জগতের ধ্বংন। কিন্তু পরমাণুগুলি যেহেতু শাশ্বত ও 
অবিনশ্বর. সেহেতু ধ্বংসের পরেও এই পরমাণুগুলির অস্তিত্ব থাকবে । 

জীব কর্ম অনুযায়ী কর্মফল ভোঁগ করে। কর্ম অনুযায়ীই সে পাপ-পুণ্যের 
অধিকারী হয়। জীবের এই' পাপ-পুণ্য যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে তার নামই 
অনৃষ্ট। ঈশ্বর এই আৃষ্টের (পাঁপ-পুণ্যের ) অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জীবের 
কর্মফলদ্বাতা |! যদিও জীব নিজের ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করে তবু কর্মের ফল 
ঈশ্বর অনৃষ্টশক্তিকে ভোগ করা জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কারণ 
নিয়ন্ত্রণ কবেন কর্ম থেকে পুণা (75615) এবং পাপ (0625606) রূপ 
যে অৃষ্ট শক্তির আবির্ভাব ঘটে, সে-অদৃষ্টশক্তি অচেতন | এর নিজের কোন 
চিন্তা বা বিচারশক্তি, নিজন্ব কোন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও নেই। সবজ্ঞ ও 
সর্বশক্কিমাঁন ঈশ্বরই এই অনৃষ্ট শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইঈশ্বরই জীবের পাঁপ- 
পুণোর বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। 

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ ( ঢ8870০1506 ০8056 ), তিনি উপাদান 
কারণ (17456610181 ০৪০৩০ ) নন । ঈশ্বর জগতের কষ্ট, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। 
ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এই জগতের স্থিতি, তার ইচ্ছাতেই এই জগতের প্রলয়, 
ঈশ্বব জগতের নিমিত্ত বিনাঁশ বা ধ্বংস | ঈশ্বর এক, অপীম ও শাশ্বত। দেশ, 
বডি কাল, আত্মা এবং মনের সমন্বয় সাধনের ফলে যে-জগতের 
সি, সে-জগতের খার! ঈশ্বরের অসীমত্ব খণ্ডিত হয় না। ঈশ্বরের সঙ্গে এই 
জগতের সন্বদ্ধ আত্মার সঙ্গে জীবদেহের সম্থদ্ধের সমতুল্য। যদিও জীবের 
কর্মফল প্রাঞ্ির ব্যবস্থা করার জন্য ঈশ্বরকে জীবের আনৃষ্ট শক্তির উপর নির্ভর 


1, “ইশ্বর; কারণং পুরুষ কর্মফলন্ত দর্শনাৎ ।”__স্যায়সথত্র 91১ 


১৫৮ ভারতীয় দর্শন 


করতে হয়, তবু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, যেহেতু সকল কিছুর যথাযথ 
স্বরূপ সম্পর্কে তিনি অবহিত। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী এবং এই অনস্ত 
জ্ঞান তাঁর অবিচ্ছেদ্য গুণ। 

ঈশ্বর সকল জীবের কর্মকে নিযস্থণ করেন। জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা 
আছে। কিন্তু সে-ম্বাধীনতা শর্তহীন নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর । 
ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্পর্ক-_“ঘযথ| পিতা অপত্যানাং তথা 
পিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাম্‌ ৷ পিতা যেভাবে পুত্রের ক্ষমতা, সামর্থ্য, তার অজিত 
বিদ্যার দিকে লক্ষা রেখে পুত্রকে পরিচালিত করেন, ঈশ্বর অনুরূপভাবে 
তীর স্ষ্ট জীবকে অতীত আচরণ ও চরিত্র অন্ষায়ী পরিচালিত করেন। 
মান্গষ তাঁর কাজের নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর হলেন প্রযোজক কর্তা! সুতরাং 
ঈশ্বর জীবের কর্মফল দাতা এবং আমাদের নৈতিক জীবনের সুখ-দুঃখের 
নিয়ন্ত্রণ কর্তা । 

(৮) ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (১100919 101 010০ 151916100০6 
06309) নেয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক যুক্তি 
উপস্থাপিত করেছেন । পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ঈশ্বরের অন্তিত্ব বিষয়ক যুক্জির 
সঙ্গে এই যুক্তির সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর] যায়। 


(ক) আদি কালপলিঅসক মুক্তি 0706 08859] /8€005270) 2 

এ জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ-যেমন সুর্য, চন্ত্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, 
পর্বত প্রভৃতি পরমাণুর মংযোগের ফলেই উদ্ভৃত। এগুলি হল কার্ধ, যেহেতু 
এগুলি অংশের সমষ্টি বা সবয়ব এবং দ্বিতীয়তঃ, এগুলির অবাস্তরমহত্ব ব 
সীমিত পরিসর (11707659 010015510) ) আছে। এদের নিশ্চয়ই কোন 
ই কারণ আছে। কারণ ছু'প্রকার-নিমিত্ত কারণ এবং 
পদার্থের শৃষ্টিকর্ত উপাদান কারণ বা সমবায়ী কারণ। যেমন--ঘট হুল 
ঈশ্বর কার্ধ, এর উপার্দান কারণ হল মাঁটি এবং নিমিত্ত কারণ ব1 
কর্তা হল কুম্তকার। অন্রূপভাবে জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের উপাদান 
কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, এদের নিমিত্ত 


' ম্যায়-তত্ববিদ্া ১৫৯ 


কারণ বা কর্তা কে? এই সব বস্গুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই 
সংযুক্ত হতে পারে না। যর্দি কোন কর্তা এই সব উপাদান কারণগুলির মধ্যে 
সংযোগনাধন না করে, তাহলে এই সব ক্ষ্টবস্তর মধ্যে আমরা যে সামুস্ত, 
শৃঙ্খলা, সক্ম কলাকৌশল লক্ষ্য করি, ত। কখনও সম্ভব হত ন1। স্থৃতরাঁং এরূপ 
অঙ্মাঁন করা যেতে পারে যে, এমন কোন কর্তা আছে ধার জ্ঞান, চিকীর্যা ও 
ক্লতি আছে । অর্থাৎ এই উপাদান কারণগুলি কোন্‌ উদ্দেশ্সাধন করতে 
পারে সে সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান আছে এবং উদ্দেশ্ত-সাঁধনের ইচ্ছ! ও ক্ষমতা 
'আছে। সে কর্তা অবশ্তই সর্বজ্ঞ হবেন। কারণ যিনি সর্বজ্ঞ তার পক্ষেই 
উপাদান বা পরমাণুগুলি সম্পর্কে অপরোক্ষ জ্ঞান থাঁক। সম্ভব । স্থতরাং এই 
সর্বশক্তিমান ও সবজ্ঞ কর্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নন । 


(হে) ভিন সুত্তিত (৩ 105] 416 000606) £ 


এই জগতের বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে আমর] তারতম্য লক্ষ্য করি। 
কোন ব্যক্তি জ্ঞানী, কোন ব্যাক্তি মুর্খ, কেউ বা স্তৃখী, কেউ বা ছুঃখী, কেউ ধনী, 
কেউ দরিভ্র-_মানুষের অবস্থার এই তারতম্যের কারণ কি? মাহ্গষ নিজ নিজ 
প্কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করে । “যেমম কর্ম-সম্পাদন তেমন ফলভোগ+-_-এই 
নৈতিক কর্মবাঁদই মাুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নীতি অলজ্বনীয়। 
কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই নীতিকে লঙ্ঘন কর সম্ভব নয়। কার্ধকারণ নীতি 
অনুসারে প্রতিটি কার্ধেরই একটি কারণ আছে এবং এই নিয়ম নৈতিক জগতে 
কর্মবার্দের রূপ পরিগ্রহণ করেছে । 

জীবের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সম্পাদনের ফলে পুণ্য এবং পাপরূপ আৃষ্শান্তির 
আবির্ভাব ঘটে। জীবের সঞ্চিত পাঁপ-পুণ্যকেই অবৃষ্ট বল! যেতে পারে । এই 
অদৃষ্টের জন্যঈ জীবের সুখভোগ এবং ছুখভোগ। কিন্ত এই অনৃষ্টশক্তি 
ঈশ্বর অদৃষ্টশক্তির. অচেতন, তার পক্ষে কর্মফল অনুযায়ী কার কতটুকু প্রীপ্য, 
নিযগ্রণ কতা তা বিচার কর] সম্ভব নয়। স্থতরাঁং অনুমান করা যেতে 
পারে যে, এমন কোন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কর্তা আছেন ধিনি এই অনৃষ্টকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন এবং জীবের কর্ম অন্থুযায়ী তাঁর পাপপুণ্যের বিচার করে তার 


১৬০ ভারতীয় দর্শন 


ফলভোগের ব্যবস্থা করেন। এই কর্তী কে? শনশ্বরই হলেন এই কর্তা বা 
অধিষ্ঠাতা। 

(গে) ৫তদে্স কভান্মশে হুম্রলেন্স জভিত্দেক্র ক্ষ 
হুত্তিত (10056 4১150100156 [00 056 48050116567 215955 ০01 606 
ড5099 ) 2 

বেদ প্রামাণ্য গ্রস্থ ও বেদের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়। 
সাধারণতঃ বেদকে প্রামাণ্য ও অত্রাস্ত বলে স্বীকার করা হয় । কিন্তু বেদকে 
প্রামাণ্য মনে করার কারণ কি? বেদের প্রামাণ্য হল আগ্রপ্রামাণ্য । বেদের 
রচয়িতা কোন জীবাত্ম! নয়, কোন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আত্মাই বেদের কর্তা । 
সাধারণ মান্থষের ভ্রম প্রমাদাদি থাকার জন্য তারা৷ বেদের 
রচয়িতা হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর যদি বেদ রচন। 
করেন তবেই বেদ অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য হতে পারে । এ ছাড়াও বেদে বহু 
অলৌকিক 1বষয়ের উল্লেখ আছে । এই সব অলৌকিক বিষয় কোন সাধারণ 
জীবের প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। স্থৃতরাং অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, 
সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্মাই বেদের কর্তা, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ 
সেহেতু তিনি ত্রিকালজ্ঞ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং যাঁধতীয় অলৌকিক 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর আছে । এই সর্বজ্ঞ পরম আত্মাই হলেন ঈশ্বর | 

অবশ্য এমন প্রশ্ন কর] যেতে পারে যে মুনিখধিগণও তে সর্বজ্ঞ, তাদের পক্ষে 
বেদের কর্তা হওয়ায় বাধা কোথায়? কিন্তু একাধিক ব্যক্তিকে যদ্দি বেদের 
রচয়িতা বলে কল্পনা কর হয়, তাহলে বেদের রচয়িতারূপে বনু ব্যক্তিকে 
স্বীকার করে নিতে হয়, এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া, যেখানে একজন 
মাত্র কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলেই কান্দ চলে. সেখানে একাধিক কর্তার 
অস্তিত্ব স্বীকার অর্থহীন কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই 
একমাত্র বেদের কর্তা । বেদ প্রামাণ্য, কারণ বেদ ঈশ্বরেরই বাক্য । 

(5) শনভিল্র স্ঘুত্তি (10106 10556290105 01 9700) 2 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ হল শ্রুতির যুক্তি। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
বহু প্রমাণ আছে । কৌধীতকি উপনিষদ্দের একটি জায়গায় বলা হয়েছে যে “তিনি 


ঈশ্বরই বেদের রচয়িতা 


' গ্তায়-তত্ববিদ্যা ১৬৩ 


সকল আত্মার নিয়ামক এবং জগতের ৃষ্টিকর্তা। বৃহদ1রণ্যকোপনিষদে বলা 
হয়েছে যে “তিনি সকলের প্রভৃ, সকলের নিয়ামক, সর্কলের শাসনকর্তা এবং 
বেদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সকল জীবের স্বামী। এই উপনিমর্দেরই অন্যত্র বলা 
00 হয়েছে যে “তিনি সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত এবং সকলকে 
পথ প্রদর্শন করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এক জায়গায় উল্লেখ আছে 
তিনিই পরযপুরুষ, তিনিই সর্বজ্ঞ।” মাও্ুকোৌপনিষদে উক্ত আছে “তিনি সকলের 
প্রভু, সর্বজ্ঞ, আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রা, এ জগতের আদি কারণ, এর স্থষ্টি এবং 
প্রলয়কর্তা ।” শ্বেতাশ্বতরোপনিবদের আর এক জায়গাঁয় উল্লেখ আছে. “তিনি 
কর্মের নিয়ন্ত্রী এবং সকল জীবের আশ্রয়। তিনি জীবাতআ্মাকে পাপপুণ্যের ফল 
প্রধান করেন ।; 

স্তরাঁং বেদে ঈশ্বরকে সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয়কর্তাক্জপে, জীবাত্মার 
নিয়ন্ত্রারূপে, কর্মফলদাতারূপে, বিশ্বজগতের নৈতিক শাঁসনকর্তারূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে। যেহেতু বেদ প্রামাণ্য এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে, 
সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার কর! যায় না। ভাবশ্য এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন 
কর। যেতে পারে যে শান্ত্রবাক্য যে প্রামাণ্য ভার প্রমাণ কি এবং 
ষেহেতু শান্ত্বাক্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টির উন্নেখ আছে সেহেতু ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে তার কি অর্থ আছে? বিচার করার ক্ষমতা 
নেই এমন কোন সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার 
করে নিলেও, যিনি দার্শনিক, বিচার বিশ্লেষণ করে বিষয়ের যথাযথ জ্ঞানলাভ 
করাই যার উদ্দেশ্ট, তিনি কেবলমাত্র শাস্ত্বাঁক্যকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার 
করে নিয়ে ঈশ্বরের অন্তিত্ব মেনে নেবেন কেন? তাছাড়া, ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্ত যে সব যুক্তি দেতয়া হয়েছে সেগুলি গ্ররুত 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব এ্রমাণ করতে পারে না। কারণ সব যুক্তিগুলিই ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের বিষয়টি পুর্বে শ্বীকার করে নিয়ে তারপর ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্ত সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, ঈশ্বরের অস্তিত্তের 
ধারণা ও ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্--এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য 
আছে। 

ভা._-১১ 
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আল কথা হল যুজির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না!। 
জানাজা কৌন কিছুর অস্তিত্ব অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্তরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। বিচার 
প্রমাণ করা যায়না বা তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিচারের কোন প্রয়োজন হয় ন]। 

যিনি প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন, তার পক্ষে বিচারের 
প্রয়োজন নেই। কিন্তু যার] প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে সমর্থ 
হননি তাদের সত্যত্রষ্টা ঝষিদ্বের আপ্তবচনের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়। যেহেতু 
ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ শান্তে খষিদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের বা উপলদ্ধির কথা 
2888 লিপিবদ্ধ আছে, সেহেতু শাস্বগুলিকে প্রাীণ্য বলে 
উপর নির্ভর করতে হয় স্বীকার করা উচিত। বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত বিজ্ঞানের 
বিবরণগুলি যেমন আমর প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করি, অন্থরূপ ভাবে শ্রুতিবাকা 
ও আগ্তবাকা এবং বেদ ও উপনিষদে ঈশ্বরের যে শ্স্তিত্বের কথা উল্লেখ আছে 
তাও বিশ্বামযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য । 


৬। ইইশ্রল্রেল। অভিত্রিল্র স্ক্ষে। €জাজিকত্ে্ 
তিল ভ্িক্রভক্ষে অভিতআোগ €:19601-00615615 01916000119 ) 2 


নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাঁণ করাঁর জন্য যে সব যুক্তি দিয়েছেন, 
সাংখ্যকার, মীমাংমকগণ ও জৈনগণ তার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ 
এনেছেন এবং নৈয়ায়িকর। এই সব অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। 

(ক) নৈয়ায়িকদের ঈশ্বর-সম্পরীয় যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ 
রর হা ঈশ্বর যদি এ জগতের হৃট্টিকর্তা হন তবে ঈশ্বরের 
হন তাহলে তার দেহ অবশ্ঠই দেহ থক] প্রয়োজন । দেহ বা শরীর ভিন্ন কোন 
58 কর্ম কর] সম্ভব নয়, কুস্তকার শারীরিক ক্রিয়াকলাপের 
মাধ্যমেই ঘট নির্মাণ করেন। 

নৈয়ায়িকর। এই অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, সাঁধারণজীবের পক্ষে কর্ম 
করার জন্য দেহের প্রয়োজন । কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশের জন্য দেহের 
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কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, যে পরমাণুগুলির সংযোগসাধন করে ঈশ্বর 
ঈশ্বরের পক্ষে দেহের এ জগৎ স্থষ্টি করেন, সেই পরমাণুগুলিই ঈশ্বরের দেহের 
48 কাঁজ করতে পারে । কারণ ঈশ্বর তার ইচ্ছার দ্বারা 
পরমাণুগুলিকে গতিশীল করে তুলতে পারেন। 

নৈয়ায়িকদের অপর যুক্তি হল যে, শ্রুতির সাহাঁষ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি 
প্রমণিত হয় তাহলে এই অভিযোগ অর্থহীন হয়ে পড়ে আর ঈশ্বরের অস্তিত্বই 
যদ্দি প্রমাণিত না হয় তাহলে ঈশ্বর শরীর ছাড়াও কি ভাবে কর্ম করেন, সে 
প্রশ্ন একেব।রেই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে । 

(খ) নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে, তাদের শেষ ছুটি 
যুক্তি চক্রক দোবে দুষ্ট । নৈয়ায়িকদের তৃতীয় যুক্তিতে বল? হয়েছে যে, যেহেতু 
বেদ প্রামাণ্য, সেকারণে বেদের রচয়িতা কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 
গরমাত্ম! অর্থাৎ ঈশ্বর । চতুর্থ যুক্তিতে বল] হয়েছে যে, বেদের মাধ্যমেই 
আমর] ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, 
নৈয়ায়িকর! ইশ্বরের অস্তিত্বের সাহায্যে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, 
আবার অপরদিকে বেদের প্রামাণ্যের সহায়তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করেন। 

নৈয়ায়িকদের মতে তাদেরএযুক্তি চক্রক দৌষে দুষ্ট নয়। অস্তিত্বের দিক 
থেকে বিচার করলে ঈশ্বরের স্থান প্রথম; বেদের স্থান তাঁর পরে, যেহেতু ঈশ্বর 
বেদ রচন। করেছেন। কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে বেদের স্থান 
প্রথম এবং ঈশ্বরের স্থান পরে, কারণ বেদের মাধ্যমেই আমর] ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
নৈয়ায়িকদের যুক্তি অবগত হই। যদ্দিও ঈশ্বর বেদ-রচয়িতা তবুও বেদের 
চক্রক দোষে ছুষ্ট নয় জ্ঞানের জন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন 
নেই কারণ বেদের জ্ঞান যে কোন উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যেতে 
পাঁরে। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নয়, ঈশ্বরের জ্ঞানের জন্য জীবাত্মাকে বের্দের 
উপর নির্ভর করতে হয়। স্কৃতরাং টনয়ায়িকণের যুক্তি চক্রক দোষে ছুষ্ট নয় । 

(গ) নৈয়াঁয়িকদের বিরুদ্ধে অপর অভিযোগ হল যে ঈশ্বর যদি জগতের 
স্ষ্টিকর্তা হন তা হলে জগৎ হ্ষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 
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আছে। কারণ উদ্দেশ্য ছাঁড়। কেউ কোন কাঁজ করে না, কিন্ত ঈশ্বরের কোন 
যেহেতু ঈশ্বরেব কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। প্রথমতঃ, ঈশ্বর নিজের 
সস উদ্দেশ্ত-সাঁধনের জন্য কোঁন কাজ করতে পারেন না কাঁরণ 
জগতের স্ৃষ্টিকর্তানন ঈশ্বরের কোন অপুর্ণ বাসনা নেই। দ্বিতীয়তঃ, পরের 
উদ্দেখ্ব-সাধনের জন্য ঈশ্বর কাজ করতে পারেন শা, কারণ ষে কেবল পরের জন্য 
কাঁজ করে সে বুদ্ধিহীন। 

এমন কি এ ধারণাও করা যাঁয় না যে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা বশতঃ 
এ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কারণ নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে অপরের 
দুঃখ দূর করার চেষ্টাই হল করুণা । কিন্ত কোন বুদ্ধিমান বাক্তি নিঙ্সের কথা 
মা ভেবে কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারে না। তাছাড়! 
ঈশ্বর যদ্দি করুণাবশত: জগৎ সৃষ্টি করতেন, তাহলে জগতে এত ছুঃখ দেখা 
যেত না, মানুষও এত অন্ুখী হত না। এই অভিযোগের উত্তরে নৈয়ায়িকরা 
বলেন যে, ঈশ্বর করুণাবশতঃই এ জগ স্থষ্টি করেছেন। তবু সব রকম 
দুঃখ-ক্লেশমুক্ত একটা স্থখময় জগত তিনি স্থ্টি করতে পারেন না যেহেতু 
জীবের শুভ এবং অশুভ তার নিজের কর্মের ফল এবং ঈশ্বরকে জীবের পাপ 
পুণোর সঙ্গে সংগতি রেখে এ জগৎ স্ট্টি করতে হয়? জীবাত্মার ইচ্ছার 
ঈশ্বর করুণাবশতঃ এ স্বাধীনতা আঁছে এবং ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাকে সীমিত করে 
জগৎস্থষ্টি করেছেন জীবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার স্থযোগ দিয়েছেন । জীবই 
স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিজের স্থখ-ছুঃখ স্থট্টি করে; এর জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা 
যায় না। 


ভস্পস্নথহাল্র 


নৈয়ায়িকদের জ্ঞান-তত্বের আঁলোচন। ভারতীয় দর্শনের এক মুল্য সম্প্দ। 
প্রমা ও প্রমাণ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের বিস্তারিত আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে 
নৈয়ায়িকদের দার্শনিক দেয় যে, ভারতীয় দর্শন বিচারবিমুক্ত দর্শন নয় এবং অতি 
আলোচনার মূল্য  স্থক্স বিচার বিঙ্সেষণের উপর ভারতীয় দর্শন গ্রতিষ্ঠিত। 
তাছাড়া, যদ্দিও অন্যান্য ভারতীয় দাঁশনিকর্দের মত নৈয়ায়িকদের 'মতে জীবের 


হ্যায়-তত্ববিছ্ধা ১৬৫ 


মোক্ষ লাভই তার একমাত্র উদ্দেশ্ট তবু তন্ববিদ্ভার আলোচনার পূর্বে তারা জ্ঞান 
বান্তায় শাস্ত্রের আলোচনাকেই প্রীধান্ত দিয়েছেন । তত্ববি্তার পূর্বে আলোচন 
করা দরকার কি ভাবে এই জ্ঞান পাওয়া! যেতে পারে ও .সতা জ্ঞান লাভের 
জন্য কোন্‌ কোন্‌ প্রণালী উপযুক্ত এবং অন্কুপযুক্ত প্রণাঁলী অনুসরণ করার জনই 
বা কি প্রকার ভ্রান্তি দেখা দিতে পাঁরে ও কি ভাবে সেগুলিকে দূর করা যেতে 
পারে। নৈয়ায়িকর। এইভাবে জানের আলোচনাঁকে তাদের দর্শনে প্রাধান্য 
দিয়েছেন। 

কিন্ত নৈয়ায়িকদের ন্যায়শীস্ত্রেরে আলোচনার যতখানি বৈশিষ্ট্য ও মুল্য 
নৈয়ায়িকদেব দার্শনক আছে, তাঁদের তত্তবি্ভার আলোচনায় সে পরিমাণ মূল্য 
আলোচনা ক্রি নেই। বন্ততঃ তাদের তত্ববিদ্যার আলোচনার মধ্যে অনেক 
অসংগতি দেখা যাঁয়। 

নৈয়ায়িকর] বস্তবাঁদী এবং বন্ৃবাদদী। নৈম্বায়িকর] পরমাঁখু, জীবাত্মা, মন, 
ঈশ্বর সকলেরই স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেছেন। জীবাত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, 
নিক্ষিয় এবং নিপ্র্ণ। ঈশ্বর সচেতন, সক্রিয় এবং সপ্তপ। ঈশ্বর জীবাঁআকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন। পরমাণু অচেতন এবং নিক্কিয় ঈশ্বরই পরমাঁথুতে গতিদান 
কঁরেন। কিন্ত জীবাত্সা, মন, ঈশ্বর সবই নিত্য। এই সব সত্তা বাঁহা সম্বন্ধে 
সন্বন্ধযুক্ত। জড়জগৎ, জীবজগৎ এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোন নিবিড় বা! আস্তর 
সম্বন্ধ (1060179] 1919610)) নেই । নৈয়ায়িকরা অতিৎত-ঈশ্বরবাদী 
(7051505 )। অতিবতা-ঈশ্বরবার্দ অনুলঁরে ঈশ্বর জগৎ ও জীবের মধ্যে 
নৈয়ায়িকরা অতিপর্তা ব্যাপ্ত নন; তিনি সম্পূর্ণরূপে জীব ও জগতের বাইরে 
ঈখরবাদী অবস্থান করেন। নৈয়ায়িকর্দের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে 
জীবাস্রার সম্পর্ক পিত্রাপুত্র সম্পর্কের মত। এই উপমা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্ার 
বাহ সম্পর্ককেই বড় করে তোলে । সুতরাং ঈগ্বরের সঙ্গে জগতের ও জীবাত্মার 
কোন অন্তরঙ্গ স্বন্ধ না থাকাঁয় এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীন লতা থাকায় ও 
স্বূপগত প্রভেদদ থাকায় আমর ন্ায়-র্শনে কোনি সুসংহত ও স্বিন্যত্ত 
তত্ববিদ্া পাই না1। জ্ুতরাং ন্যাঁয়-দর্শনের তন্বালৌচনা নাংখা বা বেদাস্ত 
দর্শনের তত্বালোচন।র মত অতথানি উচ্চন্তরের নয় । 


১৬৬ ভারতীয় দর্শন 


ন্ায়-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নয় গৌণ, কেননা তত্বজ্ঞান লাভ হলেই জীব 
মোক্ষ লাভ করতে পারে । ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার নয়, আত্ম-সাক্ষাৎকার 
যায় দর্শনে ঈখ্ববের : বা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই মোক্ষলাভের পন্থা! । 
তান গৌণ গৌতমের মতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান মোক্ষলাভের 
কাঁরণ নয়। তাছাড” ন্তায়ের মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, সমবায়ী কারণ 
নয়। কিন্ত জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের এরূপ সন্বপ্ধ কল্পন। করার অর্থ ঈশ্বরকে সাধারণ 
মানষের স্তরে টেনে নিয়ে অ'স1। অবশ্বা এ জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পূরক জীবের 
সঙ্গে তার দেহের সম্বদ্ধের সমতুলা, এ জাতীয় একটা সংকেত ন্যায়-নর্শনে আছে 
বটে, তবে তাঁকে একটা বিস্তারিত দার্শনিক মতবাদের মর্ধাদ1 দেওয়। হয়নি । 

জীবাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে নৈয়াপ্ষিকর্দের ধারণাঁও অসংগতিপুর্ণ। তার্দের মতে 
জীবাত্সা! একটা দ্রব্য যা স্বূপতঃ অচেতন এবং নিশুণ। দেহের সঙ্গে সংযোগের 
ফলেই আত্মাতে চেতনার আঁবি9তাঁব ঘটে । কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের সাহায্যেই 
জীবাত্মার ধাবণা আমর] জানতে পারি যে, আত্ম! এক ঠৈতন্যময় সত্তা, চৈতন্য 
অসংগতিপূ্ণ আত্মার গুণ নয়, আত্মার সারধর্ম। তা না হলে আত্মার সঙ্গে 
জড়বস্তর প্রভেদ্দ নির্ধারণ কর। কষ্টকর হয়ে পড়ে । তাছাড়া, মোক্ষাবস্থায় জীবের 
মধ্যে যর্দি কোন চেতনা না থাকে তাঁহলে জীবের সঙ্গে একট জড়বস্ত, যেমন 
এক টুকরে। পাথরের কি ্রভেদ 1 মোক্ষাবস্থা যদি চেতনাহীন অবস্থা হয় তাহলে 
এই অবস্থা লাভ করার জন্যই বা জীবের মধো আকুলতা দেখ! দেবে কেন? 

নৈয়ায়িকদের পদার্থের, শ্রেণীবিভাগও অনসংগতিপুর্ণ। কোন্‌ বিশিষ্ট নীতি 
পদার্থে শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করে নৈয়াষিকর] পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করেছেন 
অসম্পূর্ণ তা বোঝ] কষ্টকর । যে নীতি অনুসারে দ্রব্কে পদার্থ 
বলে বিচার কর। যেতে পারে, সেই নীতি অন্ুপারে, জল্প, বিতওী, ছল প্রভৃতিকে 
পদ্দার্থরূপে বিচার কর! কি ভাবে সম্ভব? 

নৈয়ায়িকর্দের মতে নৈতিক নিয়ম ঈশ্বরের আদেশ । নৈতিক নিয়ম যদি 
জীবের বিবেকের আর্দেশ ন! হয় এবং জীবের বৃহত্তর সত্তার ঘ্বার1 তার ক্ষুব্রতর 
সত্তার উপর প্রযুক্ত ন৷ হয় তাহলে নৈতিক ভাল-মন্দ শেষ পধন্ত অর্থহীন হয়ে 
পড়ে। অতএব তার্দের নৈতিক নিয়মের ধারণাও যুক্তিযুক্ত নঘ। 


ষ্ঠ অধ্যায় 


বৈশেষিক দর্শন 
(ড815651159. 101)110950191)5) 
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টৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাত। হলেন খষি কণারদ। এই দর্শনের নাম 
বৈশেষিক দর্শন, যেহেতু এই দর্শনে “বিশেষ” নামে একটি পদার্থ স্বীকার কর! 
হয়েছে । প্রবাদ আছে-_খধি কণাদদ কেবলমাত্র তওুলকণার দ্বারা জীবিকা 
রি নির্বাহ করতেন। মহাদেবকে ভপশ্যায় সন্তষ্ট করে এবং 
থেকেই বৈশেষিক তীর আরাধনাঁয় সিছ্ধিলাভ করে, তাঁরই আজ্ঞায় মহষি 
নামের উৎপত্তি এই দ্শন রচনা করছেন । এই কারণেই তাঁর উপাধি 
হল কণাদ এবং তার প্রবতিত দর্শনের নাম কণা দর্শন । কোন কোন 
দার্শনিক তাঁকে কণভূক” নামেও অভিহিত করেছেন। এই মহান খষির 
প্র্কত শাম হলো উলুক এবং এই কারণেই তার রচিত দর্শনশাস্ত্র 'গুলুক্য 
দর্শন নামেও পরিচিত । তার গোত্র বাশ্যপ ছিল বলে তাঁকে “কাশ্তপ” নামেও 
অভিহিত করা হয়ে থাকে । 

কণাদের বৈশেষিক সুত্র বৈশেষিক দর্শনের প্রথম সুসংহত রচনা । এই স্থত্র 
দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রতি/ট অধ্যায়ে ছুটি পরিচ্ছেদ আছে । এই পরিচ্ছেদকে 
চা আহ্বিক বলে। বৈশেষিক স্ত্রে মোট তিনশত সত্বরটি 
হুর বৈশেধিক দর্শনের স্ত্র আছে । অনেকে মনে করেন যে কণার্দের বৈশেষিক 
হি সুত্র গৌতমের ন্যায়স্ত্রের পূর্বে রচিত হয়েছে এবং এ 
রহ্বস্থত্রের সমণীময়িক। প্রশস্তপাদমূনির “পধার্থধর্ম সংগ্রহ' বৈশেষিক দর্শনের 
বৈশেধিক দর্শনের উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ । অনেকে এই গ্রন্থকে ভাস্ 
উপর বিভিন্ন খচনা বলে মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানি ভান নয়। 
এই গ্রন্থে তিনি স্থত্রের ক্রমকে থারীতি অনুসরণ করেন নি। তাছাড়া, চব্বিশটি 
গুণের কথা, ন্থটিবাদদ এবং ঈশ্বরই যে জগৎকর্তা-এই বৈশেষিক মতবাদ 
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তাঁরই গ্রন্থে সবপ্রথম দেখা যাঁয়। এই সব কারণে গ্রন্থখানিকে একটি স্বতন্ 
গ্রন্থ বলেই যনে হয়। অনেকে মনে করেন যে, লঙ্কাধিপতি রাঁবণই বৈশেষিক- 
স্থত্রের আদি ভাষ্যকার । উদয়নের “কিরণাঁবলী» ্ীধরের ন্যায় কন্দলী এবং 
ব্যোমশিবের “ব্যোষবতখ” পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর উল্লেখযোগ) তিনটি টীকা 
(০0291061202 )। উর্দয়নের কিরণাবলী টীকার উপরে মৈথিল পণ্ডিত 
বর্ধমান “কিরণাবলী প্রকাশ” নামে একটি টিগ্লনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
পরবতাঁকালে বৈশেষিক দর্শনের উপর যে মব রচন! দেখা যাঁয়, সে দব রচন। 
হ্যায়বৈশেষিক দর্শনের উপর রচিত হয়। শিবাদ্িত্যের 'সপ্রপদীর্থ” বল্লভাচার্ের 
ন্তায়লীলাবতী' ও বিশ্বনাথের “ভাষাপরিচ্ছেদ্র এবং এই গ্রন্থের উপর “সিদ্ধান্ত 
মুক্তাবলী” নামে টীকা বৈশেষিক দর্শনের উপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । রঘুনাগ 
স্যায়লীলাবতীর উপর “দীধিতি” নামক একটি টাক। রচন। করেছেন । 

হ্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে জন্বন্ধ £ ন্যায় দর্শন ও বৈশেষিক 
দশনকে সমানতত্ত্ব বলা হয়। উভয় দর্শনের মতনাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে 
সাদৃশ্ঠ দেখা যায়। উত্ভয়ের মতেই যোক্ষই জীবের পরম পুরুষার্থ। উভগ় 
্তায়ও বৈশেষিক  দর্শনই মনে করে যে, অজ্ঞানত| বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল 
দর্শনের মধ্যে শাদৃষ্ত দুঃখের মুল কারণ। মোক্ষ হল দুঃখের একাস্ত নিবৃত্তি 
এবং তবজ্ঞান বা বস্তর যথার্থ জ্ঞানের সাহাষ্যেই মোক্ষলাঁভ করা সম্ভব । এ 
ছাড়াও জীবাত্ম, পরমাত্বা, জড়জগৎ, পরমাণু, দেশ, কাঁল, আকাশ, ক্ষতি, 
অপ, তেজ এবং মরু প্রভৃতি উপাদান সম্পর্কেও উভয়ের মতবাদের মধ্যে কোন 
প্রভেদ নেই । উভয় দশনই বস্তবাদী (15811১৮ ) এবং বহুবাঁদী (91481150। 

কিন্তু ছুটি বিষয়ে উভয় দর্শনের মধ্যে প্রভেদ দেখ। যায়। ন্যায়দর্শনে চাঁরটি 
প্রমাণকে স্বীকার কর। হয়েছে ; যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব । 
কিন্ত ঠেবশেষিক দর্শন কেবলমাত্র ছুটি প্রমাণ স্বীকার করে-_ প্রত্যক্ষ ৪ 
ম্যায় ও বৈশেবিক  অনুমান। বৈশেধিক দর্শনের মতে উপমান এবং শব্ধ 
দর্শনের মধ্যে অসাদৃশ্ত অন্থ্মানেরই অস্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ ন্তায়দর্শন যোলটি পদার্থ 
স্বীকার করে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন কেবলমাত্র সাতটি পদার্থ স্বীকার করে $ 
যথা-ন্্ব্য, গুণ, কর্ম, সামান্, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। কারও কারও 
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মতে মহষি কণাঁদ ছ*টি পদার্থকে স্বীকার করেছেন। কারণ তীর স্মত্রে 
“অভাব'কে পদার্থরূপে উল্লেখ কর] হয়নি । “অভাব, সম্পর্কে তিনি আলোঁচন। 
পরে করেছেন । ন্যায়ভাষ্যকার বাঁৎসাঁয়ন এবং সাংখ্যন্ন্রকার কপিলের মতে 
কণাদ ষট্‌-পদার্থবাঁদী। কিন্তু অনেকের মতে কণাঁদ অভাঁবকেও পদ্দার্ণ বলে 
স্বীকার করেছেন এবং সেহেতু তাকে সপ্তপদার্থবাদী বলেই মনে করা উচিত। 
যেহেতু কণারদ 'অভাব* সম্পর্কে বিস্তারিত আলোঁচন! করেছেন, সে কারণে 
পরব বৈশেষিকগণ অতাঁবকেও অন্ততম পদার্থ বলে গ্রহণ করেছেন । স্থতরাঁং 
বৈশেষিকর্দের মতে পদার্থ ছ» প্রকার নয়_-সাত প্রকার | তবে ন্বাশদর্শনে ও 
বৈশেষিক দর্শনে “পদার্থ” শব্দটিকে এক অর্থে গ্রহণ কর] হয়নি । ন্যায়দর্শনে 
পদার্থ হল আলোচনার বিষয় ( (010); কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ 
জ্ঞানের বিষয় (0015৩৮)। 

ই. | 2শ্শেনিক ভভাম্বভতভভব (ডি ৪1565208 17015021)0109£5) £ 

বৈশেষিক দর্শনে ছুটি প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে, প্রত্যক্ষ এবং 
অন্নমাঁন। প্রত্যক্ষ এবং অন্ুমান সম্পর্কে বৈশেধিক মতবাদ নৈয়ায়িকদের 
বৈর্শেষিকদে মতে. মতবাদের সমতুল্য। যৌগিক পদার্থকেই প্রত্যক্ষ কর 
প্রমাণ ছটি_ প্রত্যক্ষ যায়, পরমাঁণুকে প্রত্যক্ষ করা যাঁয় নী। বৈশেষিকদের 
05 মতে উপমান এবং শব্দ অঙ্কমানেরই অন্তর্গত প্রমাণরূপে 
এগুলির কোন স্বাতন্ত্য নেই। শ্রতিপ্রমাণ অন্ুমানেরই নামান্তর, যেহেতু 
বক্তা প্রামাণিক, সেহেতু আমর! শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করি। শাস্ত্র 
প্রামাণিক ব্যক্তির দ্বারা রচিত, সেকাঁরণে আমর! অনুমান করি যে, শাস্ত্রে 
'যে সব বিষয় উক্ত আছে, সেগুলি প্রামাণ্য । এ ছাড়াও শব্দ হল অন্মান, 
উপমান ও শব্দ যেহেতু শব্দের এবং অর্থের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ বর্তমান এবং 
 অন্থমানেরই অন্গত শব্দ হল চিতুশ্বরূপ যার মাধ্যমে শবের অর্থ অন্মান করে 
নেওয়। হয়। উপমান প্রকুতপক্ষে শব্প্রমাণ এবং সে কারণে উপমান 
অন্ুমানেরই অন্তর্গত। কোন বিশ্বামযোগ্য ব্যক্তির বিবরণের উপর ভিত্তি 
করেই আমর জানতে পারি যে গবযু-পশু ( নীল গাঁই ) গরুর মতন। এক্ষেত্রে 
যে সাদৃশ্ঠ জ্ঞান থেকে অপরিচিত পশুটির পরিচয়রূপ অন্বভূতি আমাদের হচ্ছে, 
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তার মূলে আছে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বিবরণ। স্থতরাঁং উপমান হল শব্ধ প্রমাণ 
এবং সে কারণে অনুমানের অন্তর্গত । উপমানকে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে 
স্বীকার কর। যায় না। 

জ্ঞান ছু'প্রকার-_ স্বৃতি ( ২০০০11০০60 ) এবং অনুভব ( £019:61)6- 
৪10 )। অনুভব প্রমী বা যথার্থ হতে পাঁরে এবং অপ্রম] বা অযথার্থ হতে 
পারে। যথার্থ অনুভব হয় প্রত্যক্ষ কিংবা অন্মিতি। প্রত্যক্ষ বাহ্‌ এবং 
আসন্তর উভয় প্রকার হতে পারে। যে বস্ত বাঁ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হবে, তার 
জ্ঞান দু'প্রকাব-স্থৃতি সঙ্গে ইত্ডিয়ের সম্বন্ধ হলে আত্মীতে প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য 
058 ইঞ্জিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকা প্রয়োজন । 'অযথার্থ 
অনুভব দু'প্রকাঁর ; যথা, সংশয় (09150) এবং বিপর্যয় (11105107) | অনুমান 
ছু'প্রকাঁর হতে পারে ; যখা--স্বাথানুমান এবং পরাঁথাঙ্গমান।। অন্ুমানকে অন্ত 
তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ; যেমন-_-কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকী 
এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী |: 
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পদর্থ (085501155 )2 পদার্থ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পদের বা 
শব্ের অর্থ ; অর্থাৎ 'পদ্স্ অর্থঃ পদ্দার্থ: | পদের দ্বার যে বিষয় শ্ুচিত হয়, 
তাই হুল পদীর্থ। পদীর্থ হল এমন একটি বিষয় যা অন্ভিধেয়, অর্থাৎ যার নাম 
দেওয়া যেতে পারে এবং যাঁর সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে । সুতরাং 
যা প্রমিতিব বিষয় যাঁজ্ঞানের বিষয় তাঁকেই পদ্দার্থ বলা যেতে পারে । কেবল 
তাই পদার্থ জড় জগতের বিভিন্ন বস্ত নয়, যে সব বিষয়ের সত্তা আছে, 
যেগুলি অভিধেয়, যেগুলি প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয়, সংক্ষেপে যা প্রমিতির বিষয় 
তাই পদার্থ। বৈশেষিকদের মতে পদার্কে সাধারণতঃ ছু'ভাঁগে ভাগ কর! 
যেতে পারে-_ভাব পদার্থ ও অভাব পদ্ার্থ। ভাব বলতে বুঝি যা অন্তিত্বশীল 
বাধা আছে। যেমন--জড়বস্ব, মন, আত্মা ইত্যাদি । 
ভাব ভিন্ন পদ্দার্থ হল অভাব পদ্দার্থ। যেমন, ঘটে বস্ত্রথণ্ডের 
অভাব, মাটির তৈরি মুতি বিনষ্ট হলে মাটিতে মুত্তির অভাঁব। সত্তাবান 
1, স্তায় দর্শনে জ্ঞানতত্বের আলোচনায় এগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোঠিত হয়েছে । 


পদ্দার্থ-ভাব ও অভাব 
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ভাঁব পার্কে আশ্রয় করে আমরা অভাব পদার্থের জ্ঞান লাভ করি। 
ভাবপদ্ার্থ হল ছটি-_দ্রবা, গণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। পরবর্তী 
কালে বৈশেষিকরা অভাবপদ্বার্থকে সপুম পদ্দার্থরূপে স্বীকার করেছেন । 

নৈয়ায়িকদের “পদ্ীর্থ এবং €ৈশেষিকের 'পদার্থ,__এই উভয় পদার্থের 
ধারণাঁর মধ্যে পার্থক্য আছে। নেয়ায়িকর৷ উন্জিয়গ্রাহ্থ বস্তকেও পদার্থরূপে 
জেন ব্বীকার করেছেন, আবার বাদ, বিতণ্ড, জল্প, ছল, 
বৈশেধিকদেব পদার্থের এগুলিকেও পদার্থরূপে উল্লেখ করেছেন । নৈয়ায়িকদের 
মধ্যে পার্থক্য পদার্থ হুল ন্যাক্স-বিজ্ঞানের আলোচ্য ষোলটি বিষয়। 
বৈশেষিকদের সপ্ত পদ্দার্থ হল সাতটি জ্ঞানের বিষয়: 


দ্রব্য (550301505 )2 যে পদাীথকে গুণ এবং ক্রিয়া আশ্রয় করে 
বি্ধমান থাঁকে তাঁকেই ভ্রবা বলা হয়। ভ্্রব্য ছাড় গুণ ও কর্মের অন্তিত্ 
থাকতে পারে না। বর্থবাদী বৌদ্ধদের মতে দ্রব্য হল গুণ ও ক্রিয়ার সমঠি। 
গুণ ও কর্ষেব কিন্ত বৈশেষিক্দের মতে ব্রব্য গুণ ও ক্রিয়ার সম নয়। 
আধারকেই দ্রব্য বলে দ্রব্য, গুণ ও কর্ণ থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র বন্ত। দ্রব্য, গুণ 
ও কর্মের আধার বা আশ্রয়রূপ এক স্বতন্ত্র সত্তা । ভ্রবোর সঙ্গে গুণের সমবায় 
সন্বন্ধ, দ্রব্যতোই গুণ থাকে । সুতরাং দ্রব্যের তিনটি লক্ষণঞ্র_ক্রিয়াবৎ, 
গুণবৎ ও জমবায়িকারণ । ক্তর্িয়াবৎ অর্থাৎ জ্রব্যেই ক্রিয়। বিদ্যমান থাকে; 
গুণবৎ, অর্থাৎ দ্রবামাত্রেই গুণ বিদ্যমান 'এবং তৃতীয়তঃ ভ্রব্য সম্বায়িকারণ। 

যে সব যৌগিক পদ্বার্থ দ্রব্যের সাহাষ্যে নিমিত হয় দ্রব্য সেই লব যৌগিক 
পদ্দার্থের সমবায়িকারণ । বস্ত্র হল একটি যৌগিক পদার্থ, স্তর বা তন্তর সংসোগে 
এই বস্ত্র নিষ্িত হয় । ক্ুতরাং সৃজ্র-_এই দ্রব্য হল বন্ধের সমবায়ী ব। উপাদান 
কারণ, স্থত্র সংযোগ হুল বস্ত্রের অপমবায়িকারণ । 


শেপ আপপ্প শশা 
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এ. ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্য লক্ষণমূ্"--বৈশেধিক নুত্র ১১।১৫ 
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দ্রব্য! নয় গ্রকার--ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্ম! 
ও মন। এই ভ্রব্য, দ্রবোর বিভিন্ন গুণ ও দ্রবাগ্তলির পাঁরম্পরিক সন্প্ধের 
সাহায্যে সমস্ত জগতকে ব্যাখ্যা কর। যেতে পারে। চার্বাকদের মতে সব 
দ্রব্যই জড়বস্ত, কিন্ত বৈশেষিকদের মতে তা৷ নয় । এই নটি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম 
পাচটিকে বল? হয় ভূত, এদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ গুণ আছে। বাহ- 
দ্রব্য ন' প্রকব-  ইন্ট্রিয়ের দ্বারা এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। গন্ধ হল 
ঘা মা ক্ষিভির বিশেষ গুণ, ক্ষিতি ছাড়া অন্য কোন দ্রব্যে গন্ধ 
দিক, আত্ম ওমন থাঁকে না। জলে আমর] গন্ধ অনুভব করি; এ কারণে 
যে, জলের সঙ্গে ক্ষিতির কিছু অংশ মিশ্রিত হয়। ক্ষিতিমিআ্িত জলেরই গঞ্ধ 
আছে, বিশ্দ্ধ জলের কোন গন্ধ নেই। রম হল জলের, রূপ হল তেজের, ম্পশ 
হল বাঁযুর এবং শব্দ হুল আকাশের বিশেষ গুণ । আমাদের পাঁচটি বাহা ইন্দ্রয়ের 
সাহায্যে আমরা এই বিশেষ গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করি । এক একটি ইন্দ্রিয় 
এক একটি গুণকে প্রত্যক্ষ করে। যে ইন্দ্রিয় যে ভূতের বিশেষ গণ প্রত্যক্ষ 
করে সেই ইন্ছিয় সেই ভূত থেকে উৎপন্ন । যেমন, শ্রাণেন্দিয় ক্ষতি থেকে 
উৎপন্ন; রসনেন্দ্িয়, দর্শনেন্দিয়, স্পর্শনেক্দ্িয় এবং শ্রবণেকন্দ্রিয় যথাক্রমে জল, 
তেজ, বায়ু ও আকাশ থেকে উৎপন্ন । 

ক্ষিতি, জল, তেজ ও বাঁয়ু ছু'প্রকার-_নিত্য (০০9৪1 ) এবং অনিত্য 
(2.00-21908] )। নিত্য পদার্থ কাকে বলে? যাঁকে অপর্েরের উপর আশ্রয় 
বা নির্ভর করতে হয় না,তাই নিত্য । ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে “নিত্য" কথাটি বিশেষ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যাঁর উৎপত্তি ব। বিনাশ নেই, তা হল নিত্য । এখানে 
নিত্য মানে অনাদি বা অনন্ত নয় । যৌগিক পদীর্থের মূল উপকরণগুলি নিত্য । 
পাটির ক্ষিতি, জল, তেজ ও বারুর যে পরমাণু সেগুলি নিত্য । 
বায়ু দু'প্রকার_. . এই সব পরমাণুর সংযোগে যে সব যৌগিক বন্ত উৎপন্ন 
নিতাও অনিত্য . হয়, সেগুলি অনিত্য। যৌগিক পদীর্থের সত্তা অপরের 
উপর নির্ভর। যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। পরমাণুগুলিকে 
প্রতাক্ষ কর] যায় না, অতীন্দ্রিয় অনুমানের দ্বার এদের অস্তিত্ব জানা যায়। 


শাাদ্পিশ শিটী ৮ শাস্প পপ শপ শি সসপ্পসপপিশস 
পপ স্এ তি 


1, দপৃথিব্যাপন্তে জো বাযুবাকাশং কালো! দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি”_-*বশেষিক হুত্র। 
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৪ | 2বস্পেমিকি সক্রমাঞ্ুলীদক ডে৪156310 4১690101510) £ 
বৈশেধিক পরমাঁণুবাঁদ এক হিসেবে প্রাচীন৬ম পরমাণুবাদ। বৈশেষিকদের 
মতে আকাশ, কাল, দ্িক এবং আত্মাঁ-এই চারটি ত্রবা নিত্য এবং বিভু বা 
সর্বব্যাপী ; মন নিত্য ভ্রব্য, কিন্ধ মন পরমাঁধুবিশেষ ; ক্ষিতি, জল, তেজ এবং 
বাধু-_এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু নিতা। এ ছাঁডা জগতের সব ভ্রবাই অনিত্য। 
যাবতীয় উৎপত্তিগীল. এই জগতের যাবতীয় উৎপন্তিশীল দ্রব্যের মৌলিক 
জ্বব্যেব মৌলিক উপাদান হল পরমাখু। এ জগতে আমরা যে সব বস্ত 
উপাদান ধল পরমাণু, দেখি, সেগুলি যৌগিক বা অবয়বনিণিষ্ট। এই সব বন্ধ 
অংশযুক্ত ; বিভিন্ন অংশের সংযোগের ফলেই এই সব যৌগিক পদার্থের স্থষ্টি হয় 
এবং অংশগুলিকে বিষুক্ত করলেই এগুাল বিনষ্ট হয়। যা কিছু উৎপন্ন হয় 
তাই কার্য; এবং ঘেহেতু কার্ধনাত্রেরই কারণ ন্মাছে, সেহেতু এই সব যৌগিক 
পদার্ধেরও কারণ আঁছে। কারণ দু»প্রকার-উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত 
কারণ। এই সব যৌগিক পদার্থের উপাদান কাঁরণ হল পরমাণু। 
বৈশেষিকদের মতে যে কোন অবয়ব বিশিষ্ট বা অংশযুক্ত বস্তকে যদি 
ক্রমাগত বিভাগ করা যায় তাহলে আমরা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, তারপর আরও 
“ক্ষুদ্ধ এইভাবে এমন এক অবিভাজ্য হুম্্ম অংশে এসে উপনীত হই যে তারপর 
তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম বস্ত্র জড় কণিকাগুলিই হল 
পবমাধুস্লি স্,নিতা পরমাঁণু। এই পরমাণুগুলি সৎ নিত্য, অন্ুমেয়, অবিভাজা 
অনুমেষ, অবিভাজ্য এবং অকারণ । পরমাশুগুলির সত্তা আছে; একারণে, 
নিটল পরমাণুগুলি সং। এগুলি নিত্য, এগুলির কোন উৎপত্তি 
বা বিনাশ নেই। পরমাণু দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অংশ । এগুলি নিরবয়ব, যেহেতু 
এগুলি আর বিভাজ্য নয়। পরমাণু যাবতীয় যৌগিক পদীর্থ, যেমন__ঘট, 
পট ইত্যাদির কাঁরণ। কিন্তু যৌগিক পদার্থ পরমাণুর কারণ নয়, এজন্য 
পরমাণু হল অকারণ । 
এই পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনুমানের 
সাহায্যেই আমর এগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। এই অনুমান প্রক্রিয়া নিম্নরূপ : 
এই জগতের শাধতীয় যৌগিক পদার্থ হল মাবয়ব অর্থা২ অংশের সমহ্টি। যই 
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কিছু উতৎ্পন্ননীল তার অংশ থাকবেই, কারণ কোন বস্ত স্থষ্ট করার অর্থই হল 
কতকগুলি অংশকে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে সংযুক্ত কর]। এখন এই অংশ- 
রা গুলিকে ষদ্দি আমর। ক্ষুদ্রতর অংশতে বিভক্ত করি এবং 
পরমাণুর অস্তিত্ব সেগুলিকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করি, তাহলে 
হি আমর] এমন একটি অবস্থায় এসে উপস্থিত হব যখন আর 
অংশগুলিকে বিভক্ত কর] সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় এসে আমরা কতকগুলি 
অবিভাজ্য নিরবয়ব অতি ক্ষুদ্র কণিক। পাব, যেগুলি সব যৌগিক পদার্থের মুল 
উপকরণ। এগুলিকেই পরমাণু (2০259 ) বলা হয় । 

এই পরমাণুগুলি নিত্য ; এই পরমাণুগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে সহ-অবস্থানকাঁরী । 
প্রশ্ন হল, এই পরমাণুগুলিকে নিত্য মনে করার কারণ কি? এই পরমাণুগুলি 
নিত্য, যেহেতু এগুলির কোন উৎপত্তি ব। বিনাশ নেই । পরমাণুর কোন 
নরেন উৎপত্তি নেই, যেহেতু কোন কিছু স্থষ্টি করার অর্থই হল 
বা বিনাশ নেই, কতকগুলি অংশকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা । পরমাণুর 
যেহেছু এরা নিত্য. কোন বিনাশ নেই, যেহেতু কোন কিছুকে বিনষ্ট করার 
অর্থ হল যুক্ত-অংশগুলিকে বিযুক্ত করা। পরমাণুর কোন অংশ নেই, সেহেতু 
পরমাণুর যুক্ত অংশকে বিযুক্ত করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। স্থৃতরাং 
যেহেতু পরমাণুকে সৃষ্টি করা যায় না এবং বিনষ্টও করা যায় না সেহেতু 
পরমাণু অনিত্য। 

পরমাখু হল জড়বস্তর উপাদান বা সমবায়িকারণ। পরমাণু থেকেই 
যাবতীয় জড়বন্তর ন্ট্টি। ঈশ্বর পরমাণুণুলির নিমিত্ত কারণ। পরমাণুগুলি 
নিক্ষিয় এবং গতিহীন। উশ্বরই পরমাঁণুতে গতি সঞ্চার করে, পরমাণুগুলিকে 
গতিশীল করে তোলে। 

পরমাণু সংখ্যায় বহু এবং প্স্পর ভিন্ন__ প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন 
এক বিশেষ পদার্থ আছে যাঁর জন্ত যে কোন একটি পরমাণু অন্য পরমাণু থেকে 
পবয়াণু সখ্যায় বু. পৃথক। ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বায়-_-এই চারটি দ্রব্যের 
এবং পরস্পর ভিন্ন. অপ্ংখ্য পরমাণু আছে। এই পরমাঁণুগুলির সংযোগের 
ফলে জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের স্ট্টি। আক1শর মাধ্যয়ে 
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পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরমাণুগুলির মধ্যে পরিমাণগত 
পার্থক্য না থাকলেও গুণগত পার্থক্য আছে। 

বৈশেষিক পরমাণুবাদ ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পূরমাণুবাদ ১ উভয় 
মতবাদ্বের এই সাদৃশ্ঠট যে, উভয় দর্শনই স্বীকার করে যে, পরমাণু থেকেই 
বৈশেষিক পবমাণুবাদ জড়জগতের সৃষ্টি এবং পরমাণুগুলি অবিভাজ্য । এগুলিকে 
ও পাশ্চাত্য পবমাণু- প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এগুলির সত্তা আছে । উভয়ের 
বাণের মধ্যে সাদৃশ্ব. মতে পরমাণু সংখ্যায় অসংখ্য। 

উভয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধে] যথেষ্ট পার্থকাও আছে । 

প্রথমতঃ, গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রাইটিস এবং লিউকিপাসের মতে পরমাণু- 
গুলির কোন গুণগত পার্থক্য নেই, কেস্লমীন্র পরিমাণগত পার্থক্য আছে। 
বৈশেধিক পবমাণুবাদ কোনটি ছোট, কোনটি বড়, কোনটির ওজন বেশি, 
ও পাশ্চাত্য পরমাণু কোনটির কম, কোনটি স্ক্ম, কোনটি সুক্ম নয়। কিন্ত 
বাদের মধ্যে বৈপাদৃগ্থ কণাদ পরমাণুর গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন। বিভিন্ন 
পরমাণুর বিভিন্ন গুণ আছে। যেমন-ক্ষিতির পরমাণুর গন্ধ আছে, বাঁযুর 
পরমাণুর স্পর্শ, জলের রস এবং তেজের রূপ আছে। 
” দ্বিতীয়তঃ, ডিমবোক্রাইটিম এবং এপিকিউরাসের মতে পরমাণুগুলি স্বভাবতঃ 
সক্রিয় । কণাদের মতে পরমাথুগুলি স্বভাবত:ই নিক্রিয় এবং জীবাত্বার মধ্যে যে 
ধর্ম ও অধর্মের উৎপত্তি সেই অদুষ্ট শক্তিই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলে । 
পরবর্তী বৈশেষিকগণের মতে ঈশ্বরই পরমাণুগুলিকে সক্রিয় করে তোলেন । 

তৃতীয়ত, ডিমোক্রাইটিস্‌ আত্মা এবং পরমাণুর প্রভে্ ত্বীকার করেননি । 
তাঁর মতে আত্মা হল সৃক্মম পরমাণুবিশেষ | কণাদ-এর মতে আঁত্ম। পরমাণু থেকে 
পৃথকৃ। আত্মা এবং পরমাণু উভয়েরই এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যে, 
আত্মাকে পরশাণুতে ব! পরমাণুকে আত্মায় পরিণত করা যায় না। আত্ম! 
এবং পরমাণু উভয়েরই সমকালিক অস্তিত্ব আছে। 

চতুর্থতঃ, ডিযৌক্রাইটিস জড়বাদী এবং যান্ত্রিকবাদী। তার পরমাণুবাদ 
এই জড়বাদেরই একটি বূপ। ডিষোক্রাইটিসের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের 
আবির্তাব। জড় অণুগুলির সংমিশ্রণ থেকেই চেতনা ও প্রাণশক্তির উদ্ভব । 
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বৈশেষিক মতে পরিমাণ থেকে গুণের আবির্ভাব হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর 
এমন এক বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য অন্য পরমাণু থেকে সে পৃথক । 

এ ছাড়া, ডিমৌক্রাইটিস ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । তার মতে 
পরমাণুগুলির আকশ্মিক সংমিশ্রণ থেকেই জড়জগতের স্থষ্টি। জগতের কোন 
নিমিস্ত কারণ নেই, যেহেতু জগতের সৃষ্টিকর্তাবূপে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব 
নেই। জড় পরমাণুর্দের পরিচালিত করার জন্য এবং তাঁদের স্থবিন্তস্ত করার 
জন্য কোন বুদ্ধি বা চেতনার অস্তিত্ব ডিমোক্রাইটিস স্বীকার করেন ন1। 
উদ্দেশ্ঠহীন অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মেই এ জগৎ পরিচালিত হয়। জগৎ নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য কোন পরিচালক নেই। 

বৈশেষিক দর্শন জড়বাদী দর্শন নয়। বস্ততঃ, বৈশেষিকদের পরমাণুবাদ 
তাদের অধ্যাস্স দর্শনের একটি রূপ মাত্র । বৈশেষিকর? জগতের উদ্দেশ্টহীনত। 
অস্বীকার করেন। জগতকর্তা ঈশ্বর, জীবের কর্মফলান্যায়ী যে অদৃষ্টশক্কি 
উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি অনুসারে পরমাণুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। 

ডিমোক্রাইটিমের মতে পরিমাণ থেকেই গুণের আবিষ্ভান; জড় অণুগুলির 
সংমিশ্রণ থেকে চেতন] ও প্রাণশক্তির উদ্ভব । বৈশেষিক মতে পরিমাঁণ থেকে 
গুণের আবিতাব হয় না। প্রত্যেক পরমাণুর এক গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার 
জন্য সে অন্য পরমাণু থেকে পৃথক । 

ভিমোক্রাইটিস যেহেতু জড়বাঁদী, সেহেতু কোন নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী 
নয়। কিন্তু বৈশেষিকর] জগতের নৈতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী । 

কৃতরাং বৈশেষিক পরমাণুবার্দ এবং পাশ্চাত্য পরমাণুবাদের মধ্যে যথেষ্ট 


পার্থকা আঁছে। 

জৈন পরমাণুবাদেব সঙ্গেও বৈশেধিক পরমাণুবাদের পার্থক্য আছে। জৈন এবং বৈশেধিক 
উভয়েই শ্বীকাঁর কবে ষে, পবমাণু অবিভাজ্য' নিত্য এবং জড়ভূতের অস্তিম উপাদান। কিন্ত 
উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৈশেষিকদের মতে ক্ষিতি, জলঃ তেজ ও বাযুর 
পবমাণুগুলির ভিন্ন ভিন্ন ৭ আছে ঃ যেমণ-_ক্ষিতির গন্ধ, বাধুর স্পর্শ, জলের রস ইত্যাদি। 
কুতরাং পধমাণুগুলি সমজ।তীয় নয় কিন্ত জৈনদের মতে পরমাণুগু'ল সমজাতীয়। নানাব কম 
সংমিশ্রণেব ফলেই এগুলি বিজাতীয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ভূতে, যেমন--ক্ষিতি, জল॥ তেজ 
ইত্যাদিতে পরিণত হুয়। 


বৈশেধিক দর্শন ১৭৭" 

৮ | জ্সআক্ষাম্প 
আকাশ হল পঞ্চ ভূতের শেষ ভূত । আকাঁশ হল নিতা, সর্বব্যাপী এবং 
অতীন্দ্রিয়। শব্বগুণ যাঁকে আশ্রয় করে থাকে, তাই হল আকাঁশ। আকাশ 
শব্দগুণ আকাশকে হল এক, বু আকাশের কোন অস্তিত্ব নেই। ঘটের 
আশ্রয় কৰেথাকে মধ্যে, গর্তের মধ্যে, গৃহের মধো, আমাদের যে আকাশের, 
প্রতীতি হয় সে আকাশ ক্ষত্র ও সসীম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশ একই । 
উপাধি (11711605 ০070016101.) সংযুক্ত হওয়ার জন্তই এক আকাশ বন 
বলে প্রতিভাত হয়। কিন্ত আকাশ অসীম ও অনস্ত। আকাশের কোন, 
আকাশ নিত্য-এর অংশ নেই, সেকারণে আকাশের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ 
উৎপত্তি বা বিনাশ নেই নেই । আকাশ নিত্য; ক্ষিতি, জল, তেক্গ ও বায়ুর মর্ভ 
আকাশের কোন পরমাণু নেই। আকাশ বিভূ বা সর্ববাপী। আকাশের 
মহত্ব বা! পরিমাণত্ব (৫1706105101) সীমিত নয়। যে সব ভৌতিক বস্তর 
অবান্তর মহত্ব (1100160 0177605101) ) এবং গতি আছে, সে সব বস্তর সঙ্গে- 
আকাশ সংযুক্ত । কোন ইন্ড্রিয়ের ছারা আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না।' 
কোন বস্তকে প্রত্যক্ষ করতে হলে পেই বস্তর ছুটি টবশিষ্ট্য থাঁকা প্রয়োজন ; 
“প্রথমতঃ মহত্ব, দ্বিতীয়তঃ-_-উদ্ভূতরপত্ব, অর্থাৎ বস্তর সীমিত পরিমর এবং 
আকাশের সীমিত বূপ থাকা প্রয়োজন । আকাশের সীমিত পরিসর ব। রূপ 
ই প্রপনা নেই। শবেের সাহায্যেই আকাশের অস্তিত্ব অনুমান কর। 
আকাশকে প্রত্যক্ষ হয়। শব্দ আকাশের গুণ ও আকাশকে আশ্রয় করে: 
কর। বায়না থাকে । শ্রবণেন্দ্িয়ের সাহায্যে আমরা শব্কে প্রত্যক্ষ 
করি। শব্ধ ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বাষুর গুণ হতে পারে না, কারণ, এই 
সব ভৌতিক দ্রব্যের গুণগুলি আমরা শ্রবণেক্জিয়ের সাহাষ্যে প্রত্যক্ষ করি না। 
এমন কি সেহ সব জায়গায় যেখানে উপরোক্ত ভ্রব্যগুলির কোন অস্তিত্ব নেই 
সেখানেও শব শোনা যায় । শব্ধ দ্রিক্‌, কাল, আত্মা এবং মনের গুণ হতে 
পারে না, যেহেতু শব্ধ ছাঁড়াও এগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধি কর যায় এবং এগুলির 
কোন বিশেষ গুণ নেই স্বৃতরাং এমন কোন ভ্্রব্য আছে যাকে শব আশ্রয় 
করে থাকে; সেই জ্রব্য হল আকাশ। আকাশের কোন সামান্যধর্ম নেই ২, 

ভা,---১২ 
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রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ আকাঁশে নেই। আকাশ সমন্ত দিক্‌ পুর্ণ করে থাকে, 
যদিও আকাশ দিক্‌ নয়। 


*৬৬। দি (508০6) 2 

দিক হল এক, অখণ্ড এবং সর্বব্যাপী। দিক্‌ এক, বনু নয়; কিন্তু উপাধি 
সংযুক্ত হওয়ার জন্ভই এক দিকৃ বহু দিক বলে প্রতিভাত হয়। দিক্‌ উপাধি 
সংযুক্ত হওয়াতে শুন্য স্থান এবং পুর্ণ স্থানের ধারণ] হয়। 

দিক্‌ প্রত্যক্ষের অগোঁচর | “দূর “নিকট? “পুর্ব, পশ্চিম” প্রভৃতির 
খারণ। বা অভিজ্ঞতা থেকে আমর দিকের অস্তিত্ব অন্কুমান করি। দিক 
নূর, নিকট প্রত থাকার জন্তই বন্ধর বিভিন্ন অবস্থান সম্পর্কে আমরা ধারণ! 
খারণাথেকে দিক করতে পারি। দিকৃকোন জড় পদার্থ নয়, বরং জড় 
অনুমান করা হম.  পদার্থই দ্রিকে অবস্থান করে। দিক নিত্য ও শাশ্বত । 
যেহেতু দিক অবিচ্ছেগ্চ ও অবিভাজ্য সেহেতু দিকের কোন পরমাণু নেই এবং 
কের কোঁন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই । 
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দিকের মত কালও এক, অনম্ত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য । কাল এক, কিন্ত 
উপাধি সংযুক্ত হওয়ার জন্যই এক কালকে বন বলে মনে হয়। ক্ষণ, মূহুর্ত, ঘণ্টা, 
দিন, মাঁস, বছর প্রভৃতি 'অধণ্ড কালের কল্লিত বিভাগ । কাল নিত্য, এর 
ডি ভিন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। কালকে প্রত্যক্ষ করা 
সংযুক্ত হওয়ার জন্ভ যাঁয় না। কালের যথার্থ স্বরূপ আমাদের জান] নেই, তবে 
বু বলে মনেহয়. কালেতেই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, জোষ্ঠ, কনিষ্ঠ 
প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে । স্থুতরাং অন্ধুমাঁনের 
'অনিত্য পদার্থের সাহাঁয্যেই আমর] কালের অন্তিত্ব জানতে পারি । কাল 
নি হল জগতের আশ্রয় । সমস্ত পরিবর্তন কালেই ঘটে । সমস্ত 
হুল কাল অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের কারণ হল 
'কাল। তাছাড়া, জগতের সমস্ত অনিত্য বস্তর পরিবর্তনের কারণও হল কাঁল। 
'তবে বৌদ্ধগণ যেমন মনে করেন যে, কাঁল এবং পরিবর্তন অভিত্ব, তা ময়, কাঁল 
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অনস্ত এবং অসীম। এর আদিও নেই, অস্তও নেই। কাঁল জড়পদার্থ নয়, 
সেহেতু কাল অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য | 

দিক বা দেশ বস্তর সহ-অবস্থান নির্দেশ করে, আঁর কাজ নির্দেশ করে বস্তর 
পরিবর্তন বা ধারাবাহিকতা । কালের জন্যই বস্তর গতি, দ্রিকের জন্যই বস্র 
অবস্থান বা সহ-অবস্থান। কালের সম্বদ্ধ হল নিত্য, 
দিকের সম্বন্ধ হল অনিত্য । আমর1 অতীত থেকে ভবিষ্যতে 
যেতে পারি, ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে ষেতে পারি না। কিন্ত আমরা উত্তর, 
থেকে দক্ষিণে বা! দক্ষিণ থেকে উত্তরে, উভয় দিকেই যেতে পারি। 


দিক ও কালের প্রভেদ 
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বৈশেষিকদের' আত্মা সম্পর্কে ধারণা নৈষ়ায়িকদের ধারণার অনুরূপ । 
আত্মা হল এক শাশ্বত এবংপ্লসর্বব্যাপী দ্রব্য) আত্মা হল জ্ঞান বা চেতনার 
'আত্মা এক শাশ্বত এবং আয় । আত্মা ছুপ্রকাঁর-_জীবাত্বা এবং পরমা! । 
সর্বব্যাপী ব্য জীবাআা। অসংখ্য, পরমাত্বা এক। পরমাত্বাই ঈশ্বর । 
পরমীত্মা জীবাত্মা থেকে পথক ও এই আত্মা শিবশ্বরূপ, শুদ্ধাত্বা। পরমাত্মাই 
জগতের নথষ্টিকর্তা । প্রত্যেক জীবে একটি করে আত্মার অধিষ্ঠান ; সুতরাং, 
'জীবাত্ব! শরীরভেদ্দে আত্মা বিভূ হলেও শরীরভে্দে ভিন্ন ভিন্ন । আত্মা নিত্য ও 
ভিন্ন ভিন্ন আত্মার কোন বিনাশ নেই। জীবের দেহের যখন বিনাশ 
ঘটে, তখন জীবাত্বা অন্ত দেহ ধারণ করে। (আত্মত্ব জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই এক 
ধর্ম; সেই এক ধর্মকে গ্রহণ করেই আত্মীকেও এক বলে গ্রহণ কর হয়েছে ।) 
বেদীস্তবাদীর1 বলেন, আত্মা এক | গ্ায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্। 
বহু, কেনন। যদি জীবাত্মা এক হত, তাহলে একের স্থখে সকলেই সুখ বোধ 
করত, একের দুঃখে 'সকলেই ছুংখ বোধ করত। জীবাত্মা এক হলে এই 
ংসারে .জীবের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায় তাকে ব্যাখ্যা 
করা যেত না। এক ব্যক্তি যখন সুখী, অন্য ব্যক্তি তখন ছুঃখী, এ বৈষম্য 
আছেই এবং এ বৈষম্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই বৈষম্য ব্যাখ্যার জন্তও আত্মার 
অনেকত্ব স্বীকার করতে হয়। 
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আত্মাকে দাধারণ ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যেই 
আত্মার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বুদ্ধি, স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছ্বেষ, প্রযত্ব 
রা প্রভৃতি জীবাত্মার গুণ। এই গুণগুলিকে আমরা মানস 
আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের সাহায্যে সোজাস্থজি জানতে পারি। প্রশ্ন 
সরান হল-_এই গুণগুলির আধার কি? যে স্থায়ী দ্রবাকে আশ্রয় 
করে এই গুণগুলি বিদ্যমান থাকে. সেই দ্রব্য হল আত্মা। আম্মা হল নিত্য 
এবং চিরস্তন, এর কোন উৎপত্তি বাঁ বিনাশ নেই। আমাদের মাঁনধিক 
প্রক্রিয়াগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু এত পরিবর্তনের মাঝেও আত্মার কোন 
পরিবর্তন হয় না । সে কারণেই জ্ঞীবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন 
সত্বেও আমর! তাকে একই জীব বলে চিনতে পারি। আত্মার সাহাযোই 
ব্যক্তি-অভেদ (0675028] 1060015 ) ব্যাখ্য। কর] যেতে পারে । 

নৈয়ায়িকদের মত বৈশেষিকরাঁও মনে করেন যে, আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, 
কিন্তু দেহের সংস্পর্শে এপেই আত্ম চেতনা লাভ করে। দ্েেহহীন আত্মার কোন 
চেতনা সম্ভব নয়। জড়ের সঙ্গে আত্মার পার্থকা এই যে, আম্মায় চৈতন্যের 
আবির্ভাব হতে পারে, কিন্তু জডে তা সম্ভব নয়। যেহেতু আত্ম ম্বরূপতঃ 
আত্মা স্বরূপতঃ নিগুণ ও নিক্ষিয়, সে কারণে চৈতন্ত আত্মার স্বাভাবিক 
বা গুণ নয়, আগন্তক গুণ। চেতনা হল এমন গুণ য। দেহস্থিত 
আত্মাকে আশ্রয় করে থাকে ১ কিন্তু এই চেতন। দেহ, ইন্দ্রিয় বা মনের নিজন্ব 
গুণ নয় । আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা স্থচিত করে । জীব 
আত্মার প্রকৃত ন্বর্ূপ উপলব্ধি করতে না পেরে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকেই আত্মা 
বলে তুল করে ; এই জ্ঞানই হল মিগ্যা জ্ঞান । আগ্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানই 
হুল তব্বঞ্ান। এই তবজ্ঞানের সাহায্েই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং জীব 
মোক্ষলাভ করে । মোক্ষাবস্থা আত্মার এক চৈতন্তহীন অবস্থা । 

প্রত্যেক জীবাত্বারই এমন একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা তাকে অন্ত আত্মা 
প্রত্যেক জীবাত্মারই থেকে পৃথক করে। যেহেতু বৈশেষিকর] বছুবাদী, সেহেতু 
একটি বিশেষ ধর্ম আছে প্রতিটি আত্মাকেই নিত্য বলে স্বীকার করে। অহবৈত 
বেদাস্ত মতে এক পরমাত্ম! বিভিন্ন জীবাত্মার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাঁশ করে 


বৈশেষিক দর্শন ১৮১ 
বা সব জীবাত্মা এক পরমাত্সা থেকে উদ্ভৃত। নৈয়ায়িকরা! এই মত স্বীকার 
করে না। 

৯২ | সম্ন ৫100) £ 
মনও আত্মার মত একটি নিত্য দ্রব্য। মন হুল অন্তরিজ্রিয় এবং এই 
অন্তরিক্দ্িয়ের সাহায্যেই আত্মা সখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ 
করে। বাহ্ব-প্রত্যক্ষ এবং আন্তর-প্রতাক্ষ, কোন প্রত্যক্ষই মন ছাঁডা সম্ভব নয়। 
মন একটি নিতা দ্রব্য। যদি মাতার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইক্জিয়ের এবং 
৫ উন্দ্রিয়ের লঙ্গে বাহ-বস্তর সংযোগ না ঘটে তবে আত্মা, 
ছাড়া সম্ভব নয় ইন্দ্রিয় এবং বাহ্ব-বস্তর অস্তিত্ব সত্বেও বাহ্‌-গ্রত্যক্ষণ সম্ভব 
হবে না। মন ছাড়া আস্তর-প্রত্যক্ষণ সম্ভব হবে না, যেহেতু মনের মাধ্যমেই 
আত্ম! নিজের গুণগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে । 
মন পরমাণুবিশেষ, সে কারণে মন অতি ক্ষুদ্র এবং সুক্ষ পদার্থ । মনকে প্রতাক্ষ- 
মন পবমাণুবিশেষ ভাবে জানা যায় না, তবে কতকগুলি বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা 
মনের অস্তিত্ব অনুমান করি । নিয্লিখিত কারণে মনের অস্তিত্ব ত্বীকার করতে হয় £ 
প্রথমতঃ, বাহ্ৃ-বস্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন বাহ-ইন্জরিয়ের 
প্রয়োজন; তেমনি আত্মা, জ্ঞান, স্্খ, ছুঃখ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করার জন্ত 
অন্তরিক্ডিয়ের প্রয়োজন । এই অস্তিরিন্দ্িয় হল মন। দ্বিতীয়তঃ, যদিও বিভিন্ন 
বাহথ-ইন্দ্রষের সঙ্গে বিভিন্ন বাহ্ব-বস্তর একই সময়ে সংযোগ ঘটে, তবু একই 
সময়ে সবগুলির প্রতাক্ষণ সম্ভব হয় না। উদ্দাহরণন্বরূপ, একই সময়ে আমার 
সামনে একটি টেবিল আছে, পাঁশের ঘরে একটি গান হচ্ছে 
5 ও আমার গায়ে একটি জামা আছে । আমি একই সময়ে 
এর একটিমাত্র বিষয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারি 'এবং যার প্রতি আমি মনোধোগী 
হই কেবল সে বিষয়ই প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন বিষয় প্রতাক্ষ করতে হলে আমর! 
একে একে সেগুলি প্রতাক্ষ করি। মনই এই প্রত্যক্ষণের ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। স্বতরাং মন মুক্ত না হলে কোন ইন্দ্রিয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। 
স্থতরাং মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়। 


1, আত্মার অন্তিত্বেব প্রমাণ শ্যায়-দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচন! কর! হয়েছে । 
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আমাদের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা! প্রমাণ করে যে, মন পরমাণুবিশেষ, 
এর কোন অংশ নেই। মন ষদ্দি অংশযুক্ত কোন সত্তা হত তাঁহলে মনের 
মন যে পরমাণুবিশেষ, বিভিন্ন অংশের সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন ইন্ড্িয়ের সংযোগ 
তার প্রশ্মাণ ঘটতে পারত এবং তাঁর ফলে একই সময়ে মনে অনেকগুলি 
জ্ঞানের উৎপত্তি হত। কিন্তু যেহেতু তা হয় না, সেহেতু মন যে পরমাণুবিশেষ 
তাতে আর সন্দেহ থাকে না । 

মন নিত্য, এর উংপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। প্রতি জীবের দেহকে 
আশ্রয় করে একটিমাত্র মনের অস্তিত্ব আছে । যদ্দি প্রত্যেক শরীরে অনেক মন 
থাঁকত তাহলে একই সময়ে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান হত, কিন্তু তা হয় না। অন্যান 
ব্রব্যের ক্রিয়া করার শক্তি না থাকলেও মনের ক্রিয়া করার শক্তি আছে। 
মন গতিশীল এবং মন গতিশীল এবং ক্ষিপ্রগামী। মনের এই ক্ষিপ্রগামিতার 
ক্ষিপ্রগামী জন্যই আমর] মনে করি যে, একই সময়ে একাধিক বস্তর 
উদ্দীপনা আমরা লাভ করেছি। প্রকুতপক্ষে এই উদ্দীপনাগুলি ষে ক্রমিক 
অর্থাৎ পরপর আঁসে তা আমরা উপলদ্ধি করতে পারি না। অনেকগুলি 
পদ্মপাতাঁকে যদি পরপর রেখে শলাক] দিয়ে বিদ্ধ কর] হয়, তাহলে মনে হয় ষে 
একই সময়ে সবগুলি পাভাঁকে বুঝি বিদ্ধ করা হল। কিন্তু আসলে কাজটি 
ক্রমশঃ সম্পন্ন হয়। একাধিক ইন্জিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হলে মনে হয় সব 
ইন্জ্রিয়ের কাজ বুঝি একই সময়ে সম্পন্ন হচ্ছে । মনে করি একই সময়ে বই 
পড়ছি, গান শ্বনছি । কিন্তু বস্তুত: একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই মন আর একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। 


২০ | ০০ (09881165 ) 2 

গুণ সব সময় দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে । দ্রব্য ছাড়া গুণের কোন স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নেই, ভ্রব্যই হল গুণের আধার | যেমন “মিষ্টত্ব”, তিক্ততা) 'শুরুত্? মুখ? 
গণ দ্রব্যকে আশ্রয় “ছুঃখ' প্রভৃতি । [মষ্ট বন্তকে আশ্রয় করেই মিষ্টত বা শুরু 
594 দ্রব্যকে আশ্রয় করে শুব্লুত্ব বিরাজ করে । সুখ-ছুঃখ প্রভৃতি 
আত্মার্বপ ভ্রব্যকে আশ্রয় করে বিগ্ধমান থাকে । দ্রব্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। 
দ্রব্য যৌগিক পদার্থের সমবায়ীকাঁরণ। গুণের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই এবং গুণ 


বৈশেষিক দর্শন ১৮৩, 


কোন কিছুর সমবায়ীকাঁরণ হতে পারে না। গুণ হল কোনি যৌগিক পদার্থের 
অসমবায়ীকারণ, য1 পদার্থের কূপ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে, কিন্তু তাঁর অল্যিত্ব 
নির্ধারণ করে না। যেমন, শুরু বন্ত্রখণ্ডের তন্ত হল দ্রব্য এবং তার সমবায়ীকাঁরণ ; 
কিন্তু শুরুত্ব হল গুণ, এটি অসমবায়ীকারণ। বস্ত্রধণ্ডের অন্তিত্ব শুরুত্বের উপর 
নির্ভর করে না, যদিও শুরুত্বের সাহায্যে আমর] বস্তটি কোন্‌ রঙের জানতে 
পারি। ভ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্তু গুণের কোন গুণ থাকে না, সে কারণে গুণকে 
অগুণবান বল! হয়েছে । গুণ গাতহীন এবং নিক্ষিয়, গুণ সংযোগ ও বিভাগের 
কারণ নয়। কর্ষই সংযোগ এবং বিভাগের কারণ। গণ কর্ম থেকে পৃথক 
গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ (80 17069619017 
০৪6০০01৮ )। 
বৈশেষিকদের মতে গুণ! চব্বিশ প্রকার । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, 
পরিমাণ, পৃথকত্ত্, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, 
গু চবিবশ প্রকাব প্রযত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, শেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ষ এবং শব । 
কণার্দ তার বৈশেষিক হ্যত্রে প্রথম সতেরোটি গুণের উল্লেখ করেছেন, পরে 
ভাষ্তকার প্রশস্তপাদ শেষোক্ত সাতটি গুণ উপরোক্ত সতেরোটি গুণের সঙ্গে 
যোগ করেছেন। পরবতর্থ কালে অন্যান্ত বৈশেধিক দাঁশনিকর মোট চব্বিশটি 
গুণকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এক একটি গুণের আবার বিভিন্ন প্রকার 
ভেদ আছে । যেমন--রস ছয় প্রকার । কটু, কষায়, তিক্তি, অক্ন, লবণ ও 
মধুর প্রভৃতি । গন্ধ ছু প্রকার_ন্থুরতি ও অস্থরভি। স্পর্শ তিন প্রকীর-__ উষ্ণ, 
শত ও অনুষ্ণাশীত। 
গুণগুলির মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্ধ ও স্পর্শ যথাক্রমে তেজ, জল, ক্ষিতি 

০ লারা বাধু-_-এই পঞ্চ ভূতের গুণ। এই গ্ণগুলি 
ও ্পর্শ_পাঁচটি পঞ্চ এক একটি ইঞ্জরিয়ের প্রত্যক্ষের বিষয়। যেমন- চক্ষুর 
ইনি দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বার! শব্ধ, জিহ্বার দ্বার রস, নাসিকার 
সাহাধ্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শের প্রত্যক্ষণ হয়। 


1, ত্রব্যাশ্রয্যগুণবান্‌ সংযোগ বিতাগেঘকারণমনপেক্ষ ইতি গণ লক্ষণ্ম্”__বৈশেবিক সুত্র । 
-.যা দ্রব্যাশয়ী, অগুণবান এবং সংযোগ বা বিভাগের প্রতি-নিবপেক্ষ কারণ নয়। তাকেই 
গুণলক্ষণ বলে। 
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বুদ্ধি, সুখ, ছুঃংখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রষত্ব, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি গুণগুলি 
জীবাত্বাকে আশ্রয় করে থাকে । বুদ্ধি ছু'প্রকার-__অস্ভৃতি এবং স্বৃতি। 
অনুভূতি ছু'প্রকার-_ প্রত্যক্ষ এবং অন্মিতি। 'প্রতোক জীবের মধ্যেই স্থ 
'ছুঃখের অনুভূতি আছে। জীব শুভ কর্ম করলে ধর্মের উৎপত্তি ঘটে, সেই ধর্ম 
'থেকে সুখ উৎপন্ন হয়। জদ্ব অশুভ কর্ম করলে অধর্মের উৎপত্তি হয়, সেই 
বৃদ্ধ প্রতি অধর্ম থেকে ছুঃখের উৎপত্তি । যে গুণ থেকে প্রবৃত্তির জন্ম 
গুণগুলি জীবাত্মাকে তাকেই ইচ্ছা বলে। যে গুণের জন্য নিবৃত্তি ঘটে তাকেই 
আশ্রয় করে খাকে দ্বেষ বলে। যে বিষয় থেকে জীবের ছৃঃখ পাবার আশংকা 
থাকে, তার প্রতি জীবের দ্বেষ জন্মায় । 'প্রযতু বা চেষ্টা তিন প্রকার--প্রবৃত্তি, 
নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি। প্রবৃত্তি হল কোন কিছুর প্রতি স্পৃহা, নিবৃত্তি হল 
কোন কিছুর থেকে বিরতি, আর জীবনযোনি হল জীবন পোষক ক্রিয়া । 
গুরুত্ব হল বস্তর সেই গুণ যার জন্য বস্ত-_নিচের দিকে পতিত হয়! দ্রবত্ব 
হল লেই গুণ যার জন্য কোন কোন বস্ত যেমন ন্গল, ছুধ প্রভৃতি বয়ে যায়। 
গুরুত্ব এবং দ্রত্ব স্নেহ বা সংশক্তিশীলতা হল সেই গুণ যাঁর জন্য চূর্ণ 
বন্বগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পিগ্ের আকার ধারণ করে । এই গুণ কেবল 
জলেই থাকে। 


সংখ্যা হল বস্ত্র সেই গুণ যার জন্য আমর। বস্ত গণনা করতে পারি। 
সংখা! এবং পরিমাণ । প্রত্যেক দ্রবোই সংখ্যা থাকে । পরিমাণ হল সেই গুণ 
পরিমাণ_অণু, হম যাঁর লাহাযো বসত ছোট কিংবা] বড় নির্ধারণ কর] হয়। 
১০০ পরিমাণ চার প্রকার-__অণু, হক্ব, মহৎ এবং দীর্ঘ । পৃথকত্‌ 
হল মেই গুণ যাঁর সাহা একটি দ্রব্কে আর একটি দ্রব্য থেকে পথক করা 
যায়। যেমন, বাড়ি থেকে গাড়ী পথক। 

যে ছুই ব। ততোধিক বস্ত শ্বতন্থভাবে থাকতে পারে, তার্দের মিলনকে 
সংযোগ বলে। যেমন, খাতার সঙ্গে কলমের যোগাযোগ । কাধ এবং কারণের 
মধ্যে যে সম্বন্ধ তাঁকে সংযোগ বলা চলে না, যেহেতু কাঁধ এবং কাঁরণের পরস্পর 


স্প্ ৮ শত. শি ১5০৮ ০৮ শারাকশিসীপ্পিশিতাতি 





পরূপ-রস-গন্ধম্পর্শ।ঃ সংখ্যাঃ পরিমানানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগৌ। পরত্বাপরতে বুদ্ধয়ঃ 
ুখভুঃখে ইচ্ছাদ্থেষে! প্রযত্বাশ্চ গুণাঃ”__বৈশেষিক হুত্র। 
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সহবম্ধনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই । সংযোগ তিন প্রকার--(১) যখন 
ছুটি বস্তর মধ্যে একটি গতিশীল হওয়ার জন্য সংযোগ ঘটে ; যেমন, পাখী আর 
গাছ। পাখাঁটি উড়ে গিয়ে গাছে বসার জন্ত এই সংযোগ, ঘটে। (২) উভয় 
বন্তই গতিশীল হওয়ার জন্য যখন সংযোগ ঘটে-_ছুজন কুস্তিগির মন্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হওয়ার জন্য যখন উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটে । (৩) যখন 
যে কোন ছুটি বন্ তৃতীয় কোন বস্তর মাধামে যুক্ত হয়; 
যেমন, লাঠি দ্রিয়ে কোন ব্যক্তি কোন টেবিলকে স্পর্শ করলে, লাঠির মাধ্যমে 
লোকটির সঙ্গে টেবিলের সংযোগ ঘটে । বিভাগ সংযোগের বিপরীত গুণ । 
ছুটি যুক্ত বস্তর বিচ্ছিন্নতারূপ গুণই হল বিভাঁগ। সংযোগের মত বিভাগও তিন 
প্রকার। পাঁখাটি গাছ থেকে উড়ে চলে গেলে পাখী ও গাছের বিভাগ হয়। 
কুন্তিগির ছজন যখন মল্লযুদ্ধ থেকে বিরত হয় তখন তাদের 
বিভাগও তিন প্রকার 
পুর্ব সংযোগ নষ্ট হয়ে উভয়ের মধ্যে বিভাগ হয়। যখন 
কোন ব্যক্তি যে লাঠি দিয়ে যে টেবিল ছুয়ে ছিল সেটি ছেড়ে দেয় তখন তাঁর 
সঙ্গে টেবিলের বিভাগ হয়। 


সংযোগ ও বিভাগ 


পরত্ব এবং অপরত্ব হল সেই গুণ যার সাহায্য আমরা “দূর বা জোষ্ট' 
এবং “নিকট বা কনিষ্ঠ এই ধারণাগুলি ব্যবহার করে থাকি। গরত্ব এবং 
সি অপরত্ধ ছু'প্রকার__দেশগত এবং কালগত । দেশগত, 
ছুপ্রকাব £ যেমন__এই বস্তটি কাছে, এ বন্তটি দুরে। কালগত, 
দেশগিত ও কালগত  ফেমন-__এই বালকটি জো, এ বাঁলকটি কনিষ্ঠ; বা এটি 
নতুন, ওটি পুরনো ইত্যাদি । 

সংস্কার তিন প্রকাঁর-_ বেগ, স্থিতিস্বাপক ও ভাবনা । বেগ যেকোন 
বস্তকে গৃতিশীল করে রাখে । ক্ষিতি, জল. তজ, বাঁযু ও মনে বেগ থাকে । 
সংস্কার তিন প্রকার_ স্থিতিগ্বাপক হল সেই গুণ যার জন্য কোন বস্তকে প্রসারিত 
বেগস্থিতিস্থাপক ও বা সংনমিত করার পরও বস্তুটি পুর্বাবস্থায় ফিরে যায় । 
উঃ স্থিতিস্থাপকতার জন্তই ধন্ুক থেকে বাণটি নিক্ষিপ্ত হলেই 
ছিলাটি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে । ভাবনা হল অবচেতন মনে সঞ্চিত 
সংস্কার যার জন্ত আমরা পুর্বান্ভূত বস্তকে ম্মরণ করতে পারি । | 


১৮৬ ভারতীয় দর্শন 


ধর্ম এবং অধর্ম বলতে আমর] যথাক্রমে পুণ্য এবং পাপকেই বুঝে থাকি? 
ধর্ম এবং অধর্ম শান্্রবিহিত কাঁজ করার ফলে ধর্ম এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ কাজ, 
করাঁর ফলে অধর্ষের উৎপত্তি হয়। ধর্ম সুখের কারণ, অধর্ম ছুঃখের কারণ । 
বৈশেষিকর্দের মতে গুণ হল ভ্রব্যের মৌলিক এবং নিক্রিয় গুণ। পূর্বে যে 
সব গুণের কথ! উল্লেখ কর হল তার মধ্যে কতকগুলি গুণ নিত্য এবং 
কতকগুলি অনিত্য । নে গুণগুলিই নিত্য, যেগুলি নিত্য বস্তকে আশ্রয় 
করে থাকে । যেমন, নিতা দ্রব্যের একত্ব সংখ্যা নিত্য এবং অন্যান্ত সমস্ত: 
খ্যাই অনিত্য যেহেতু তারা অনিত্য বগ্তকে আশ্রয় করে থাকে । নিত্য, 
দ্রব্যের পরিমাপ নিত্য এবং অনিতা ভ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য। 
০১০ । শষ (4০602) £ 
কর্ম ব৷ ক্রিয়! হল জড়পদ্ার্থের গতি। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রক়' 
করে বিরাজ করে, কর্মও অনুরূপভাবে কোন ভ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাঁজ করে। 
কর্ম হুল জড়পদার্থেব তবে কর্ম ও গুণের মধ্যে প্রভেদ আছে। গুণ হল 
গ্‌তি স্থিতিশীল ও নিক্ষিয়, কর্ম হল গতিশীল ও সব্রিয়। 
গুণ নিক্ছিয় সেহেতু কোন বস্তর গুণ সে বস্ত থেকে আর একটি বস্ততে আমাদের 
নিয়ে যায় ন, কিন্তু কর্ম হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি বস্ত 
আর একটি বস্তর কাছে বাঁ তার থেকে দূরে যেতে পারে । গুণ হল স্থায়ী, 
কর্ম হল ক্ষণিক। কর্ম মাত্র পীঁচটি মুহুর্ত স্থায়ী হয়। 
কণাদ কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যা কোন একটি দ্রব্যকে 
আশ্রয় করে থাকে, অথচ গুণ নয় এবং সংযোগ ও বিভাগ্র য] প্রত্যক্ষ 
কারণ তাকেই কর্ম বলে |: যেমন, একটি গোলকের গতি 
গোলককে আশ্রয় করে থাকে, অথচ তা গোলকের 
কোন গুণ নর । গোলকটি বাড়ির ছাদে ছিলঃ গতিপ ফলে সেখান থেকে 
সেটি মাটিতে এনে পড়ল, অর্থাৎ মাটির সঙ্গে তার সংযে।গ হল। কর্ম বা গতি, 
হল সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ি কাঁরণ। সংযোগ, বিভাগ ও বেগের 
সামান্য কারণ হল কর্ম। কর্ম দ্রব্যের কারণ নয়। যেমন, মুত্তিকার সংষোঁগে 


প্র সপ শশী ক্পিক শীশাসপ শীশিটি  শিীপিস্পীশী পিস শপ সী পাস 


1. «একদ্রব্যমণ্ুণং সংযোগ বিভাগেনঘনাপক্ষ কারণষিতি কর্ম লক্ষণং"--বৈশেষিক সুত্র ॥ 


কর্মের সংজ্ঞ।| 
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ঘট উৎপন্ন হয়, তার্দের সংযোগ বিনাঁশে ঘট বিনষ্ট হয় । কিন্ত কর্ম সংযোগ 
ও বিভাগের কারণ হলেও ঘটের কারণ নয় । সব কর্মই সীমিত ও মূর্ত ্রব্যকে 
আকাশ, দিক, কাল আশ্রয় করে অবস্থান করে, যেমন পৃথিবী, জল, তেজঃ, 
এবং আত্মার কোন বায়ু এবং মন। কিন্তু আকাশ, দিক, কাল এবং আত্ম! 
কর্ম নেই হল বিভু বা সর্বপরিব্যাপ্ত, ফলে তাদের স্থান পরিবর্তন 
হয় না। স্ৃতরাং তার্দের গতি বা! কর্মের প্রশ্ন ওঠে না। 
কর্ম পাচ প্রকার ; যথা_-উৎক্ষেপণ, অবক্ষেণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন |: 
বস্তকে উধ্রে নিক্ষেপ করাঁকে উৎক্ষেপণ বল হয়। উধ্বদেশের সঙ্গে বস্তর 
ংযোগের কারণ হুল উৎক্ষেপণ । যেমন, উপর দ্দিকে 
একটি টিল ছুড়ে দেওয়া । নিষ্সে বস্তকে নিক্ষেপ করাকে 
অবক্ষেপণ বলে । নিয়দেশের সঙ্গে বস্তুর সংযোগের কারণ হুল অবক্ষেপণ । কোন 
বস্তর বিভিন্ন অংশের সংকোচ সাধনকেই আকুঞ্চন বলে । যেমন, হাতের আঙল 
ংকুচিত করে হাত মুষ্টিবদ্ধকরা। প্রসারণ আকুঞ্চনের বিপরীত প্রক্রিয়া । যে 
কর্মের ফলে বস্তর বিভিন্ন অংশের নিবিড় সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় তাকেই প্রসারণ 
বলে। যেমন, ুষ্টিবদ্ধ হাতের আড্লগুলিকে হাত খুলে দিয়ে মেলে দেওয়া । 
উপরোক্ত কর্ম ছাড় আর সব কর্মই হল গমন--গমন হল বস্তর স্থান পরিবর্তন । 
ভ্রমণ, রেচন, শ্যন্দন ( ৪$৪০০৪.610 ) উধ্ব জলন, তির্ধগগমন প্রভৃতি গমনের 
প্রকারভেদ । কঠিন বস্তর নিঃসরণের নাম রেচন, জলীয় বস্তপ্প নিঃসরণের নাম 
স্যন্বন। দ্রীপ শিখার উধ্বজলন এবং বাষুর তির্যগগতি অতি পরিচিত ব্যাঁপার। 
কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু সবরকম কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। মন 
প্রত্যক্ষ ভ্রব্য নয়, সেহেতু মনের কর্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। পাঁথিব, 
কর্ম প্রত্যক্ষের বিষয় জলীয়, বায়বীয় প্রভৃতি দব্যের কর্মকেই বিভিন্ন ইন্ছিয়ের 
ও দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যাঁয়। হৃতরাং দ্রব্য প্রত্যক্ষ হলে তার 
কর্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়, দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হলে তার কর্ম 
প্রতাক্ষ কর! যায় না । কর্ম অনিতা । যেহেতু কর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে 
সেহেতুই কর্ম অনিত্য। 


(সপ 


কর্ম পাচ প্রকার 


25 উৎক্ষেপণমব ক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রমারণং গমনমিতি কর্মণি_বৈশেষিক সুত্র । 
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একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তর মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকা সব্বেও আমরা 
তাদের একই নামে অভিহিত করি। এই হেতু তাদের মধ্যে একটি সাধারণ 
ফে সাধারণ নৈশিষ্্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান । এই বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি বস্ত বা 


শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান । এই সাধারণ বৈশিষ্টোর 
ব্যক্তি বা বস্ব মধো ই এ উৎ 
সমভাবে বঙ্মান থাকে জঙ্ই পরস্পর পৃথক বস্তর সম্পর্কে সমতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 


তাকে সামান্য বলে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই “সামান্য বল। হয়। পাশ্চাত্য 
দর্শনে যাঁকে আমরা! 11৮58] বলি, সামান্য তারই অনুরূপ | বিভিন্ন মানুষের 
মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থকা আছে, তবু আমর সকলকেই মান্ষ নামে অভিহিত 
করি কেন? তাঁর কারণ মন্গষ্যত্ব এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল মান্ছষের মধ্যেই 
বর্তমান, যাঁর জন্তে সব মানুষই মন্তুষ্য পবাচ্য। 


'সামান্য' ব! জাতিধর্ম সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদ দেখ! যায়। বৌদ্ধ- 
গণেব মতে সামান্যেব কোন অস্তিত্ব নেই । কেবলমাত্র স্ব-সক্ষণেবই অস্তিত্ব আছে। প্রতোক 
পদার্থেবই নিজন্ব লক্ষণ আছে এবং সেহেতু প্রত্যেক প্দার্থ অন্য পদার্থ থেকে ভিন্ন । তাদের 
মতে একই নামে অভিন্থিত কবা হয় বলেই, বিভিন্ন বস্তু পৃথক হওয়] সত্ত্বেও তাদের সমতাজ্ঞানে 
ভাব আমাদেব মনে জাগবিত হয। সামান্য হল নাম, আদলে সামান্যের কোন বস্তু 
বা বাক্কি-নিবপেক্ষ সতা নেই। এই নাম নঞরখ৫ক লক্ষণার্থ লুচক। কোন শ্রেণীভুক্ত 
বিতিন্্ বস্তকে একই নামে অভিহিত কবাব অর্থ হল সেই বন্তগুলিকে অন) বস্ত থেকে 
পৃথক করা । সন গরুকে আমবা গক নামে অভিহিত কবি। তাব কাধণ এই নয় যে সব 
গরুতে কোন সমতা আছে ; এব কাবণ সব গরুই অন্য প্রাণী, যেমন কুকুবঃ ছাগল, বাঘ প্রভৃতি 
থেকে পৃথক । 


জৈন এবং অয্দ্বত বেদান্ত মতে সামানা হল একটি সাধাধণ বা সার্বভৌম ধারণ! 
€ % 90678 11০8 ০ 000০৮ ) 1 সার্বভৌম ধাবণা বলতে বুঝি বন্তব মধ্যে অবস্থিত যে 
সাধাবণ ও অনিবার্ণ গু । পৃথক পৃথক মানষেবই সত্তা আছে, মনুয্তের কোন সত্ব! নেই । 
কিন্ত সব মানুষের মধ্যে ছুটি মাধারণ ও অনিবার্ধ গুণ আছে, জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ঃ সামান্য 
ধাবণ। এই গুণ জুটিবই নির্দেশ কবে মাত্র | 


হ্যায় বৈশেষিকরা বস্তবাঁদী, সেহেতু সামান্য সম্পর্কে তাঁদের মতবাদ 
বস্তব।দীদের মতবাদের অন্ররপ। তাদের মতে সামান্ত হল নিত্য পদার্থ। 


' বৈশেষিক দর্শন ১৮৪৯ 


দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, যেমন, মান্থষের জন্ম ও মৃত্যু আছে। কিন্ত 
সামান্ত ( এক্ষেত্রে দ্রব্ত্ব এবং মন্তয্ত্ব ) হল নিতা, এর কোন বিনাশ নেই । 
সামান্য সম্পর্কে ম্তায় সামান্য অনেকান্্গতা । যদ্দিও সামান্য বহু ব্যক্তি বা বস্তর 
বৈশেষিক মতবাদ. মধ্যেই বিদ্যমান, তবু সামান্যের বাক্কি বা বস্তুনিরপেক্ষ 
সত্তা আছে। একই জাতির অন্তভূক্ত বিভিন্ন বস্ত বা বাক্তির মধোং এই 
সামান্য বিচ্মান থাকে বলে আমরা তাদদের এক শ্রেণীতৃক্ত করতে পারি। 
বিভিন্ন বস্তর সমতাজ্ঞানের মূলেও এই সামান্ত বর্তমান । 


সামান্তের সঙ্গে স্তর সমবায় সম্বন্ধ । প্রত্যেক শ্রেণীর একটি করেই সামান্য 
আছে। সামান্তের কোন সামান্য থাকতে পারে না। মনুযাত্ের কোন মনুষ্যত্ব 
সামান্তেব সঙ্গে স্তর নেই, ভ্রব্ত্বের কোন জ্রব্যত্ব নেই। পামান্ের যদ্দি 
বি সুর সামান্য থাকে, তাহলে তার আবার সাঁমান্ থাকবে। 
এইভাবে অনবস্থা পৌষের ( হ811805 ০£1[70501:5 [২£655 ) উদ্ভব ঘটে। 
একই শ্রেণীর যদি একাধিক সামান্য থাকে তাহলে এই পামান্য পরস্পর বিপরীত 
বা বিরুদ্ধ প্ররুতির হওয়ার জন্য শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হবে না। সামান্যের আর 
এক নাম জাতি। মনুত্ত্ব হল জাতি, অন্ধত্ব হল উপারপি। জাতি ও 
- উপাধির মধে) পার্থকা আছে। জাতি নিত্য, উপাধি অনিত্য। জাতি হুল 
সামান্ত ও উপাধির স্বাভাবিক, উপাধি হল কৃত্রিম । অন্ধত্বকে জাতি বা 
পার্থক্য শ্রেণীবূপে গণ্য করলে অন্ধ ব্যক্তি, অন্ধ গঞ্ণ, অন্ধ ঘোঁড়। সব 
একই শ্রেণীতৃত্ত হবে । দ্রব্য, গুণ ও কর্»-_এই তিন পদার্থের জাত থাকে, অন্য 
পদার্থের জাতি নেই। এই তিন পদাথের যে জাতি আছে, তার নাম সত্তা । 
সামন্যের শ্রেণীবিভাগ £ ব্যাপকত। অনুসারে সামান্তকে তিন ভাগে 
ভাঁগ করা হয়--(১) পর, (২) অপর এবং (৩) পরাপর। "পর হল সবচেয়ে 


1. কোন কোন আধুনিক বন্তরবাদী পাশ্চাত্ত্য দ্রাশনিক যেমন, বাট্্যা্ড বাসেল সামান্য ধর্মের 
কোন সত্ব! হ্বীকার করেননি । তীর মতে সামান্তেব সন্ত! ( ০স19690০9) নেই? তার 'অবস্থিতি 
(৪5997869309) আছে। সত্তার দেশঃও কালে অবস্থিতি থকে । কিন্তু সামাম্তর অবস্থিতি 
দ্রব্য, গুণ 'ও কর্মে। 


এই দার্শনিকদের মতে সামান্য এমন একট! কালাতীত নিত্য বিবয় যা বহু ব্যক্তি বা 
বস্তবিশেষের মধ্যে বিস্তমান থাকে । 


১৯ ভারতীয় দর্শন 


অধিক ব্যাপক, "অপর" হুল সবচেয়ে কম ব্যাপক এবং 'পরাপর” হল এই উভয়ের 
মধ্যবতী। 

যে জাতি সবচেয়ে ব্যাপক, যাঁকে অন্ত কোন জাতির অস্তভুক্ত কর যায় 
না, তাকেই পর-সামান্ত (30000056785 ) বলে। সত্ব (9610800) 
হল পরসামান্য কারণ এ সবচেয়ে অধিক ব্যাপক । অন্যান্ি সামান্য এই সামান্যে 
থাকবেই। সত্ব! হল খাঁটি সামান্য । 

সবচেয়ে কম ব্যাপক যে জাতি, যার অস্তভূক্ত আর জাতি হয় না তাকে 
সামাস্ঠ তিন প্রকার_: অপর সামান্য বলে। যেমন-ঘটত্ব; এর চেয়ে কম 
পর, অপর এবং ব্যাপক কোন শ্রেণী হতে পারে না। 
লিঃ ্রব্ত্থের সামান্ত উপরোক্ত সামান্যের মধ্যব্তীঁ-_সেজন্য 
একে বলা হয় পরাপর সামান্ত। যে কোন পরাঁপর সাঁমান্বকে আব|র অন্য 
সামান্তের তুলনীয় “পর” বা 'অপর*' বল। হয়। যেমন__-ঘট, চেয়ার, টেবিল, 
বই, কলম সবই দ্রব্য, সেহেতু ত্রব্যত্ব হল পর। আবার, ব্রব্ত্ব সত্তার 
তুলনায় অপর। 
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'বিশেষ' কথাটি থেকেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি । বিশেষ হল সামান্যের 
সম্পুর্ণ বিপরীত পদার্থ। অংশহীন নিত্য ভ্রব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল 
টিন বিশেষ। পদ্ার্থকে ছু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে--নিত্য 
মৌলিক বৈশিষ্ট্যই ও অনিত্য। যার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাঁকেই 
হল বিশেষ নিত্য পদার্থ বলা হয়) এর বিপরীতধর্মী পদার্থকেই 
অনিত্য পদ্দার্থ বল! হয়। অনিত্য পদ্দার্যের যেমন--ঘট, পট প্রভৃতির কোন 
বিশেষ নেই। বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগে যে সব যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় 
অনিত্য পদার্থের সেগুলি নিজ নিজ অবয়বের জন্তই পরস্পর ভিন্ন বলে স্বীকৃত 
বিশেষ নেই হয়। তাছাড়া, যেহেতু অংশের সংযোগে এগুলি গঠিত, 
অংশের পার্থক্যের সাহাষ্যেই এগুলিকে ব্যাখ্যা কর! যেতে পারে । পরমাণুগুলি 
নিজেরাই ভিন্ন বা পৃথক এবং ভিন্ন পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন পদার্থ ও পৃথক । 


বৈশেষিক দর্শন ১৯১ 


নিত্য পদার্থে ই বিশেষের অধিষ্ঠান। আকাশ, দিক, কাল, মন এবং 
আত্মা, ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বাঁযুর যে পরমাণু-_এগুলি নিত্য এবং এগুলির 
প্রত্যেকেরই একট। মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে ধার সাহায্য এদের প্রত্যেককে 
পৃথক অস্তিত্ববিশিষ্ট বলে জান! ষাঁয়। যেমন, একটি আত্মা অন্ত আত্ম থেকে 
নিত্য পদার্থে পৃথক, একটি মন অন্ত মন থেকে পৃথক । যদি এই পার্থকা 
বিশেষেব অধিষ্ঠান  ন| থাকত তাহলে পৃথিবীতে একটি আত্মা বাঁ মনকে অপর 
আত্মা বা মন থেকে পৃথক করা যেত না। প্রত্যেকটি আত্মার মধো এমন 
এক বিশেষ পদার্থ আছে যাঁর জন্য সে-আত্ম! অন্য আত্মা থেকে পৃথক । এই 
বিশেষ বৃত্তি থাকার জন্য আমরা একাধিক নিত্য দ্রবোর কথ। বলতে পারছি, 
নতুবা আত্মা, মন, দিক, কাল এগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক করা সম্ভব হত 
না। তেমনি একটি পবমাণু আর একটি পরমাণু থেকে পৃথক । গ্রীক দার্শনিক 
ডিমোক্রাইটিষের মতে পরমাণুগুলির মধো পরিমাণগত পার্থক্য আছে কিন্ত 
প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। ৫বশেষিকদের মতে প্রতিটি পরমাণুর একট বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে একটি পরমাঁণু অপর একটি পরমাণু থেকে পৃথক। 
পরমাণুগুলি অংশহীন। স্বত্ররাঁ কোন অবয়ব না থাকার জন্ত এগুলিকে 
পাধারণভাবে পৃথক বলে স্বীকার করা ষেতে পারে না। বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
থাকার জন্যই জলের একটি পবমাণুকে জলে আর একটি পরমাণু থেকে 
পৃথক কর] ষায়। 

প্রতিটি পরমাণুতে এক একটি বিশেষ আছে । ক্ষিতির পরমাণুগুলি সবই 
যদি সমান হয় তাহলে এই সমান পরমাণু থেকে বিবিধ প্রকার পাখিব বস্ত 
উৎপন্ন হচ্ছে কেন? একজাতীয় বস্ত উৎপন্ন হয় না কেন? একই গাছের 
বিভিন্ন ফল; একপ্রকার পরমাণু থেকেই যদি তাদের উত্পত্তি হয়, তাহলে সব 
ফল ঠিক এক নয় কেন? প্রতিটি ফলের কপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন হয়ে 
প্রতিটি পবমাগুতে এক থাঁকে ; এর কারণ কি? মহধি কণাদের মতে প্রত্যেকটি 
একটি বিশেষ আছে পরমাগুতে একটি বিশেষ থাকে । সেই বিশেষ প্রতিটি 
পরমাণুকে অন্য পরমাণু থেকে পৃথক করে । স্বতরাং মেই বিশেষের জন্য ক্ষিতি 
পরমাণু থেকেই বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হ্য়। 


১৯২ ভারতীয় দর্শন 


নিত্য দ্রব্যের মধ্যে অধিষ্ঠান বলে, বিশেষও নিতা পদীর্ঘথ। নিত্য দ্রব্যের 
€খ্যা অসংখ্য ; মেকারণে বিশেষের সংখ্যাও অসংখ্য । অসংখ্য আত্মা আছে, , 
প্রতিটি আত্মায় একটি করে বিশেষ আছে । বিশেষ সামান্যের সম্পুর্ণ বিপরীত ॥ 
সামান্ত বহু দ্রধাকে আশ্রয় করে থাকে, বিশেষ কেবলমাত্র একটি নিত্য দ্রব্যকে 
আশ্রয় করে থাকে । 
বিশেষকে প্রত্যক্ষ কর] যায় না। পরমাণু যেমন অতীন্দ্রিয় “বস্তু, বিশেষও 
তেমনি অতীক্দ্িয় বস্ত। নিত্য পদার্থের সঙ্গে বিশেষের সমবায় সম্বন্ধ । 
বিশেষকে প্রত্যক্ষ বিশেষের কোন বিশেষ নেই । যদ্দি বিশেষের বিশেষ 
07 কল্পনা করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ দেখ দেবে। 
বিশেষ যদ্দিও একটি নিত্য ভ্রব্কে অন্ত নিত্য ত্রব্য থেকে পৃথক করে, 
নিজেদের পরম্পর থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষের কোন বিশেষের 
প্রয়োজন হয় না। | 


সাংখ্য, যোগ, বেদাস্ত এবং মীমাংসা বিশেষকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে 
স্বীকার করে না। 
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ছুটি পদার্থ যখন এমন এক অবিচ্ছেদ্য ও নিত্য সম্বন্ধে সন্বন্বযুক্ত হয় 
ছটি পদার্থেরনিত্য যে, পদ্দার্থ ছুটির মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে: তখন 
স্বকে সমবায় বলে এ সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। 

ষ্ঠায়টবশেষিকরা ছু” প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করে-সংষোগ ও সমবায়। 
যে ছুটি বস্ত সাধারণতঃ পৃথকভাবে থাঁকে, তাদের মধ্যে যে অনিত্য সম্বন্ধ তাকেই 
সম্বন্ধ বলে। ঘরের ছাঁদের উপর থেকে প*থীট। উড়ে এসে যখন গাছের উপর 
বসল, তখন গাছের সঙ্গে পাথীর সংযোগ হল । এই সংযোগ নিত্য বা স্থায়ী নয়, - 
সম্বন্ধ ছু'প্রকার-_. কেননা পাখাটি গাছের উপর থেকে উড়ে চলে গেলে 
সংযোগ ও সমবায় উভয়ের মধ্যে সংযোগ আবার বিনষ্ট হয়ে যাঁবে। স্ুুতরাখ 
এ সম্বন্ধ হল সাঁময়িক। বতক্ষণ ছুটি বস্বর মধ্যে সংযোগ চলতে থাকে 
ততক্ষণ এই সংযোগ বস্তর গুণরূপেই বস্তুকে আশ্রয় করে থকে । বস্তর সত্ব 


বৈশেষিক দর্শন ১৯৩ 


সংযোগের উপর নির্ভর করে না। গাছ ও পাখীর মধ্যে যে সংযোগ সম্বন্ধ 
স্থাপিত হল, সেই সম্বন্ধের উপর গাছ ও পাখীর সত্তা নির্ভর করে না। এই 
বস্ত্র সত্তা সংযোগের সম্বন্ধ হবার পুর্বেও উভয়ের অস্তিত্ব 'ছিল। দুটি বস্তর 
উপর নির্ভর করেনা একটিকে যদি আর একটি থেকে পৃথক কর! যায়, তাহলে 
তাদের বল। হয় যুথাঁসদ্ধ। আর যদ্দি একটিকে আর একটি থেকে পৃথক কর 
ন| যায় তাদের বল] হয় অযুথসিদ্ধ। যুখসিদ্ধ বস্তর মধ্যে সন্বন্ধকে সংযোগ বল! 
হয় এবং অযুথসিদ্ধ বস্তর মধ্যে সন্বন্ধকে সমবায় বল হয়। হৃতরাং সংযোগ 
হল বাহা সধ্ধন্ধ, বস্তর আগন্তক গুণ । 


সংযোগ সম্বন্ধ হল অনিত্য ও বাহ সম্বন্ধ । কিন্ত মমবাঁয় হল নিত্য বাঁ 
সংযোগ অনিত্য, স্থায়ী স্বন্ধ। ছুটি বিষয়ের সমবায় সম্বন্ধে একটি আর 
সমবায় নিত্য । একাটতে থাকে । কিন্তু সমবায় হল নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ, 
সংযোগ অস্থায়ী সম্বন্ধ? | 
সমবায় স্থায়ী সম্বদন্ধা যেমন--অব্য়বের সঙ্গে অবয়বীয়, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের 
সন্বন্ধ, স্তরের সঙ্গে বস্ত্র সম্বন্ধ । বাধাকঞ্ণনের মতে সংযোগ হল বাহ্‌ সম্বন্ধ 


আর সমবায় হল আভ্যন্তরীণ সন্বন্ধ। 


| » সমবায় সন্বন্ধকে কিন্তু আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ বল! যেতে পারে না । আভ্যন্তরীণ 
সম্বন্ধে সন্বন্ধযুক্ত বস্ত ছুটি পরস্পরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে 

ংশের বা সুঙ্ের সঙ্গে বশ্থের সম্বন্ধ পারস্পরিক নির্ভরতার সম্বন্ধ নয়-_-সমগ্র 
টিনা অংশের উপর নিতর করে, কিন্তু অংশ সব সময় সমগ্রের, 
আত্যন্তবীণ সম্বন্ধ উপর নির্ভর করে না। গুণ দ্রব্য ছাড়! থাকতে পারে না; 
০5 কিন্ত গুণ ছাড়া দ্রব্য থাকতে পারে । জাতি ছাড়া ব্যক্তি 
থাকতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তি ছাঁড়। জাতি থাকতে পারে । সুতরাং সমবায় 
সন্বন্ধকে নিত্য সম্বন্ধ এবং অনিবার্ধ সম্বন্ধ বল। যেতে পারে, কিন্ত আভ্যন্তরীণ 
সম্বন্ধ বল1 যেতে পারে না। দার্শনিক হিরিয়ানা (17111582009 ) সমবায়-- 
সবন্ধকে বাহৃ-সন্থন্ধরূপেই গণ্য করার পক্ষপাতী । 


দার্শনিক শংকর বৈশেষিকদ্দের সমবায় পদ্দার্থের তীব্র সমাঁলোচন] করেছেন 
এবং তাঁর মতে সমবায় তারার সঙ্গে আঁভন্ন। 
ভা,.--১৩ 
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৮০ সাপ 


ইতিপূর্বে আমরা যে ছ+টি পদার্থের আলোচনা করেছি সেগুলি হুল ভাব- 
পদার্থ (০31%০ ০৪৪৪০:1০5 )। অভাব হল নঞর্থক পদ্দার্থ (529৮০ 
০৪০৪০15)। “অভাব মাঁনে যাঁর অস্তিত্ব নেই। অভাব পদার্কে কোনমতেই 
অন্বীকার করা যাঁয় না। টেবিলের উপর বইটি আছে, এ যেমন সত্য, টেবিলের 
অভাব পদদার্ঘকে . উপর কলমটি যে নেই তাঁও সত্য। পুষ্পহীন বৃক্ষের দিকে 
অস্বীকার কর! তাকিয়ে বৃক্ষের পত্রের অস্তিত্ব নশ্বন্ধে যেন নিশ্চিত হই, 
হি পুষ্পের অভাব সম্পর্কেও তেমনি নিশ্চিত হই । এই কারণে 
বৈশেষিকরা অভাবকে সপ্তম পদার্ঘরূপে স্বীকার করেন। মহধষি কণাদ অবশ্য 
তাঁর বৈশেধিক স্ত্রে অভাঁবকে পদীর্থূপে উল্লেখ করেননি । কিন্তু বৈশেধষিক 
স্থত্রে অভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকাঁর জন্য পরবতী বৈশেষিকগণ, 
বিশেষ করে ভাগ্তকার প্রশস্তপাদ, অভাবকে সপ্তম পদীর্ঘবপে উল্লেখ করেছেন। 


অভাবের ্রণীবিভাগ £ অভাব ছু'প্রকারের_সংসর্গাভাব এবং 
অন্যোন্থ।ভাব। সংসর্গাভাব বলতে কোন কিছুতে অন্ত কোন কিছুর অন্থাঁব 
অভাব ছু'প্রকার-_ বোঝায়। অন্তোন্তাভাব বলতে বোঝায় যে একটি বস্ 
সংসর্গাতাব এনং 
অন্যোন্যাতাঁব আর একটি বস্ত সয়! . 


সংসর্গাভাব তিন প্রকাঁর--প্রাগভাব, ধবংসাঁভার এবং অত্যান্তাঁ ভাব । 


প্রাগনভাব £ উত্পন্ন হবার পুর্বে স্তর যে অভাঁব থাঁকে এবং উৎপন্ন হলে 
যা থাকে না তাকে প্রাগভাঁব বলে। প্রাগভাঁবের উৎপত্তি নেই, ধ্বংস আছে, 
সে কারণে প্রাগভাব অনাদি, কিন্ত শাস্ত। মাটি দিয়ে মৃতি তৈরী করার পূর্বে 
মাটিতে মুতির অভাব রয়েছে। মাটিতে মুত্তির এই 
অভাঁবকে বা অস্তিত্বহীনতাকেই প্রাগভাব বলা হবে। 
মাটি এবং মাটির দ্বার তৈরী যে মুতি উভয়ের মধ্যে সম্থদ্ধের অভাব রয়েছে । 
মুতিটির তৈরী হবার পুর্ব পর্যস্ত এর কোন অস্তিত্ব নেই, সেহেতু এর অভাবের 
কোন আদি বা শুরু নেই, এ হল অনা্দি। কিন্তু যখনই মুতিটি তৈরী হল, 
তখনই তার প্রাগভাবের বিনাঁশ হল। ন্মৃতরাং এর অস্ত ন্মাছে। ্ 


প্রাগভাব 


_ ঠবশেষিক দর্শন ১৯৫ 


ধবংসাভাব £$ কোন বস্ব উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস ব1 বিনষ্ট হলে বস্তটির যে 
অভাব তাকে ধ্বংসাঁভাব বলে। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের ধ্বংসাঁভাব হল, কারণ 
ঘটের ভাঁঙা ট্রকরোগুলিতে আর ঘটের অস্তিত্ব নেই,। পুর্ব থেকে যে বস্তুর 
অস্তিত্ব আছে, ধ্বংস হওয়ার জন্য সে বস্তর অস্তিত্বের অভাবই হল ধ্বংসাঁভাঁব। 
ধবংসাঁভাবের উৎপত্তি আছে, কিন্ত বিনাশ নেই । অর্থাৎ 
এর আদি আছে, অস্ত নেই। কারণ যে ঘট ধ্বংস হয়ে 
“গেছে তাঁর আবার ধ্বংস কি ভাবে হতে পারে ? ভাব পদার্থের ক্ষেত্রে নিয়ম 
হল যার স্ৎপত্তি আছে, তারই বিনাশ আছে, কিন্ত অভাব পদার্থের ক্ষেত্রে 
নিয়ম হল যাঁর উৎপত্তি আছে তার বিনাশ নেই । ধ্বংসের দ্বারা যে বস্তর 
অভাব উৎপন্ন হল, মেই অভাবকে তো কোনমতেই ধ্বংস করা যায় না; 
কেননা] ভাঙা ঘটকে আবার অস্তিত্বণীল করে তোল] যেতে পারে না। 


খ্বংসাভাব 


অত্যান্তাভাব 2 যখন ছুটি বস্তর মধ্যে সম্বদ্ধের অভাব সকল সময়েই বর্তমান 
থাকে, তখন এই সম্বন্ধের অভাবকেই অত্যান্তীভাব বলে। অতীত, বর্তমান 
এবং ভবিধ্যৎ_-এই তিন কালেই ছুটি বস্তর স্ঘদ্ধের অভাঁবই 
অত্যান্তাঁভাঁব | বাঁফুতে রূপের অভাব, ঘটে চেতনার অভাব 
হল অত্যান্তাভাব-_যেহেতু এই অভাব ক্রৈকলিক, সেহেতু এই অভাবের 
উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই । স্থৃতরাং অত্যান্তাভীব হল অনাদি এবং অনন্ত । 

অন্যোন্যাভাব £ ছুটি বস্তর সম্বন্ধের অভাব হল সংসর্গাভীব, দুটি বস্তর 
পারস্পরিক ভেদ হল অন্যোন্াভাব ৷ যেমন--ঘট কাঁপড় নয়। ঘটের সঙ্গে 
ছুট বন্তর পারস্পরিক কাপড়ের ভেদকেই অন্যেন্তাভাব বলা হয়। ঘট কাপড় 
ভেদ হল অন্যোন্যাতাব থেকে পৃথক, স্থৃতরাং ঘটে কাপড়ের অভাব, কাপড়ে 
ঘটের অভাব। যেহেতু একটি বস্ত আর একটি বস্ত থেকে পৃথক, একটির রূপ 
আর একটিতে থাকতে পারে না। 


আত্যান্থ।(ভাব 


ংসর্গাভাব হল সংযোগের অভাব্_-যেমন মাটি আর মুতি ছুটি পদার্থের 
মধ্যে সংযোগের অভাব বা জঙ্বন্ধের অভাব। অন্যোন্তাভাব হুল দুটি বস্র 
পারম্পরিক 'মভাব, অথব। ছুটি বস্তপ তাদত্মের (10976 ) অভাব । 


১৯৬ ভারতীয় দর্শন 


১১৬1 তকলাতভল্ত্র লি এন লজ (71172 02981010178 8100 
[06560061010 0৫6 006 চ৮০1]0 ) 2 

বৈশেধিকর] পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড়জগতের স্যষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা 
করেছেন । পৃথিবী, জল, তেজ ও বাষুর পরমাণু হল মূল উপাদ্দান। য] স্থল 
তা মূল উপার্দান হতে পারে না। এই জড়জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থ 
ক্ষিতি, জল, বা এবং তেজের পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন এবং পরমাণুপ্তলি 
পরযাণুব সংযোগ এবং বিষুক্ত হলেই তাদের বিনাশ হয়। প্রশ্ন হল-_-পরমাণু- 
বিষুক্তিতে যৌগিক গুলিকে কে সংযুক্ত বা! বিযুক্ত করে? চেতনাহীন পরমাণু- 
স্তর উৎপত্তি ও বিনাশ গুলি আপনা আপনিই সংযুক্ত বা বিষুক্ত হয়_-এ ধারণ! 
করণ যুক্তিযুক্ত নয়। নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান কর্ত। পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত এবং 
বিষুক্ত করেন। বৈশেধষিকদের মতে এই বুদ্ধিমান কর্তা হলেন ঈশ্বর । 
বৈশেষিকরা অন্থমানগুলির সংযোজন এবং বিয়োজনের মূলে নৈতিক এবং 
নো রা আধ্যাত্িক নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। লক্ষ্য 
পরমাণুগুলিকে দংযুক্ত "করার বিষয় যে বৈশেষিকর1 পরমাণুবাদের সমর্থক হলেও 
585 ভারতীয় দার্শনিকর্দের জগতের প্রতি যে আধ্যান্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গী তাকে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় দীর্শনিকদের দৃষ্টিতে এই জড়জগৎ 
জীবান্সার মোক্ষলাভের জন্য এক উপযুক্ত নৈতিক ক্ষেত্র । বন্তঃ, এই জড়জগত 
নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বার] নিয়ন্ত্রিত । এক সর্বজ্ঞ, অনস্ত, শাশ্বত 
পরমপুরুষ, জীবের কর্মফল থেকে উদ্ভূত অপ্রত্যক্ষ অধৃষ্টশক্তি অনুযায়ী এই 
জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন । 

ন্যায় বৈশেষিকদদের জগতের উৎপত্তি এবং ধ্বংস-সম্পকীণয় মতবাদ কেবলমাত্র 
অনিত্য যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । বৈশেষিকদের মতে আকাশ, 
নিত্য পদার্থের কোন দেশ, কাল, মন ও আত্মাকে পরমাণুতে পরিণত করা যায় 
উৎপন্থিবাবিনাশ না, এগুলি নিত্য ভ্বব্য। অন্যান্য যৌগিক পদার্থ অনিত্য, 
রি এগুলিকে পরমাণুতে পরিণত করা যায়। এই পরমাণুর 
আবার কোন পরমাণু হয় না। এই পরমাণুগুলি নিত্য, এগুলির উৎপত্তি বা! 
বিনাশ নেই। 


' বৈশেষিক দর্শন ১৯৭ 


শাস্ত অবয়ববিশিষ্ট জড়ত্রবযগুলিই পরমাণুর সংযোগে গঠিত। এগুলির 
উৎপত্তি নি্ললিখিত ভাঁবে ঘটে থাকে । সৃষ্টির প্রথম স্তরে আমর! পাই ছ্যণুক। 
ছুটি পরমাণু মিলিত হলে দ্বাণুক (580) হুয়। এর পরের স্তরে আমর। পাই ত্তরাণুক 
লৃষ্টির প্রথম স্তবে (009) | তিনটি পরমাণুর মিলনে ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়। 
দবাণুক, তাবপর ত্র/ণুক ত্র্াণুককে “জরসরেণু”ও বল! হয়। 'ভ্রস” কথাটির অথ গতিশীল, 
স্থতরাং ভ্রমরেণু হল গতিশীল অণু । পরমাণু ও ছ্বাণুক প্রত্যক্ষ কর] যাঁয় না, 
শ্রাণুক বা ভ্রসরেণুই দৃশ্ঠ বা প্রত্যক্ষের বিষয়--ত্র্যসরেণুই স্থুলের আদি অবস্থা । 

দ্বাঠুক, ত্রাণুক ব! ওদের সংমিশ্রণেই এই জগতের যাবতীয় যৌগিক পদার্থের 
উৎপত্তি । প্রশ্ন হল__এই পরমাণুগুলিকে কে গতিশীল করে তোলে? 
দ্বিতীয়তঃ, এই জগতে আমর £ম্‌ শৃঙ্খলা, বিন্তাস এবং হুক্প্ কলাকৌশল লক্ষ্য 
জগত নৈতিক করি তাঁকেই বাক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? অর্থাৎ 
এ পরমাণুগুলিকে কে স্থবিন্যস্ত করে ? বৈশেধিকদের মতে 
কর্মবাদই জীবকে এই জড়জগতের একদিকে দেখি যাঁবতীয় জড়বন্থ ; অন্য 
নিয়স্রিত করে দিকে দেখি শরীর, ইন্ডিয়, মন ও আত্মাযুক্ত চেতনশীল 
জীব । 'আকাশ, কাল ও দিকে এদের অবস্থান এবং এদের পরস্পরের মধো ক্রিয়া 
ও প্রতিক্রিয়া ঘটে । জীবাত্ম! কর্মফলান্থযায়ী স্থখ-ছুঃখ ভোগ করে | জগৎ 
নৈতিক কর্মবার্দের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত এবং এই কর্মবাঁদই জীবকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

জগতের নৈতিক শ্রঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতেই বৈশেষিক সম্প্রদায় জগতের সৃষ্টি 
এবং লয় ব্যাখা করেছেন। পরমপুরুষ সর্বজ্ঞ মহেশ্বরের ইচ্ছায় এই স্বগ্টিকার্য 
শুরু হয়। পরমেশ্বর এক জগত হৃষ্টির কল্পনা করেন__-যে জগতে জীব তাঁদের 
মহেবের ইচ্ছায় _ কর্মফলান্ুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করবে। অবশ্য জগতের 
জগতের হৃষ্টিকার্য শুরু এই স্থটি ও ধ্বংস হল অনার্দি, এদের আরভ্তও নেই, শেষও 
নেই। অথাৎ স্য্টির পর ধ্বংস এবং ধ্বংসের পর স্থষ্টি পর্যায় ক্রমে চলেছে । 
জীবের শুভ ও অশুভ কর্মীন্ষ্ঠানের ফলে পাপ ও পুণ্যের উত্তব। এই পাপ ও 
পুণ্যের সঞ্চয়ই হল অদৃষ্ট। যখন ঈশ্বর জগৎ স্থ্টি করার পরিকল্পনা করেন 
তখন নিত্য জীবাতআ্মার মধ্যে এই নৈতিক কর্মফলের অগ্রত্যক্ষ শক্তিগুলি হ্ির 
উদ্দেশ্টে কাধ করতে থাকে। 


১৯৮ ভারতীয় দর্শন 


জীবাত্মার সঙ্গে অৃষ্টের বা নৈতিক গুণাঁগুণের সংযোগের ফলেই বায়ুর 
পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে । বায়ুর পরমাণুগুলি যখন সংযুক্ত হয়ে দ্বাণুক 
জীবাস্মার সঙ্গে ও জ্র্যণুক গঠন করে, তখন এই দ্বাণুক ও ত্র্যণুকের 
রা রা ংযোগেই বাযুরূপ মহাতৃতের উৎপত্তি হয়। এই মহাভূত 
ফলেই বাখুর পরমাণু আকাশে অবস্থিত থাকে এবং সর্বক্ষণ অনুকম্পিত বা 
গুলি গতিশল হয়ে ওঠে আন্দোলিত হতে থাকে । অনুরূপভাবে জল, ক্ষিতি এব 
তেজের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে যথাক্রয়ে জল, ক্ষিতি, এবং তেজ--এই তিন 
মহাঁভৃত উৎপন্ন হয়। এর পর কেবলমাত্র ঈশ্বরের অভিধ্যানের ফলেই তেজ 
এবং ক্ষিতির পরমাঁণু থেকে একটি ব্রদ্ধাণ্ডের ভ্রণের উৎপত্তি ঘটে । পরমেশ্বর 
হিরন এই ক্রণকে ত্রন্ধা বা জগৎ-আত্মার ছার! প্রাণময় করে 
ও তেজেব পরমাণুগুলি তোলেন । এই ব্রক্গা হলেন_ জ্ঞান, বৈরাগা এবং 
গতিশীল হয়ে ওঠে. তরশ্র্ষসমন্থিত। ইশ্বর এই ব্রক্জার উপরই জগতের 
সবিস্তারে হষষ্টিকার্ধের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ব্রহ্মার কাজ পাপ ও পুণা, সুখ 
ও ছুঃখের মধ্যে সামঞ্ুন্য রক্ষা করে এই জগতের যাবতীয় সব কিছুকে 
স্থষ্টি করা৷ 

সষ্ট জগৎ বেশ কিছুদিন চলতে থাকে । তারপর সকল জীবকে ছুঃখ ও 
ক্লেশভোঁগ থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর এই জগত ধ্বংস করাঁর জন্য সংকল্প 
রত তেন ঈশ্বরের জগৎ ধ্বংস করার ইচ্ছা থেকেই জগতের 
করার ইচ্ছা থেকেই ধ্বংস শুরু হয়ে যায়। অন্যান্ত আত্মার মত ব্রহ্মা! যখন 
অগতের ধ্বংস শপ হয তাঁর শরীর পরিত্যাগ করেন, তখনই মহেশ্বরের মধ্যে 
জগৎ ধ্বংস করার ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। এর ফলে জীবাত্মার স্থষ্টিমূলক 
অনৃষ্ট তার ধনংসমূলক অদৃষ্টের দ্বার বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং জীবের কর্মময় জীবনের 
ষ্টলক অননষ্ ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যে সব জীবাত্মর মধ্যে এই 
ধ্বংসমূলক আদৃষ্টেব ংসমূলক অদুষ্ট কাঁজ করতে থাকে, সেই জীবাত্মার দেহ 
ঘারা বাধাপ্রাপ্ত যম এবং ইন্দ্রিয়ের পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে । দেহ ও 
ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হলে কেবলমাত্র পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকে। 
এইভাবে ক্ষিতি, জল, তেজ এবং বাঘু প্রভৃতির পরমাণুগডলি পর্যা ক্রমে গতিশীল 


' বৈশেষিক দর্শন ১৯৯ 


হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ফলে মহাভূতগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। চাঁরটি মহাঁতৃত, 
চারটি মহাডৃত, দেহ সমস্ত দেহ এবং ইন্জিয় বিনষ্ট হয়ে গেলে কেবলমাত্র ক্ষিতি, 
ও ইন্দ্র সববিনষ্ট জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু এবং আকাশ, কাঁল, দিক, 
সি মন ও আত্বা--এই নিত্য দ্রব্যগুলি এবং পাপ, পুণ্য ও 
অতীত সংস্কার বা ভাবনাগুলি কেবলমাত্র থেকে যাঁয়। 

লক্ষা করার বিষয় যে, স্ষ্টির বেলায় প্রথমে বায়ুর পরমাণুর দ্বার] গঠিত 
যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব, তাঁধপর ক্রমশঃ জল, ক্ষিতি ও তেজের পরমাণুর 
দ্বার৷ গঠিত যৌগিক পদ্ার্থগুলির আবিতাঁব হয়, কিন্ত ধ্বংসের বেলায় প্রথমে 
ক্ষিতিজ যৌগিক পদার্থ, তারপর জল, তেজ এবং বায়ুর ছার? গঠিত যৌগিক 
পদার্থগুলি ধ্বংস হতে থাকে । 

০৭ ইশ হা পুচ্াভ্া 2 

কণাদ তার বৈশেবিক স্থত্রে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করেননি । বৈশেষিক 
স্তরে যেখানে তিনি বেদের প্রামাণ্যের কথ! উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি 
কণাঁদ ঈশ্গবের থা. বলেছেন তাপ বা তীদের বচনের জন্যই বেদ প্রামাণ্য ।: 
্ষ্ট করে উ-ল্লব কিন্তু তার ব৷ তীর্দের বলতে কণাদ হয়ত মুনিখিষিদের 
5 কথাই বলেছেন। কিন্তু পরবর্তাঁ ভাস্তকার শংকরমিশ্র 
প্রভৃতি ব্যক্তির বেদকে ঈশ্বরের রচনা বলেই উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর ভ্রান্তি, 
অসাবধাঁনতা। এবং অপরকে প্রতারণা করার ইচ্ছা! 'থেকে মুক্ত । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, 
শংকরমিশর,প্রশত্তপাদ অনন্ত, শাশ্বত পুরুষ। বেদ তারই রচন]। প্রশস্তবাদ তীর 
প্রভৃতি ঈশ্বরের উল্লেখ পদার্থসংগ্রহের প্রথম এবং শেষ হ্ত্রে ঈশ্বরের উল্লেখ 
সি করেছেন। মহেশ্বর কি ভাবে জগৎ স্থষ্টি এবং ধ্বংস করেন 
তাঁর বিস্তারিত বিবরণ তিনি দিয়েছেন । শ্রীধর এবং উদয়ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব- 
কণাদেব মতে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। কণাদ্দের মতে 
১৮ অপ্রত্যক্ষ অনৃষ্টই পরমাণুর এবং আত্মার গতিশীলতা, 
করতে সমর্থ জগতের নিয়ম শৃঙ্খলা এবং জীবাত্মার স্থখ ও ছুঃখভোগ 
ব্যাখ্যা করতে সমর্থ । দার্শনিক শংকর টৈশেষিক মতবাদের সমালোচন? প্রসঙ্গে 

ও “্তদ্চনা দা্মাযস্ প্রামাণ্যম্--“বৈশেধিক হৃত' 


২৩৩ ভারতীয় দর্শন 


ঈশ্বরকে জগতের স্ৃষ্টিকর্তারূপে উল্লেখ করেননি । তিনিও জগতের হৃষ্টি-প্রসঙ্গে 
পরমাঁণুকে গতিশীল করার জন্য অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্টকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু 
প্রশ্ন হল অদুষ্ট. চেতন] ও বুদ্ধিশৃন্ত । কোন বুদ্ধিমান কর্তা যদি অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত 
না করে তাহলে অনৃষ্টের ক্রিয়াকে কি ভাবে ব্যাখা কর] যেতে পারে? 

পরবতখ যে সব দার্শনিক ন্যাঁয় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন 
করেছিলেন, তার] তাদের রচনায় ঈশ্বরের সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন। 
এই সব লেখক জীবাত্না এবং পরমাত্মার মদে প্রভেদের উল্লেখ করেছেন । 
জীবাত্ম! বন্, জীবাত্মা বহু, কিন্ত পরমাত্বা এক । ঈশ্বর বিতূ ব1 সর্বব্যাপী, 
তিনিই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। যেহেতু ঈশ্বরের কোন মিথ্যাজ্ঞান নেই, 
সেহেতু ঈশ্বরের কোন রাগ বা দ্বেষ নেই। যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সেহেতু 
ঈশ্বরের কোন সংস্কার নেই । 

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। 
বৈশেষিকরা দ্বৈতব।দী, তার] ঈথ্রর ও পরমাণু উভয়েরই সহ-অবস্থানের কথা 
স্বীকার করেন। 


শঞসস্নহভ্াল্ £ 

হ্যায়-দর্শনের মত বৈশেষিক দর্শনও বস্তবাদী দর্শন । বৈশেষিক দর্শনে 
ঈশ্বরবাদ এবং বনহুবাদেের সমন্বয় দেখা! যায়। টবশেষিকদের মতে জড়পরমাণুর 
রি সংযোগেই এই জগতের বিভিন্ন বস্তর উৎপত্তি । কিন্তু 
ঈশ্বববাদ ও বছুবাদের ঈশ্বরই জীবাত্মার অদৃষ্ট অস্থ্যায়ী এই জগৎ স্থ্ট করেন ও 
5 ধ্বংস করেন। কিন্তু বৈশেষিকদের জীবাত্বা সম্পর্কে 
ধারণ! এবং অতিবত্র্ণ ঈশ্বরবাদ্দ অসংগতিপুর্ণ। কারণ নৈয়াগ্িকদ্দের মত 
আত্মা স্বরূপতঃ বৈশেষিকর।3 মনে করে যে আত্ম স্বপ্পতঃ অচেতন 
চৈতন্ময় না হওয়াতে 
জাতি ৩৬ পদার্থ এব" চেতন আত্মার একটি আগন্তক ধর্স। মোক্ষ 
ব্যাখ্যা সম্ভব হয়না অবস্থায় আত্মা ব্বরূপে অবস্থান করে। কিন্তু আত্মাকে 
যদি চৈতন্তময় ও বুদ্ধিময় সত্তারূপে কল্পনা কর] না যায় তাহলে মানিক 
প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা কর] সম্ভব হয় না। 


বৈশেষিক দর্শন ২০১ 


বৈশেষিকদদের অতিবত ঈশ্বরবাদও (7061970 ) সন্তোষজনক নয়। 
ঈশ্বরকে যদি জীবাত্মা ও জগতের সম্পূর্ণ অতীবতর্থ বলে মনে করণ যাঁয় তাহলে 
জীবাত্মা এবং জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরকে সীমিত করে। দ্বিতীয়তঃ, অতীব্তা 
ইটনা ঈশ্বরবাঁদ জীবের ধর্ম-চেতনাঁর পক্ষে অনুকুল ধারণা নয়। 
অতীবর্তা ঈশ্বববাদ ধর্ম-চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে জীব ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে 
59584 লীন করে দ্দিতে চায়, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মা হতে চায়, 
কিন্ত বৈশেষিক মতবাদে তাঁর কোন স্থযোগ নেই । 


পদের শ্রেণীবিভাগ, পরমাণুবাদ এবং স্ঞষ্টিতত্ব বৈশেষিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য । 
বৈশেধিক দর্শন ভাবপদীর্থ এবং অভাঁবপদীর্৫ঘ-_এই উভয়বিধ পদার্থ স্বীকার 
করেন। আবার ভাবপদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থের যেমন- দ্রব্য, গুণ 
এবং কর্মের দেশে ও কাঁলে অবস্থান আছে। কিন্তু সামান্য, বিশেষ এবং 
সমবায়ের কোন দৈশিক বা কালিক অবস্থান নেই। পর্দার্থের এই বিভাগের 
পদার্থেব বিভাগটিক পরিকল্পনায় বৈশেষিক সম্প্রদায় সাধারণ মতবাদকেই 
দার্শনিক বিভাগ নয় অন্থুসরণ করেছেন। এই বিভাগ ঠিক দার্শনিক বিভাগ 
হয়নি । ঠবশেষিকর। দ্রব্যের সঙ্গে গুণের সমবাঁয় সম্বন্ধেব কথা বলেছেন। 
কিন্ত বৈশেষিক মতে গুণ ভিন্ন দ্রব্যের স্বতন্ত্রা সত্তা আছে। তাহলে দ্রাব্যের 
সঙ্গে গুণের সমবায় সম্বন্ধ কি ভাবে হতে পারে? যে ছুটি স্তর মধ্যে সমবায় 
সন্বন্ধ থাঁকবে সে ছুটি বস্ত পরস্পর নির্ভর হবে, কিন্ত দ্রব্য ও ওণ পরম্পর-নির্ভর 
নয়। স্থতরাঁং এক্ষেত্রে সমবায় সন্বদ্ধ আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ ন। হয়ে বাহা সম্বন্ধে 
পরিণত হয়েছে । 

বৈশেষিকদের বিশেষ পদার্থ সম্পর্কে ধারণাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কিন্ত বিশেষের স্বরূপ বৈশেষিক দর্শনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি । 
বিশেষে স্বরূপ তাছাড়া, একটি জীবাত্মার সঙ্গে আর একটি জীবাত্মার 
হানি রে পার্থক্য, বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা 
'আলোচঠি্ত হয়নি হয়নি। জীবাত্মা তাদের বিশেষত্ব কখনও হারায় 
না। এমন কি মোক্ষ অবস্থায়ও প্রতিটি জীবাত্বা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় 


বাখে। 


২০২ ভারতীয় দর্শন 


বৈশেষিকদের পরমাুবাদ জগতের স্থষ্টিতত্‌ সম্পর্কে সাধারণ মতবাদের: 
তুলনায় উন্নততর মতবাদ । সাধারণ মতবাদ অনুযায়ী এ জগৎ ক্ষিতি, জল, 
তেজ ও বায়--এই চার ভূত বা উপাদানের সংযোগে গঠিত। কিন্ত 
নিক বৈশেষিকদের মতে এই চারটি ভূতের পরমাণুর সংযোগেই 
সম্প্ক সাধারণ এই জগৎ সষ্ট হয়েছে । তাছাড়া, জডবাদী মতান্সসারে 
নো জড়বস্ত, মন, চেতনা--সবই জড় পরমাণুর দ্বার গঠিত, 
পরমাণুবাদ উন্নততব কিন্তু বৈশেষিক সম্প্রদায় মন, চেতন! প্রভৃতি জডবস্ত 
থেকে উৎপন্ন নয় মনে করেন। বৈশেষিক দর্শন 

পরমাণুবাদ্দের সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতির সমন্বয়-সাধন করেছে । 
ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং নৈতিক নিয়ন্রণকর্তা। কিন্তু ঈশ্বরের পাশাপাশি 
বৈশেষিক ঈশ্ববতত্ব পরমাণু, মন. আত্মার নিত্যত। স্বীকার করার জন্ত ঈশ্বরের 
টানি দি কর্তৃত সীমায়িত হয়ে পডেছে। কোন বিশ্বচেতনা ব1 
উন্নীত হতে পাবেনি পরমব্রক্ম থেকেই সকল কিছুর উদ্ভব বা উৎ্পত্তি--এমন 
কোন নীতি না থাকার জন্য বৈশেষিকদের ঈশ্বরতত্ব ও জগৎ হষ্টি-দৃষ্টিত্ব বেদাস্ত 


দর্শনের পরধায়ে উন্নীত হতে পারেনি | 
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ভারতীয় দর্শনে জভবাদী দর্শন বলতে আমর চার্বাক দর্শনকেই বুঝে 
থাঁকি। জড়বাঁদ বলতে আমরা দেউ দার্শনিক মতবাঁদই বুঝি, যে মতবাদ 
চার্বাক দর্শন মন্যাঁয়ী অচেতন জড়েরই একমাত্র সত্তা আছে এবং এই 
5 জগতের সব কিছুই জড থেকে উদ্ভুত, এমন কি প্রাণ 
এবং মনও | চার্বাক দর্শন অতি প্রাচীন দর্শন । বেদ, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য 
এবং রামায়ণ মহাভারত মহাঁকাবো এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায় । 

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার 
করে আছে। চার্বাক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যদ্দিও পরবর্তীকাঁলে বিশেষ স্বীককতি 
লাভ করেনি, তবু অন্তান্ত দার্শনিক সম্প্রদায় নিজ দার্শনিক মতবাদের 
ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে চারবাকমত খণ্ডন করেছেন । 

চার্ধাক দর্শন সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঁওয়। না যাঁওয়াঁতে, চারাক 
শব্দের মূল অর্থকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা যাঁয়। কারও কারও মতে চার্বাক 
নামে একজন খধিই চার্বাক দর্শনের প্রবর্তক এবং তারই নামানুসারে এই 
দর্শনের নাম চার্বাক দর্শন হয়েছে । আবার কারও কারও মতে “চার্বাক" 
কথাটির অর্থ চারু+বাক্‌ বা মধুর কথা। চাব।ক দর্শন আত্মস্থখবাদের প্রচারক 
চার্ধাক শব্দের বিভিন্ন এবং তাঁদের মতে ইন্জিয় স্ুখই জীবনের একমাত্র 
অর্থ কাম্যবস্ত | “যাবৎ জীবেৎ স্থুখং জীবেৎ, খণং কৃত্বা ঘ্বৃতং 
পিবেৎ।' অর্থাৎ 'খতদিন বাচ সুখেই বীচ,, খণ করেও ঘি খাঁও। এই সব 
মধুর কথ! চাক দর্শন সাধারণ মাষের কাছে প্রচার করতেন বলেই এই 
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দর্শনের নাম চারীক দর্শন । আবার কেউ কেউ মনে করেন চর্ব ধাতু থেকেই 
“ার্বাক' শব্দটির উৎপত্তি । “চর্ষ” অর্থে চর্বন করা বা খাঁওয়]। খাওয়া দাওয়া 
অর্থাৎ আহার, পানীয় ও জাগতিক স্থখই যেহেতু চার্ধাক দার্শনিকদের 
কাম্যবস্ত, সে কারণেও এই দর্শনের নাঁষ চার্ধাক হতে পারে । আবার কেউ 
কেউ মনে করেন লোকপুত্র বৃহম্পতিই জডবাঁদের প্রবর্তক । 'চার্বাক' শব্দের 
মূল অর্থ যাই হোক না কেন, বর্তমান যুগে চার্বাক বলতে আমরা জডবাঁদী 
নাস্তিককেই বুঝে থাকি । সাধারণ মাগ্তষের কাঁছে উচ্চ আধ্যাত্মিক ধ্যান- 
ধারণার বিশেষ কোন অর্থ নেই এবং স্বাগতিক স্থুখভোগই সাধারণ 
মাষের কামাবস্ত্ব। সাধারণ মান্গষের চিন্তা এবং ভাবধারা এই মতবাদের 
মাধামে ব্যক্ত হয়েছে বলে এই দর্শনকে “লোকায়ত” দর্শন নামেও অভিহিত 
কর] হয়। | 

যথার্থ জ্ঞানকে বল] হয় 'প্রমা” এবং যথার্থ জ্ঞানলাভের 'প্রণাল্সীকে বলা হয় 
প্রমাণ | চার্বাকদের মতে প্রতাক্ষই একমাত্র প্রমাণ । চাধাকরা “অঙ্থমান? 
(176০16107০2 ) এবং “শব্দকে? (76561000105 ) 'গ্রমাণরূপে গ্রহণ করেন না। 
চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই অন্তমাঁনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা চলে না কেননা 'নুমাশ 
একমাত্র প্রমাণ. হলব্যাপ্তিজ্ঞান নির্ভর | পর্বতে ধূম দেখে যখন আমরা 
অনুমান করি যে পর্বতে বহি আছে তখন এই অনুমানের ভিত্তি হল ধৃম এবং 
বহর মধ্যে নিয়ত ও অব্যভিচারী সম্বন্ধ । অর্থাৎ 'ষেখানে ধৃম সেখানেই 
বহ্ছি*_ধৃম ও বহ্ছির মধ্যে এই সম্বন্ধ বঙমান থাকলেই, প্রত্যক্ষগোঁচর ধৃূমের 
সাহাঁযে অগ্রত্যক্ষগোঁচর বহ্ছির অস্তিত্ব অনুমান কর! সম্ভব । ধৃম ও বহ্ি বা 
অনুমানের হেতু ও সাধ্যের মধ্যে এই নিয়ত ও অবাভিচারী সন্বন্ধকেই ব্যাপ্তি 
জ্ঞান বলে। চার্বাক মতে এই ব্যাপ্িজ্ঞান প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। 
অশ্মান ওশব্দ কেন কেননা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধৃমের সঙ্গে বহ্ধির সম্বন্ধ 
প্রম।ণ নয়, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ করা গেলেও, সর্কালে এবং মর্দেশে উভয়ের 
চার্বাকদের যুক্তি সম্বদ্ধ প্রত্যক্ষ কৰা কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। 
ব্যাপ্তিচ্ছান অন্য অন্থমানের মহায়তআয় জানা যেতে পারে না কেননা তাহলে 
সেই অন্গমান যে ব্যাপ্চি সম্বন্ধের উপর নির্ভর সেই ব্যাপ্তি সন্বন্ধকে অন্য 
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অন্রমানের সহায়তায় জানতে হবে। ফলে অনবস্থা দোষ (681180০5 ০: 
1020106 12£1695 ) ঘটবে । এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির 
বচন থেকে লাভ করা যেতে পারে, একথাঁও বলা চলে না কেননা কোন্‌ 
ব্যক্তি যে বিশ্বাসযোগ্য সে জ্ঞানই অশ্গমান নির্ভর । তাছাড়া, অনুমান করার 
জন্য ঘদ্দি সব ক্ষেত্রেই বিশ্বানযোগ্য ব্যক্তির বচনের উপর নির্ভর করতে হয় 
তাহলে কারও পক্ষেই নিজে নিজে অনুমান কর! সম্ভব হবে না। ইহা ভিন্ন 
অন্ুমানলব্ধ জ্ঞান সব সময়ই যথার্থ হয না। কোন কোন ক্ষেত্রে যথার্থ হয়, 
কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রাস্ত প্রমাণিত হয়। স্থৃতরাং অনুমান প্রমাঁণরূপে স্বীকৃত 
হতে পারে না। শব (10650100017) ) হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা 
আপ্তবাক্য। শব্ষঃ প্রমাণ বলে গণ্য হত পারে না, কেননা শব্দ, অনুমান 
নির্ভর । কোন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা তার আচার 
ব্যবহার, কথাবাত্। বা চরিত্র থেকে অন্মান করতে 
হয়। কাজেই অহ্থমানই যখন প্রমাণ নয় তখন শব্দ কিরূপে প্রমাণ বলে 
স্বীরুত হতে পারে ? বেদের বচনও বিশ্বাসযোগা নয়। কেননা বেদ ধূর্ত ও 
ভণ্ড ব্রাঙ্ধণদেরই রচন] দ্বারা বিশ্বাসপ্রবণ, অজ্ঞ ও 
অশিক্ষিত বাক্তিকে প্রতারিত করে জীবিকা নির্বাহ 
করতেন। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হলে যে ফললাভ ঘটে, চার্বাক মতে, 
সাধারণ মানুষ তা কখনও লাভ করতে পারে না। তাছাঁড়1, বেদের মধ্ো 
অনেক অসংগতিপূর্ণ ছুবোধ্য, পরস্পরবিরোধী ও অর্থহীন উক্তি আছে। 


শব্দ প্রমাণ নয় 


৪ঘদ বিশ্বাসযোগ্য নয় 


যেহেতু “অন্যান, এবং শব প্রমাঁণরূপে গৃহীত হতে পারে ন। সেহেতু 
প্রত্যক্ষই ( 021০[0100.) একমাত্র প্রমাণ । প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ 
বাঁ প্রতযক্ষগৌঁচর.. হয় তাহলে যাকে প্রত্যক্ষ করা চলে তারই সত্তা স্বীকার 
তাবই সত্তা আছে করে নিতে হয়। ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক এবং অদৃষ্ট- 
শক্তি প্রভৃতির সতাঁতে বিশ্বাস স্বাপন করা যাঁয় না কাঁরণ এগুলির .কোন সভা! 
নেই। বস্ততঃ, জড়বস্তরই সত্তা আছে। অতীন্দ্রিয় বস্ত যেহেতু প্রত্যক্ষগোচর 
নয় সেহেতু তাঁর কোন সত্ব! নেই। 


২০৬ ভারতীয় দর্শন 


চার্বাকরা ক্ষিতি (6810 ),. অপ (৮৪6০7 ), তেজ ( ?ি:৪)) ও মরু 
(21)--এই চারটি মহাতৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যেহেতু ব্যোমকে 
চার্ধাকব। ক্ষিতি, অপ, (৪02০: ) প্রত্যক্ষ করা যাঁয় না সেহেতু এর কোন 
তেজ ও মরং_এই  অন্তিত্ব নেই। প্রত্যক্ষ গ্রহ চারটি মহাভৃতের দ্বারাই 
2৮ জগৎ গঠিত। কেবলমাত্র জড়বন্ত নয়, জীবদেহও এই 
চারটি মহাভূতের হ্ট্টি। চার্বাক মতে চেতন! যেহেতু 
প্রত্যক্ষগ্রাহ, সেহেতু তার অস্তিত্ব আছে। কিন্ত আম্মার কোন স্বতন্ 
অন্তিত্ব নেই। চেতনা দেহের ধর্ম, কোন অপ্রত্যক্ষগ্রাহ 'অতীন্দিয় সত্তা 
টিউনার অর্থাৎ আত্মার ধর্ম নয়। চৈতন্বিশিষ্ট দেহই আত্মা, 
আছে, কিন্ত আত্মার দেহাতিরিক্ত কোন অতীব্দ্রি় আত্মার অস্তিত্ব নেই। 
সিন প্রশ্ধ কর] যেতে পারে ষে, ক্ষিতি অপ, তেজ ও মরুৎ-_-এই 
চারটি মহাডৃতের কোনটিতেই যখন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই তখন এই 
মহাভূতের সংমিশ্রণে যে দেহ গঠিত হয় তাতে চৈতন্তের আবির্ভীব কিভাবে 
সম্ভব? তার উত্তরে চার্বাকর] বলেন যে পান, স্থুপাঁরি ও চুন এদের কোনটির 
মধ্যে কোন লাল আভা নেই তবু এদের একসঙ্গে চর্বন করলে একট1 
লাল আভা দেখ দেয়। অনুরূপভাবে ক্ষিতি,অপ, তেজ ও মরুৎ যদিও ঠচতন্যধর্- 
বিশিষ্ট নয়, তবু নির্দিষ্ট পরিমাণে এদের সংমিশ্রণে যে 
জীবদেহ গঠিত হয় তাতে চৈতন্তরূপ গুণের আবির্ভাব 
ঘটে। ৫চতন্ত হল উপবস্ত, দেহ ভিন্ন চৈতন্ের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। 
যেহেতু দেহ ভিন্ন চৈতন্তের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু আত্মার অমরতাঁর প্রশ্ন 
অবান্তর । দেহের মৃত্যুতেই জীবের পাঁরপমাপ্তি। জন্মান্তর, পরলোক, স্বর্গ, 
নরক কতকগুলি অর্থহীন শব্দ মাত্র । 
যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয় নয় সেহেতু ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই । 
জড় উপাদানের দ্বারাই জগৎ সষ্ট এবং এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কোনি 
ঈশ্বরের কোন জগৎ অষ্টার অস্তিত্ব অন্মান কর] নিশ্রয়োজন। ক্ষিতি, 
অস্তিত্ব নেই অপ, তেজ ও মরুৎ_-এই চাঁরটি জড় উপাদান নিজ নিজ 
'অস্তনিহিত স্বভাবধর্মবশত: ক্রিয়া করে এবং তার ফলে এই জগহ ও নব জাগতিক 


চৈতন্ত দেহের ধর্ম 


বিভিন্ন ভাঁরতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২০৭ 


বস্বর কৃষ্টি হয়েছে । যেহেতু স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম অন্ধ্যাঁয়ী এই জগৎ 
হুষ্টি হয়েছে এবং জগৎ জড় উপাদানের স্বাভাবিক পরিণতি সেহেতু এই 
মতবাদকে স্বভাববাদ (18960191151) ) নামেও অভিহিত করা হয়। জগৎ 
শ্যটটির পশ্চাতে কোন সচেতন উদ্দেশ্ের অস্তিত্ব স্বীকার ন1] করার জন্য এবং 
জাগতিক বিধির যরৃচ্ছ ক্রিয়ার ফলে এই জগৎ উদ্ভুত বলে এই মতবাদকে 
যদৃচ্ছাবাদও বলা হয়। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষগ্রাহ্থ স্তর আস্তত্ব স্বীকার করার 
জন্য একে প্রাকৃতবাপ (09391511979 ) নামেও অভিহিত কর হয়। 

জীবনের পরম কাম্যবস্তব ব1 পুরুষার্থ কি? মীমাংসকদের মতে এই পুরুষার্থ 
হুল স্বর্গহ্ুখভোগ । বৈদিক ক্রিয়। কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ন্বর্গন্বখ লাভ করা 
যায়। কিন্ত চার্বাকরা মৃত্যুর পর কোন জীবনের অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
বর্গ হুখতোগ ব| মোক্ষ করেন না। স্ৃতরাং মৃত্যুর পর স্বর্গস্থখভোগের কোন 
জীবনের পুরুষার্থ নয় প্রশ্ন ওঠেই না। স্বর্গ ও নরক ধূর্ত ও ভণ্ড পুরোহিতদেরই 
স্া্ট। মোক্ষকেও অনেক ভারতীয় দার্শনিক জীবনের পুরুষার্থ বলে অভিহিত 
করেছেন। মোক্ষ বলতে কেউ কেউ মনে করেন আত্মীর বন্ধনমুক্তি এবং 
স্বরূপে অবস্থান। আবার কেউ কেউ মোক্ষ বলতে মনে করেন ছুঃখের আত্যন্তিক 
টস নিবৃত্তি। কিন্তু চার্বাকরা এর কোনটিই স্বীকার করেন না। 
জীবনের একমাত্র আত্মারই যখন কোন সত্তা নেই, তখন তার বন্ধনমুক্তির 
টিসু কোন প্রশ্ন ওঠে না। আর মোক্ষ বলতে যদি আত্যস্তিক 
দুঃখ নিবৃত্তি বুঝতে হয়, তা এ জগতে সম্ভব নয়। কেননা! দেহ থাকলেই স্থখ ও 
দুংখ থাকবেই । মৃত্াতেই কেবলমাত্র দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি সম্ভব । মানব- 
জীবনের পরম কাম্যবস্থ হল স্থখলাভ কর1। স্থখই মানুষের পরম কল্যাণ । 

ইন্জিয় স্থখই মানুষের পরম পুরুষার্থ। স্থখের সঙ্গে দুঃখ মিশে থাকে বটে, কিন্ত 
সে কারণে সুখ অন্বেষণ থেকে বিরত হওয়। মূর্খ তাঁরই সামিল। ধান ছাড়িয়ে 
চিরিন্র চাল করতে হয় বলেকি ভাত না খেয়ে পারা যায়? 
করে হুখলাভ করাই কীাট। আছে বলে কি লোকে মাছ খাবে নী? চরম ইন্দ্রিয় 
মানবর্ী'বনের লক্ষ্য ক্ুখই মানব জীবনের একমাত্র কাম্যবস্ত। চার্বাকর ইস্ডরিয় 
স্থখকে মানসিক স্থখের তুলনায় অধিকতর প্রাধান্ত দিয়েছেন। যথাসভব দুখ 


২০৮ ভারতীয় দর্শন 


পরিহার করে সর্বাধিক পরিমাণ ইন্দ্রিয় স্বখলাঁভ করাই মানবজীবনের চরম 
লক্ষ্য । যে কাজে ছুঃখের তুলনায় স্থখ বেশী, সে কাজ ভাল । যে কাজে স্থখের 
তুলনায় ছুঃংখ অধিক সে কাজ মন্দ। চার্বাকদর্শন স্ুল অসংযত আত্ম- 
স্বখবাদের (£:০95 ৪£০91561০ 1১০00920450 ) প্রচারক | ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ-_-এই চারটি পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাকগণ স্থখ 


সুখ এবং অর্থই 
পুরুষার্থ, ধর্ম বা এবং অর্থকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বা একমাত্র 
মোক্ষ নয় 

কামাবস্ত বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য স্থখ হল উদ্দেশ্য ) 
অর্থ স্বখলাভের উপায়মাত্র । 


চার্বাকর] বৈদিক ক্রিয়াকর্ষের অনুষ্ঠানকে খুবই বিদ্রপ করেছেন । স্বর্গ, 
নরক প্রভৃতির অস্তিত্ব অলীক কল্পন! ছাঁড়া কিছুই নয়। কাজেই নরকষন্ত্রণা 
পারল্পোকিক ক্রিয্নাকর্ম এডাবার জন্য পরলোকে ন্বর্গপ্রাপ্তির কল্পন] মূর্থতা ছাড়া 
অনুষ্ঠান অর্থথীন কি? পরলোকে স্থথপ্রাপ্তির জন্য পাঁরলৌকিক ক্রিয়া 
কর্ষ অনুষ্ঠান অর্থহীন । 

পরবততর্থকালে চার্বাকদর্শন বিশেষভাবে নিন্দিত হলেও, ভারতীয় দার্শনিক 
চিন্তাধারার ক্ষেত্রে চার্বাক দার্শনিক মতবাদ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে 
ভাবতীয় দর্শনে চার্ধাক আছে । চার্বাকদর্শনই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার 
দর্শনের স্থান ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরূদ্ধে বিস্বোহ ঘোষণা 
করে ভারতীয় দর্শনকে বিচারবিযুদ্কবাদের (1081890500 ) হাত থেকে 
রক্ষা করেছে । চার্বাক দর্শন সংশয়বাঁদী (5০০001০) দর্শন, কিন্তু চার্বাক দর্শনের 
সংশয়বাঁদ গতানুগতিক চিস্তাধারাকে বিনা বিচারে স্বীকার করে না নিয়ে 
স্বাধীন চিন্তাধারার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে । পরবর্তীকালে অন্তান্ত ভারতীয় 
দর্শন সম্প্রদায় নিজ নিজ মত প্রতি! করার সময় চার্বাক মত খগ্ডনে ব্রতী 
হয়েছেন । সুতরাং চার্বাক দর্শন জড়বাদী হলেও ভারতীয় দার্শনিক চিস্তার 
ক্ষেত্রে এর অবর্দান অস্বীকার কর? যায় না। 

২] €ভ্কনদেম্পন্ন (756 15108 0171109501915 ) 2 

জৈনদর্শন খুবই প্রাচীন দর্শন এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে জৈনধর্মের 
প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। চব্বিশ জন তীর্ঘস্কব এই ধর্মের প্রচারক & 
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সর্বপ্রথম তীর্সঙ্কর হলেন খফভদেব এবং সর্বশেষ তীর্ঘস্কর হলেন বর্ধমান, 
যার অপর নাম মহাবীর । তিনি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ব্যক্তি 
চব্বিশ জন তীর্ঘক্কর এবং তার আবি্বকাল খ্রিষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতক । বস্ততঃ 
জৈনধর্ের প্রচারক মহাবীরকেই জৈনধর্মের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা বলে 
সাধারণতঃ ধারণ! কর। হুয়। মহাবীরের পুর্ববর্ত তীর্ঘস্কর পার্খনাথের নামও 
বিশেষ উল্লেখযোগা। জিন্‌ শব্বের অর্থ জয়ী। জৈনরা তীরঘন্করদের জিন্‌ 
নামে অভিহিত করেন, কারণ এই সব তীথস্কর সাধনার বলে রাঁগ, দ্বেষ, 
কামন] বাসনা জয় করে মোক্ষলীভ করেছেন। 

জৈনরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। এই সকল তীর্বস্করদেরই তাঁর] সিদ্ধপুরুষ 
মনে করে উপাসনা করেন। এ'রা ছিলেন পূর্বে বদ্ধ পুরুষ, কিন্তু নিজ 
ীরঘরবা সিদ্ধ পুরুষ সাধনাবলে কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পুর্ণ জ্ঞান, 

শক্তি ও আনন্দের অধিকারী হয়ে মোক্ষলাভ করেছেন । 

তাই এর] হলেন মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষ। জৈনদের বিশ্বাস প্রতিটি জীবই নিজ 
প্রচেষ্টায় জীন্দের প্রদ্শিত পথ অন্থসরণ করে পুর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মুক্ত ও 
অদীম আনন্দের অধিকারী হতে পারেন। 

কালক্রমে জৈনধর্মীবলম্থিগণ ছুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন-_ শ্বেতাস্বর 
ও দিগম্বর। জৈনবর্ম ও দর্শনের মূলনীতিকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিশেষ 
জৈনসন্প্রদায়-- কোন পার্থকা ছিল না। উভয় সম্প্রদায়ই তীর্ঘস্করদের 
খেতাম্বব ও দিশ্বর উপর্দেশ মেনে চলতেন, তবে ধর্মীয় আচার মেনে চলার 
ব্যাপারে দিগম্বরগণ ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু শ্বেতাঁন্বরগণ উদারপন্থী। 
দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে সন্যাসীর কোন প্রকার বস্তর প্রতিই আসক্তি থাকা 
উচিত নয়। ্ছিতরাং তারা বস্ত্র পরিধান থেকেও বিরত হবেন । কিন্তু শ্বেতাশ্বর 
সম্প্রদায়ের মতে তীর শ্বেতবস্্ব প্িধান করতে পারেন । 
... ঠজনদের মতে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান পাঁচ প্রকার--মতি, শ্রুতি, অবধি, 
মনঃপর্যায় ও কেবল। ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহাষ্যে যে জ্ঞান পাওয়া ষাষ 
তাকে মতি বলা হয়। অন্তঃপ্রত্যক্ষ, বাহ্ৃপ্রত্যক্ষ, স্থৃতি, প্রত্যভিজ্ঞ। মতি 
জ্ঞানের অন্তর্গত। শাস্ত্র বা বিশ্বামযোগ্য ব্যক্তির বচন থেকে যে জ্ঞান লাভ 
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করা] যায় ত। হল শ্রুতি । জৈনদের মতে বেদ শব প্রমাণ নয় । খুব দুরবরতাঁ ও 
স্থক্মু বিষয়ের জ্ঞান, যা কেবলমাত্র সাধন1 ও অতীন্দ্রিয় শক্তিপ্রভাবে জানা যাঁয় 
প্রমা পাঁচ প্রকার_:. তাকে অবধি বলে। যখন কোন ব্যক্তি সরাসরি অপরের 
মতি, শ্রুত্তি, অবধি, মানসিক অবস্থাগুলি সম্পর্কে জান লাভ করে তখন তাঁর 
089 জ্ঞানকে মন:পর্যায় বলা হয়। যিনি অন্তর থেকে হিংসা, 
ছ্েষ, দ্বণা প্রভৃতি দূর করতে সক্ষম হন তিনিই এই জ্ঞানলাভের অধিকাঁপী হতে 
পাঁরেন। কর্মবদ্ধন-মুক্ত সিন্পুরুষগণ সর্বজ্ঞতা হেতু সকল কিছুর সাক্ষাৎ জ্ঞান 
লাঁভ করেন, এই জ্ঞানকে বল] হয় কেবল জ্ঞান । 

টজনদের মতে জ্ঞান ছুঃপ্রকার-_অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ। যেজ্ঞান ইন্দ্রিয় 
বা মনের মাধ্যমে লব্ধ না হয়ে সাক্ষাৎ ভাবে লব্ধ হয় তাকে অপরোক্ষ জান 
বলে; যেমন__অবধি, মনঃপধায় ও কেবল | যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে 
লব্ধ হয় তাঁকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে, যেমন-_মতি ও শ্রতি। মতি ও শ্রুতিকে 
জ্ঞান ছু'প্রকার-_. সাধারণ জ্ঞানও বলা হয়, কারণ সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক 
অপরোক্ষ এবংপরোক্ষ ভাবেই এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু অবধি, 
মন:পধায় ও কেবল অনাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত, কেনন। সাধারণ মানুষের পক্ষে 
অতীব্দ্রিয় শক্তির অধিকারী না হলে এ জ্ঞান লাভ কর] সম্ভব নয়। 

সাধারণভাবে জৈনগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ_-এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার 
করেন । চার্বাক মতান্তঘায়ী প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, কিন্তু জনগণ অনুমান 
ও শব্ষকেও প্রমাণরূপে স্বীকার করায়, চার্বাক মত খণ্ডন করেন। জৈনরা 


সাধারণ ভাবে বলেন যে, ষদি চাঁবাকদের বক্তব্য এই হয় যে অনুমান ও 
জৈনগণ প্রত্যক্ষ, শব প্রমাণরূপে স্বীকৃত হতে পারে না, কেননা সেগুলি 
অনুমান ও শব এরমাণ 

স্বীকার কবেন কখনও কখনও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, তাঁহলে অনুরূপ 


যুক্তিবলে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষ কখনও কখনও ভ্রান্ত 
প্রমাণিত হয়ঃ যেমন রজ্ত্রকে সর্পরূপে প্রত্যক্ষ করা বা! শুক্িতে রজত ভ্রম 
'অন্মমান সম্পর্কে ঘট1]। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান ভ্রাস্ত 
চার্বাক মতন প্রমাণিত হয় বলে অন্থমাঁনলব জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয় 
ও গেহেতু অন্থমান প্রমাণ হতে পারে না, এই সিদ্ধান্তও ভচুমানের সাহায্যে 
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কর] হয়েছে । চার্বাকরা যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি অতীব্দ্রিয় 
বিষয়ের সত্বা অস্বীকার করেন তখন তারা অনুমাঁনেরই : পাহাষ্য গ্রহণ করেন। 
তাছাড়া কোন কোন প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে যথার্থ উপলব্ধি করে এবং অতীত ও 
ভবিষ্যতের সমস্ত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র যথার্থ কিনা তা! প্রত্যক্ষ না করে যখন তার! 
প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন তখন প্রকৃতপক্ষে তার! অস্থমানের সাহায্য 
গ্রহণ করেন। যেহেতু কোন কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, স্থতরাং সব প্রত্যক্ষই 
প্রমাণ এই সিদ্ধান্ত অনুমানের মাধ্যমেই লব্ধ । 
জৈনর৷ প্রত্যক্ষ ছাড়াও অন্তমান এবং শব্ধকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। 
ন্যায়ের নিয়মাবলী যথাযথ অন্ুদরণ করে যখন অনুমান করা হয় তখন 
জৈনমতে অনুমান ও  অন্ুমানলব্ধ জ্ঞান যথার্থ হয় । শবজ্ঞানও যথার্থ হয় যদি 
55 সেই বচন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন হয়। জৈনদেের মতে 
আমর তীর্ঘস্করদের কাছ থেকে অনেক অতীন্দরিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করি, যা আমাদের সীমিত উন্রিয় ও বিচারশক্তির জন্য আমাদের পক্ষে জানা 
সম্ভব হয় না। 
_. জৈনদের মতে যে কোন বস্তর অসংখা গুণ বা ধর্ম আছে। কিন্তু অপূর্ণ 
মান্য তাঁর সীমিত জ্ঞান ও শক্তির দ্বার] বিশেষ সময়ে বস্তর বিশেষ একটি ধর্ম 
টানার ব। গুণকেই জানতে পারে । সব গুণগুলিকে জানা কোন 
অসংখ্য গুণ বা ধর্ম মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একমাত্র যে-সব সিদ্ধপুরুষ 
মি কেবল-জ্ঞানের অধিকারী, তারাই সব গুণগুলিকে জানতে 
পারেন। কাঁজেই কোন একটি বস্তর অসংখা গুণ ব৷ ধর্মের মধ্যে একটি বিশেষ 
গুণ বা ধর্ম সম্পর্কে আংশিক জ্ঞানকেই জৈনরা নিয় বলেছেন | ব্যবহারিক 
জীবনে আমাদের অবধারণ (750£01) )-গুলি একটি 
বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয় বলে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে, 
সেই বিশেষ গুণ সম্পর্কে সতা-_একথা আমর ভুলে যাই বলেই আমার্দের মধ্যে 


শা শি পিসপপাাগ্পাশা 


“নয় 


1, “যা প্রত্যক্ষগোচর নয়, তার সত্তা নেই' 
“ঈশ্বর প্রতাক্ষগোচর নয়? 
সুতরাং 'ঈশখরের সত্তা নেই?। 


২১২ ভারতীয় দর্শন 


এত মতবিরোধ | বস্ততঃ, বিভিপ্ন দর্শন সম্প্রদায়ের জগৎ ব্যাখ্যা বস্ততঃ 
জগতকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। 
ক্তরাং কোন অবধারণ ( নয়) যে চরম সত্য নয়--একটা বিশেষ দ্দিক থেকে 
সত্য, এটুকু প্রকাশ করার জন্ত প্রতিটি অবধাঁরণের পুর্বেই “স্তাৎ বা “একদিক 
থেকে” কথাটি জুড়ে দেওয়া উচিত। যেমন, ফুলটি হলদে 
না বলে বলা উচিত “একদিক থেকে ফুলটি হলদে 
জৈনদের এই মতবাদই ত্যা্দবাদ নামে পরিচিত। আমদের প্রতিটি অবধারণের 
সত্যতা যে শর্তাধীন এটুকু বোঝানোই স্তাদবাদের উদ্দেশ্ত। টজনদের মতে 
“নয়? হল সপ্তভঙ্গী | 

জনমতে যে কোঁন বস্বর অনস্তধর্ম আছে । এই ধর্ম ছু'প্রকার--ভাবাত্মক 
(8010780155 ) এবং অভ্াবাত্মক (7)6690৮০ )॥ ভাবাত্মক ধর্ম হল 
সেগুলি, যাঁর ছ্বার। বস্তর স্বরূপ ব। প্রতি নিরপণ কর যায়; যেমন-_-শাশ্ষের 
ভাঁবাত্মক ধর্ম ও ক্ষেত্রে এই ভাবাত্মক ধর্ম হল মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, জাতি, 
অভাবাত্মক ধর্ম বর্ণ, গঠন, জন্মস্থান ইত্যার্দি। মাচ্ষটির মধ্যে যে ধর্ষের 
অভাব থাকার জন্য তাঁকে অন্যান্ত বস্ত থেকে পথক করা যাঁয় সেগুলি হল 
অভাবাত্মক ধর্ম; যেমন- মানুষটি কৃষ্ণবর্ণ নয়, বেঁটে নয়, অশিক্ষিত নয়, 
আফ্রিকাবাদী নয় ইত্যাদি। জনমতে কোন বস্তর পূর্ণ জ্ঞান বলতে বস্তর এই 
অসংখ্য ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক ধর্মের জ্ঞান বোঝায় । এই জ্ঞানের অধিকারী 
হওয়! কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ, কেবল-জ্ঞানী সিদ্ধপুরুষদের পক্ষেই সম্ভব । 

জৈনদের মতে যা গুণ এবং পর্যায়বাশষ্ট তাই দ্রব্য । যাতে ধর্ম আছে ক! 
থাঁকে, তাই ধর্মী এবং তাই ভ্রবা। যা দ্রব্যের স্বরূপগত ধর্ম এবং যাঁর জন্যে 
দ্রব্য স্থিতিশীল তাকে বলা হয় গুণ ; যেমন-_আত্মার চৈতন্য ধর্ম। যা দ্রব্যের 
ধাঁ গুণ এবং পর্যায়. আগন্তক ধম এবং যার জন্য দ্রব্য পরিবর্তনশীল তাকে বলা 
বিশিষ্ট তাকে দ্রব্য হয় পর্যায় । যেমন ইচ্ছা, দ্েষ, সুখ, দুঃখ প্রদ্ভৃতি আত্মার 
আগন্ধক ধর্ম। গুণের দিক থেকে দ্রব্য স্থিতিশীল এবং 
পধায়ের দিক থেকে দ্রব্য পরিবর্তনশীল। জেন দীর্শনিকগণ বৌদ্ধদের 
ক্ষণিকত্ববাদ এবং বেদীস্ত দর্শনের নিত্যবার্দ উভয়ই অস্বীকার করেন। 


হাদবাদ 
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জৈনদের মতে পরিবর্তন ও স্থায়িত্ব উভয়ই সত্য । বৌদ্ধগণ ও অদ্বৈতবেদাস্তীর 
ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন বলেই এই বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হুন। 
জৈনদের মতে জ্ব্য ছু'শ্রেণীতে বিভক্ত__আর্তকায় এবং অনস্তিকায়। 
যার বিস্তৃতি বা কাঁয় আছে, অর্থাৎ বা দেশ জুড়ে থাকে তাকে অস্তিকায় 
বলে। যাঁর বিস্তৃতি বা কায় নেই, যা দেশ জুড়ে থাকে 
ব্য ছ"প্রকাব-_ 
অস্তিকায় ও না, তাকে অনস্তিকায় বলে। কাঁল হল অনন্তিকাঁয়। 
অনস্তিকায় অন্তিকায় দ্রব্য আবার ছু*শ্রেণীতে বিভক্ত--জীব এবং 
৮৭১০:০১- অজীব। জীব ও আত্মা এক ও অভিন্ন । জীবকে আবার 
আজীব ছু'ভাঁগে ভাঁগ কর] হয়-_মুক্ত এবং বদ্ধ। বদ্ধজীব আবাঁর 
বন্ধজীব দ্ু'প্রকাব_ ছুঃপ্রকার--এস অর্পৎ বিচরণশীল এবং স্থাবর অর্থাৎ 
সির গতিহীন । স্থাবর জীব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও উত্ভিদ 
_ এই পাঁচ প্রকার দেহে বাস করে । অজীব চার প্রক্কাঁর-_ ধর্ম, অধর্ম, আকাঁশ 
ও পুগল | পু্দগল ছু'প্রকার-_-অণু এবং সংঘাত । 
জৈনমতে যে দ্রব্যের চেতনা আছে তাই জীব। জীব শু আত্মা অভিন্ন। 
ঠচতন্ত আত্মার স্বর্ূপগত ধর্ম। সকল রকম কর্মের বন্ধন থেকে যাঁরা মুক্ত, 
সেই মুক্ত জীবদের চেতনা সবচেয়ে বেশী এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও 
উদ্ভিদ দেহধারী জীবের চেতন সবচেয়ে কম। আত্মাই 
জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা । আত্মা নিন্য ও অপরিণামী 
যদিও এর অবস্থাগুলি পরিবর্তনশীল । আত্ম! দেহ থেকে ভিন্ন এক অতিরিক্ত 
সত্ব এবং আত্মমচেতনতার মাধ্যমে আত্মার অস্তিত্ব সাক্ষাৎ ভাঁবে জানা যাঁয়। 
কর্মশস্থির প্রভাবহেতু আত্মা পরপর এক একটি দেহ ধারণ করে এবং যখন যে 
দেহে থাকে, সেই দেহের আকার ধারণ করে। প্রদীপের আলোক যেমন 
একটি কক্ষকে আলোঁকিত করে সেরূপ আত্মা যে দেহে অবস্থান করে, সেই 
সমগ্র দেহখানিকে চৈততন্যযুক্ত করে রাখে । এই অর্থে আত্মা অমূর্ত হয়েও 
অন্তিকায়। জৈনমতে আত্মীর অস্তিত্ব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় এবং স্খ-ছুঃখ 
প্রভৃতি আত্মার ধর্মকে প্রত্যক্ষ করাঁর সময় আত্মারও প্রত্যক্ষ হয়। জৈনগণ 
চার্বাকমত খণ্ডন করেন । তীর্দের মতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যেও 


জীব ও আত্ম! অভিন্ন 
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জান! যায়। শকটের যেমন চালক আছে, তেমনি দেহেরও চালক এবং নিয়ন্ত্া 
আছে, যা হল আত্মা। বস্ততঃ, ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মাই চালনা করে | কুম্তকার 
আত্মার অস্থিত্বেব যেমন ঘটের নির্মীতা, তেমনি এই দেহের নির্মাতা হল 
পক্ষে যুক্তি আত্মা । চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ। কিন্ত 
প্রতাক্ষের সাহাঁযো জড়-উপাদ্দীন থেকে চৈতন্যের উদ্ভব কি কোথাও প্রতাক্ষ 
করা যায়? চৈতন্য দেহের ধর্ম হতে পারে না, তাহলে মৃতদেহেও চেত্তন্য 
থাকত। চার্বাকরা যদ্দি বলেন যে জড-উপার্দানের বিশেষ সংমিশ্রণে যে দেহ 
গঠিত হয় তাতেই চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, ত।হলে জড়-উপাদাঁন গুলিকে একত্র 
করার জন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় । আত্ম! দি দেহ্ঁতিরিক্ত 
কোন সত্ব না হত তাহলে “দেহে আত্মা নেই'_-এই বচন হত সম্পূর্ণ অর্থহীন । 
টউজৈনমতে আত্মা এক নয়, বহু। 

জৈনমতে অজীবের কোন প্রাণ ব1 চেতনা নেই। এই অজীব পাঁচ 
প্রকার__পুদগল (1739662: ), আকাশ (558০০), কাল (0006 ), ধর্ম ও 
অধর্ম। জৈনদর্শনে জড়কে পুদগল নামে অভিহিত করা হয়। জড়বস্তর ছুটি 
রি অহা ভর -5 হজ ঘট, পট প্রভৃতি জড়দ্রবা স্ুল, 
পুদগল, আকাশ, এগুলি বিভিন্ন অংশের সমবাঁয়ে গঠিত। কোন স্থল জড- 
০০045054 দ্রব্যকে ক্রমান্বয়ে বিশক্ত করতে থাকলে শেষ পধস্ত এমন 
এক অবস্থা আসে যখন তাকে আর বিভক্ত করা চলে ন। এই স্থুক্ম 
অবিভাজ্য জড়কণাগুলিকে অণু বলা হয়। ছুই বা ততোধিক অণু একন্র 
মিলিত হলে সংঘাত বা ব্বদ্ধের স্থঙি হয়। আমাদের দেহ এবং ভড়ভ্্রব্য হল 
সংঘাত । পুদগলের চারটি গুণ আছে-_স্পর্শ, স্বাদ, গন্ধ এবং বর্ণ। 

যে সমস্ত বন্তর বিস্তার আছে সেগুলি আকাশে অবস্থান করে। পুল, 
আত্মা, ধর্ম ও অধর্ম সব কিছুই আকাশে অবস্থান করে। জৈনমতে আকাশ 
ছ'প্রকার--লোকাকাশ (2110 599০০ ) এবং আলোকাকাশ (61005 
508০6 )। জড়বস্ক যে আকাশ আশ্রয় ক'রে অবস্থান করে সে আকাশ 
লোঁকাকাশ এবং এই লোকাকাশ অতিক্রম করে যে মহাশৃন্ত বিরাজ করছে তা 
হল জালোকাকাশ । এখানে কোন -ভ্রব্যই থাকে না। আকাশ প্রত্যক্ষ কর! 
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যায় না, অন্মামের সাহাযষ্যেই জানা যায়। কাল (0006 )-ও গ্রত্যক্গগোঁচর 
নয়) অন্থমানের সাহায্যেই "কালের অস্তিত্ব জান! যায়। দ্রব্যের বর্তনা ব? 
অবিচ্ছিন্নতা (০9০61001 )১ গতি, পরিবর্তন, নৃতনত্ব, প্রাচীনত্ব প্রভাতি 
কালের জন্যই সম্ভব হয়। কাল শ্মনস্তিকায় এবং এর কোন বিস্তৃতি নেই। 
কাল এক ও অবিভাজ্য । একই কাঁল জগতের সধত্র বিরাজ করছে। জৈনরা 
পারমাঁথিক ও ব্যবহারিক-__কাঁলের এই ছুটি বিভাগ ম্বীকার করেছেন। বর্তন! 
বা অবিচ্ছিন্নতা পারমাধিক কান্দের এবং সকল প্রকার পরিবর্তন ব্যবহারিক 
কালের লক্ষণ । আকাশ এবং কালের মত ধর্ম ও অবর্ষমও অনুমানের সাহায্যে 
জানা যাঁয়। বর্ম, এবং “অধর্ম? যথাক্রমে পুণ্য ও পাঁপ অর্থে জৈনশাস্ত্ে ব্যবস্তত 
হয়নি, এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । ধর্স আছে বলে গতিশীল পদার্থের 
গতি এবং অধর্ম আছে বলে স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি সম্ভব। 

জৈন নীতিশাস্বই টজনদর্শনের উল্লেখষোগা অংশ | টজনমতে সম/ক চরিত্র 
গঠনের জন্যই অধিবিদ্ভা বা তববিগ্ভার আলোচনার প্রক্মোজন। সমাক্‌ 
চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্ট হল মোক্ষলাভ। আত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত এবং অনন্ত জ্ঞান, 
শক্তি ও আনন্দের অধিকারী । কর্মের দন্তই আত্মার বদ্ধ অবস্থা। পুর্বজন্মের 
কৃতকর্মের ফলে ভোগ, লালা, কাঁমন।, বাসনার স্য্টি হয় এবং এই কাঁমন। 
জীবের বন্ধন দশাব বাঁসনার জন্য আম্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়। জীবদেহ 
কারি পুদ্রগল পরমাণুর দ্বারা স্ষ্ট এবং আত্মা খন বিশেষ একটি 
দেহ ধারণ করে, তখন সেই দেহ গঠনের জন্য বিশেষ ধরণের পুদগল-পর মাণু 
আত্মায় সংযুক্ত হয়। আত্মার এই দেহধারণ আগ্রার স্বাভাবিক ক্ষমতা 
প্রকীশের পথে বাধ। সঞ্চার করে। একেই বল] হয় আত্মার বদ্ধীবস্থা বা 
জীবের বন্ধন। যে আট প্রকার কর্ষের জন্য জীবের বদ্ধাবস্থা স্থচিত হয় 
সেগুলি হল জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, “বদনীয়, মোহনীয়, আযুষ, গোত্র ও 
অন্তরায় কর্ম। ক্রোধ, মান, মায়া এবং লৌভ আত্মায় পুদগল-পরমাণুকে 

যুক্ত করে। এগুলিই বন্ধনের কারণ, এদের কাষায় বলা হয়। 

জীবের বদ্ধ্শা বলতে যদি আত্মাতে পুদগল মংলগ্ন হওয়া বোঝায় ভাহলে 

জীবের মোক্ষ বলতে বোঝায় আত্ম! সম্পূর্ণভাবে পুদগল মুক্ত হওয়া । এর জন্য 


২১৬ ভারতীয় দর্শন 


প্রয়োজন পুর্ব থেকে আত্মাতে ষে পুদগল সংলগ্ন হয়ে আছে তা দূর করা এবং 
নৃতন পুর্দগল যাতে আত্মাতে সংযুকু না হয় তার জন্য সচেষ্ট হওয়া। প্রথম 
জীবেব বন্ধনমুক্তি প্রক্রিয়ার নাম নির্জর1 এবং দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার নাম সংবর | 
925 জীবের কামনা বাঁসনাই আত্মাতে পুদগল সংযুক্তির কারণ 
এবং এই কামনা বাসনার মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞান। অম্যকজ্ঞানের 
সাহায্যেই এই অজ্ঞানতা দূর কর যেতে পারে । সিদ্ধপুরুষ 
তীর্থস্করদের উপদেশাবলী মনোযোগ সহকাঁরে পাঠ করলেই 
সম্যক 'জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। কিন্তু সম্যক্‌ জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্যক 
দর্শন | তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের উপদেশ থে নির্ভরযোঁগ্য অর্থাৎ 
প্রামাণ্য এই বিশ্বাসই সম্যক্দর্শন। কিন্তু জ্ঞান যদি 
বাবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক না হয় তাঁহলে তা নিরর্থক, 
সেহেতু মোক্ষ লাভের জন্য তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত হল সম্যক চরিত্র । কামনা, 
বাসনা, ইন্দ্রিয়, চিন্তা, বাকা ও প্রবুত্তিকে সংযত করাই হুল সম্বাক্‌ চরিত্র। 
সম্যক চরিত্র লাঁভ করার জন্য কোন কোন জৈন গ্রস্থকাঁর 
পঞ্চমহাত্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি হল 
অহিংস, সত্য, অন্ত্েয় ( চৌধবৃত্তি থেকে বিরত থাক ) ব্রহ্মচর্য এবং অপরি গ্রহ 
(বিষয় আসক্তি পরিহার কর1)। সমাকদর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র 
জৈন নীতিশাস্ত্কারদের মতে এই তিনটি গুণ ত্রিরত্বের সমতুলা। এই তিনটি 
জীবের মোক্ষাবস্থার গুণের অনুশীলনের দ্বারা জীবের কামনা বাঁসনা সংযত হয়, 
স্বরূপ আসক্তি বিদুরিত হুয়, কর্মগ্রভাব থেকে আত্ম! মুক্ত 
হয় এবং তখনই জীবের মোক্ষ লাভ ঘটে। কর্ম শক্তির প্রভাব ঘুচে যাওয়াতে 
কর্মের বাধা দূরীভূত হয়। আত্মা অন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনস্ত শক্তি ও 
অনস্ত আনন্দের অধিকারী হয়। এরই নাম জীবের মোক্ষাবস্থা । 

জৈনরা নিরীশ্বরবাঁদী। এই নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে জৈনদের যুক্তি 
হল, কি প্রত্যক্ষ, কি অন্মান কোনটির সাহায্যেই ঈশ্বরের অক্তিত্ব প্রমাণ কর! 
যায় না। যাঁর দেহ আছে তিনিই কার্ষের কর্তা হতে পারেন £ ঈশ্বর যখন 
বিদেহী ব! নিরবয়ব, তখন তিনি এই জগতের কতা হন্নে কি ভাবে? 


সম্যক জ্ঞান 


সম্যক দর্শন 


সম্যক চবিত্ত্ 


বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২১৭ 


প্রত্যেক কার্ধেরই কারণ আছে সত্য, কিন্তু এই পৃথিবী যে কার্ধ তার প্রমাণ 
কোথায় ? কার্য কালে হু হয়, কিন্তু আদ্দিহীন ও অন্তহীন পৃথিবী কোন কালে 
নিরীঙ্বরবাদেব হুষ্ট হয় নি, সেকারণে এই পৃথিবীর কোন কারণ নেই, 
নিও এবং সেহেতু কোন কতার কল্পনাও নিপ্রয়োজন। নিত্য 
পূর্ণতা, অথগুত্ব, সর্বশক্তিমত্ত। প্রভৃতি গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা হয়। কিন্ত 
এগুলি ঈশ্বরের গুণ হতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বরই যদি সর্বশক্তিমান 
হন তাহ! হলে তিনি স্ব কিছুই হষ্টি করতে পারেন; কিন্ত তিনি সব কিছুর 
সৃষ্টিকর্ত। নন--যেমন ঘট, পট ইত্যাদি । | 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মুক্াত্মা, সিদ্ধপুরুষ তীর্ঘস্করদের পুজা 
ও ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা জৈনগণ বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। এই সকল 
ুক্ত পুরুষ দেবস্থুলভ গুণের অধিকাঁরী। সাধারণ জীবের কর্তব), এই 
সকল পবিত্র সিদ্ধপুরুষদের পবিত্র চরিত্রকে অন্গনরণ করে মোক্ষ লাভের দুম 
পথে অগ্রসর হওয়া। সাধনা দুর্গম পথে এই নকল সিদ্ধপুরুষ আলোক- 
বতিকার কাজ করেন। তবে টজনরা বিশ্বাম করেন যে, মোক্ষলাভ অপরের 
অন্গ্রহে ঘটে না, নিজ প্রচেষ্টাতেই এই মোক্ষলাভ সম্ভব । 

সকল জীবের প্রতি সহানুভূতি ও অহিংসা পালন করাই জৈনধর্মের 
জৈনধর্মে সহানুভূতি ও এক অস্তরঙ্গ দিক। জৈনরা স্বর্গের দেবতাকে নয়, 


অতিংসা মান্ষকেই বড় করে দেখেছেন । তাই জৈনধর্ম ও দর্শন 
মানবিকতার সরে মুখর | 


যেহেতু জৈনর1 বাহজগতের সত্তা স্বীকার করেন, সেহেতু জৈন দর্শন 
জৈন দর্শন বন্তবাদী, বশ্তবাঁদী। যেহেতু জৈনর! একাধিক সততায় বিশ্বাসী, সেহেতু 
বহুত্ববাদী ও এই মতবাদ বহুত্রবাদের সমর্থক। টজনরা নাস্তিক, 
বিডি ঘেহেতু জৈনরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না এবং 
ঈশ্বরের সত্তায় অবিশ্বাস করার জন্য তীর নিরীশ্বরবাদী । 
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হিমালয়ের পাদর্দেশে প্রাচীন কপিলাবস্ত নগরে শাকাবংশের এক 
রাজপরিবাবে খ্রীষ্টপুর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ বা গৌতম 


২১৮ ভারতীয় দর্শন 


বুদ্ধের জন্ম হয়। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে তিনি উপলন্ধি করলেন 
এই জগৎ ছুঃখে পরিপূর্ণ । এক শাস্ত, সৌম্য দর্শন নিভর্খক সন্গ্যামীর দেখা পেকে 
দুঃখের হাত থেকে পরিজাণ লাভ করার জন্য তিনি সন্ন্যাস 
জীবন গ্রহণ করে উনত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার পরিত্যাগ 
করেন । প্রায় ছু বছর ধরে কঠোর তপশ্র্যার ও দেহিক নির্যাতনের মাধ্যমেও 
যখন তিনি সতোর সন্ধান পেলেন না তখন তিনি চরম কৃচ্ছুসাধনার ব্যর্থতা 
সম্পর্কে অবহিত হলেন। তখন তিনি কঠোর তপস্যা ও সাঁধন।র মাধ্যমে 
সত্যান্ছসন্ধানে ব্রতী হলেন এবং জগতের দুঃখের যে রহস্য তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে 
সম্যকজ্ঞান লাভ করলেন। সিদ্ধার্থ হলেন বুদ্ধ বা সম্যকজ্ঞানী। সত্যের 
সন্ধান পেয়েও তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। কেবলমাত্র নিজের মুক্তির জন্য নয় 
বিশ্বের লোককে ছুঃখকষ্ট থেকে চিরমুক্ত কর।র জন্য তিনি তার ধর্মবাণী প্রচার 
করার সংকল্প করলেন। তীর এই বাণীই বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ভিত্তি। 

বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রস্থই রচন] করেননি । তিনি মুখে মুখেই তীর 
উপদেশবাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে তার অমূল্য 
উপদ্দেশ ও বাণীগুলিকে সংরক্ষিত করার প্রয়োজন দেখা দেওয়াতে ভার শিষ্যরা 
পেগুলিকে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এগুলিকে পিটক বলা হয় এবং এগুলি 
দি পালি ভাষায় লেখা । এই পিটকের সংখা! তিনটি এবং 
বিনয়পিটক, হৃত্পিটক সংক্ষেপে এগুলিকে ত্রিপিটক বলা. হয়। এই পিটকগুলি হল 
ও অতিধর্মপিটক (১) বিনয় পিটক (২) স্ত্ব পিটক ও (৩) অভিধর্মপিটক | 
বিনয় পিটকে বৌদ্ধ সন্গ্যাসী বা ভিঙ্ষর্দেরে আচরণ অম্পকীর নিয়মাদি, 
সুত্তপিটকে বৌদ্ধধর্মের উদ্দেখ্ত, সাধনা ও ফল এবং অভিধর্মপিটকে বুদ্ধদেবের 
বচনের্‌ ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ভাষা লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

দুঃখ এবং ছুঃখনিরোধের উপায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা 
তীকে চারটি সত্যের সন্ধান দিয়েছিল। এই চারটি সতা বৌদ্ধ দর্শনে চত্বারি 
আর্ধ সত্যানি' ব1 গারটি আর্ধ সত্য" নামে পরিচিত ।' 
এই চণরটি সতা হল (১ ছুংখ আছে (২) ছুঃখের কারণ 
আছে (৩) দুঃখের নিরোধ আছে এবং (৪) দুঃখ নিরোধের পথ আছে। 


বুদ্ধেব জীবনী 


চারটি আর্যপত্য 
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প্রথম আর্ষসত্য 2 ছুঃখ আছে । এই সংসার ছুঃখময় । জন্ম চুঃখ, জর! 
তঃখ, রোগ ছুঃখ, মরণ ছুঃখ, শোক, ক্লেশ, উদ্বেগ, আকাজ্ফা, অপ্রিয় সংযোগ, 
'দুংখ আছে'__ প্রিয় বিচ্ছেদ, সংক্ষেপে যা কিছু আসক্তি প্রস্থত তাই 
মিযিনালনা ছুঃখময় । এই সংসারে জীব ব্যাধি, জর1 ও মৃত্যুর 
অধীন । সকল বস্তই ক্ষণস্থায়ী । এগুলিই দুঃখের স্্টি করে । মানুষের কামনাই 
বাসনা সষ্টি করে এবং এই কামনার অপরিপূর্ণতাই মানুষের দুঃখ উৎপন্ন করে। 
এই সংসারে কেবল দুঃখ, কোথাও সখ নেই, কোথাও আনন্দ নেই। সংসারে 
স্থখ থাকলেও প্রতিটি স্বখের মধ্যেই দুঃখের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে । সব কিছুই 
অনিত্য। যা অনিত্য তাই ছুঃখময় | 

দ্বিতীয় আর্ষসভ্য ; দুঃখের কারদ আছে । সংসারে যেমনি ছুঃখ আছে 
তেমনি দুঃখের কাঁরণ আঁছে। পপ্রতীত্য সমূৎপাদ” ব। কার্ধকারণ সম্পর্কের 
ভিত্তির উপরই দ্বিতীয় আর্ধসত্যটি প্রতিষ্ঠিত। 'প্রতীত/ সমুৎপাদ” নীতি অনুসারে 
এ জগতে কোন কিছুই অকারণে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক ঘটনাই কোন 
পূর্বব্তী ঘটনা থেকে উদ্ভুত হয়। প্রতোক ঘটনাই কোন কাঁবণবশতঃ ঘটে 
'ছুঃখেব কাবণ আছে* থাকে । সুতরাং দুঃখও অকারণে ঘটত্ে পারে না। এই 
_দ্ধিতীয আধপত্য ছৃঃখেরও কারণ আছে। জর মরণের কারণ হল জাতি বা 
জন্ম, জাতির কাঁরণ ভব বা পুনরায় জন্মগ্রহণের আকুলতা। ভবের কারণ 
উপদ্দান বা! জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি, উপাদানের কাঁ্ণ হল তৃষ্ণা বা 
ভোগম্পৃহী, তৃষ্ণার কারণ বেদন। বা পুর্ব অভিজ্ঞতালব স্বখান্তূতি, বেদনার 
কারণ সংযোগ বা ম্পর্শ। স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এবং 
ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ বা দ্রেহ-মন সংগঠন । নামরূপের কারণ চেতনা 
বা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার বা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাঁপ। 
এই সংস্কারের কারণ হল অবিদ্যা ব1 চারটি আর্ধ সত্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব । 
অবিগ্যাহেত মান্থষ মিথ্যাকে মতা, অনিশ্চিত ও অনিত্য বস্তকে ধরব ও নিত্য 
জ্ঞান করে । বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের কারণকার্ শৃঙ্খলের কথায় আমরা দেখতে 
পাঁই মোট বাঁরটি বা দ্বাদশ কারণ। এই কার্ষকারণ শঙ্খলাকে দ্বাদশ নিদান 
বা] ভবচক্র বলে। 


২২৭ ভারতীয় দর্শন 


তৃতীয় আর্ধলত্য ঃ দুঃখের নিরোধ আছে-_যে কারণের জন্য দুঃখের 
'ছুঃখেব নিবোধ আছে" উদ্ভব তার ধ্বংসতেই ছুংখের নিরোধ ।॥ ছৃঃখের আত্যস্তিক 
তীয় আসত. নিরোধ বা দুঃখ থেকে চিরমুক্তিই নির্বাণ । নির্বাণ নিক্ছিয় 
অবস্থা নয়। নির্বাণ লাভের পর অনাঁসক্ত ভাবে কর্ম করলে বন্ধনের কোঁন 
সম্ভাবন। থাকে না। 

চতুর্থ আর্ধদত্য  ছু'ংখ নিরোধের মার্গ বা পথ আছে। এই পথকে বৌদ্ধ 
দর্শনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে অভিহিত করা হুয়েছে। এই পথের আটটি স্তর বা 
'ছংখ নিরোধের পথ অঙ্গ হল-_(১) সম্যক্‌ দৃষ্টি ব চারটি আধসত্য সম্পর্কে 
আছে'_চতুর্থ আর্ধসত) জ্ঞান লাভ করা। (২) সম্যক সংকল্প অর্থাৎ পাখিব 
বিষয়বস্তর প্রতি অনাসক্তি, ভোগ বাঁসন। জয় করার ইচ্ছা এবং হিংসা, দ্বেষ ও 
রাগ বিসর্গন দেওয়ার সংকল্প (৩) সম্যক বাক বা বাক সংযম অর্থাৎ সত্য কথন, 
সংযত, শিষ্ট ও প্রীতিপর্দ আলাপ আলোচনা (৪) সম্যক কর্মীস্ত বা সংযত 
আচরণ অর্থাৎ প্রাণী হত্যা, চৌর্ধ ও ইন্দ্রিয় সেবা থেকে বিরত হওয়া (৫) 
সম্যক আল্ীব বা সদুপায়ে জীবিকাঁনিবাহ কর] (৬) সম্যক্‌ ব্যায়াম অর্থাৎ 
কুচিন্তার বিনাশ ও সৎচিস্তার সংরক্ষণ ও উৎপাদনে সচেষ্ট হওয়া (৭) সম্যক্‌ 
স্বৃতি (৮) সম্যক সমাধি | বুদ্ধদবের অষ্টার্গিক মার্গ তিনটি স্কন্ধে বিভক্র__ 
(১) প্রজ্ঞা, (২) শীল এবং (৩) সমাধি । 

বুদ্ধদেব তববিছ্যার জটিল সমস্যার আলোচনায় কোন আগ্রহ প্রকাশ 
করতেন না। তবুত্তার নৈতিক শিক্ষার মূলে কতকগুলি দার্শনিক তত্ব আছে 
এবং তার নীতিশান্ত্র এই দার্শনিক তত্বগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত; এই দার্শনিক 
তত্বগুলি হল প্রধানত: (১) প্রতীত্য সুমুৎপাঁদ নীতি (২) কর্মবাদ (৩) অনিত্যবাঁদ 
এবং (৪) অনাত্মাবাদ। 

(১) প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতিত্ন অর্থ যা কিছু আছে তা৷ কারণ পরম্পর। থেকে 
উদ্ভৃত। যা কিছু ঘটে তা কোন পূর্ববর্তী কারণের উপর নির্ভর । এ মতবাদ 
প্রতীত্য সমুত্পাদ অনুসারে জগতের কোন পরিণতি কারণের (9781 ০৪49০) 
মীতি স্বান নেই। এমন কোন শাশ্বত সত্তা নেই মা কাঁরণ- 

ভর না হয়ে অনস্তকাল ধরে বিরাজ করতে পারে। (২) কর্মবাদ_ এই 
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মতবাদ অনুযায়ী মানষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। 
যে যেরূপ কর্ম করবে তাকে সেরূপ ফল ভোগ করতে 
হবে। কর্ম ছু'প্রকার-_সকার্ম ও নিষফাঁম। নিষ্কাম কর্মের 
কোন কর্মফল ভোগ নেই। (৩) অনিত্যবাদ--সব কিছুই অনিত্য, কোন 
কিছুই শাশ্বত ব1 চিরস্তন নয়। পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ 
অর্থাৎ সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিকগণ বুদ্ধদেবের 
অনিত্যবাদকেই ক্ষণিকত্ববাদে পরিণত করেন। এই মতবাদ অন্তুযাঁয়ী প্রতিটি 
বস্তই একটিমাত্র ক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়। (৪) অনাত্মাবাদ-_বুদ্ধদেব কোন 
শাশ্বত বা চিরস্তন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 
যেহেতু সব কিছুই নিত্য এবং ক্ষণিক সেহেতু কোন 
চিরন্তন আত্মার অস্তিত্ব থাঁকা সম্ভব নয়। কোঁন এক মুহুর্তে আমার্দের মধ্যে 
যেসব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখি, সেই মানসিক প্রক্রিয়ার ধার] বা 
প্রবাহই আত্মা । চেতনার অবিরাম প্রবাহই হল আত্মা। এই প্রবাহের 
অন্তরালে কোন শাশ্বত বা চিরস্তন সত্তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কোন সনাতন 
আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে জন্মাস্তরবাকে কিভাবে সমর্থন করা যায়? 
বৌদ্ধ দীর্শনিকর্দের মতে জন্মান্তর অর্থে কোন চিরস্তন আত্মার নতুন দেহ 
পরিগ্রহ নয়। জন্মাস্তর অর্থে বর্তমান জীবন থেকে পরবতী জীবনের উদ্ভব । 
জীব হল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ । এই মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে 
আর এক জন্মে প্রবাহিত হয়। 
বৌদ্ধধর্ষে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। বৌদ্ধমতে পরিণতি কাঁরণরূপে 
কোন জগৎ-কর্তার কোন জগৎ-কর্তার অস্তিত্ব নেই, কেনন। পরিণতি কারণ 
আস্তিত্ব নেই বলে কিছুই নেই। নৈতিক অগ্রগতির জন্য ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই । কর্মবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাকে প্রয়োজনহীন্‌ 
প্রতিপন্ন করে। কর্ম থেকে বড় কিছু নেই। 
বুদ্ধদেব জীবিত থাকাঁকাঁলীন তার শিষ্যবর্গ তাঁর নির্দেশে অনুসারে 
দার্শনিক তত্বের আলোচনা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিলেন । কিন্ত 
বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তার শিষ্যবর্গ বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন দিকগুলির পুর্ণাঙ্গ 


কর্মবাদ 


অনিত্যবাদ 


অনাত্মাবাদ 


২২২ ভারতীয় দর্শন 


আলোচনায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন । এর ফলে চারটি দর্শন সম্প্রদ্দায়ের 
উদ্ভব ঘটে । 

(১) মাধ্যমিক দর্শন $ এই দর্শন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন 
নাগাজুন। এই মতবাদ অনুযায়ী ফি বাহাবস্ত, কি 
মানমিক প্রক্রিয়া সবই শুন্য । বস্ত বামন কোন কিছুরই 
সত্তা নেই। জড়জগৎ এবং মনোজগং উভয়ই মিথ্যা | 

(২) যোগাচার দর্শন 2 অসঙ্গ, বন্থবন্ধ, মৈজ্রেয়নাথ, দিউনাগ প্রভৃতি 
দার্শনিকর1 যৌগাচারবারদ ব1 বিজ্ঞানবার্দের সমর্থক । 
এই মতবাদ অন্সারে জভবস্তর সত্তা নেই শত্য কিন্তু 
চেতনার সত্তা আছে। চেতনার অস্তিত্ব কোনমতেই অন্বীকাঁর করা যায় না। 
চেতনা বা মনের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহলে কোন যুক্তিতর্ক ব৷ 
বিচারের সত্যতা প্রমাণ করা যাবে না। 


মাধ্যমিক দর্শন 


যোগাচাব দর্শন 


(৩) পৌত্রান্তিক দর্শন ঃ তক্ষশিলার কুমারলাতকেই এই দার্শনিক 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। পৌত্রান্তিকরা সর্বান্তিবাদী। এই 
দার্শনিকর। জড়বস্ত এবং মন উভয়েরই স্বতস্থ সত্তা স্বীকার করেন। বাহ্যবস্তর 
প্রকৃতই যদ্দি কোন অস্তিত্ব না থাঁকে, তাহলে বাহাবস্তর 
ভরান্তিমূলক অস্তিত্বের বিষয়টিকে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে 
পড়ে । সাপের অস্তিত্ব আছে বলেই দড়িটিকে সাপ বলে মনে হয়। শ্রক্কৃত 
সাপের অস্তিত্ব না থাকলে “একটি সাপের মতন'--এজাতীয় উক্তির কোন অর্থ 
হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বস্ত ও বস্তর চেতন] যেহেতু সমকালীন তাপ দ্বার! প্রমাণিত 
হয় না যে বস্ত ও বস্তর চেতনা অভিন্ন। তৃতীয়তঃ, বস্তর স্বতন্ত্র সত্ব! স্বীকার ন! 
করলে বিভিন্ন চেতনার পার্থকা ব1 বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা কর] সম্ভব নয়। চতৃর্থতঃ, 
বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার না করলে, চেতনা বস্ত অনুযায়ী হয়েছে কিনা, তা 
নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে । পঞ্চমতঃ, বন্ধক আমাদের প্রয়োজন মেটায়, 
সে কারণেও বগ্তর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়! বদ্বর গুত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ 
জ্ঞান সম্ভব নয়। বস্ত আমাদের মনে যে ধারণার স্থ্টি করে আমরা সাক্ষাৎ 
ভাবে কেরগমাত্র সেই ধারণাগুলিকেই জানি । এই ধার'গুলি হল বস্তর 


সৌত্র'স্তিক দর্শন 


বিভিন্ন ভারতীয় দশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২২৩ 


অন্নুলিপি। এই ধারণাগুলির মাধ্যমে অনুমানের সাহায্যে আমর বস্তর 
অস্তিত্ব অবহিত হই। যদ্দিও বস্তর জ্ঞান অন্ুমানলব্ধ, তবু বস্তর অস্তিত্ব 
অস্বীকার করা যাঁয় না। এই মতবাদ বাহান্রমেয়বাদ নামেও পরিচিত। 

(৪) বৈভাবিক দর্শন? অভিধর্ম-বিভাষ অনুসরণ করার জন্যই একে 
বৈভাষিক দর্শন বল হয়। বৈভাষিকরা জডজগৎ ও মনোজগৎ উভয়েরই 
স্বতন্থ সত্তা স্বীকার করেন। তবে তীর্দের মতে বস্তর অস্তিত্ব আমরা অন্থমানের 

সাহায্যে জানি না, বস্তকে আমরা সাক্ষাৎ্ভাবে প্রত্যক্ষ 

করি। বস্তকে যদি সাক্ষাত্ভাবে জানা না যায় তাহলে 
মনের ধারণাটি যে বস্ত্র অন্থুলিপি, ত। জানা সম্ভব নয়। চেতনা-বহিভূতি 
বপ্তর নিজস্ব সত্তা আছে এবং তাঁকে সোজাস্তজি শ্রতাক্ষ করা যায়। 
বৈভাষিকদের বাহ-প্রতাক্ষবাঁদী বল] হয়। 

বৃদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে প্রাচীনপন্তী ও নবীনপন্থী-_-এই 
দুটি বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের সষ্টি হল। প্রীচীনপন্থীর! বুদ্ধদেবের নীতি ও আদর্শকে 
বিন্দুমাত্র পরিবতিত করতে রাঁজী নন এবং এর! হলেন হীনযানী। নবীন- 
পন্থীরা ছিলেন পরিবর্তনের পক্ষপাতী 'এৎং এ'বা হলেন মহাযানী। হীনধাঁন 
হবীনযান ও মহাযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধের ধর্মোপদ্দেশ, নীতি ও বাণী যথাযথ 
00 অন্নরণ করার পক্ষপাতী । নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্য হল 
আম্মমুক্ত এবং এই আত্মমুক্তি হবে প্রতিটি ব্যক্তির লক্ষ্য ' এই নির্বাণের 
জন্ত অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। মহাযাঁনীরা মনে 
করতেন যে আত্মমুক্তির আদর্শটি স্বার্থতুষ্ট । নিধাণের লক্ষ্য আত্মমুক্তি নয়, 
পরনজ্ঞান লাভ কর এবং পরমজ্ঞান ও ভালবানার দ্বারা বিশ্বের দুঃখজর্জরিত 
মানুষের হুঃখ দূর করে তাদের মোক্ষ লাভে সহায়তা কর]। 

৪1 স্যাল্-দক্পঞ্ম (176 5৪১৪, 72151195019] ) £ 

মহষি গৌতম ন্থায়-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা । ন্যায়-দর্শন প্রধানতঃ যথাষথ জ্ঞান 
মহধি গৌতম গ্ঠায়. লাভের পদ্ধতি নিয়ে আলোচন। করে। কি উপায়ে বা কোন 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কোন্‌ বিধি অন্গদরণ করে যুক্তিতর্ক করলে আমরা যথাযথ 
জ্ঞান পাভ করতে পারি, স্টায়-দর্শন প্রধানতঃং তারই আলোচন। করে। 


বৈভাষিক দর্শন 


২২৪ ভারতীয় দর্শন 


হ্যায়-দর্শনে জ্ঞানকে ছু'ভাগে ভাগ-কর! হয়েছে-_প্রমা" বা যথার্থ জ্ঞান এবং 
'অপ্রমা' বা অবথার্থ জ্ঞান। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয়ের 
যথার্থ অন্ছভব ! কোন বিষয়ের যে গুণ, সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাষথ 
আছে, এরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যখন আমর! কোন 
ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং জানি যে বন্তত ঘটের মধ্যে ঘটত্ব 
বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান । কিন্ত কোন বস্তর মধ্যে যে গুণের 
অস্তিত্ব প্ররূতপক্ষে নেই, কোন বস্ততে মেই গুণ যখন আমরা জানি, তখন 
আমাদের জ্ঞান অধথার্থ। যখন আমর দড়ির মধ্য সাপের গুণ উপলব্ধি করি, 
য1 প্ররূতপক্ষে দড়িতে নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান । 

নৈয়ায়িকর্দের মতে প্রমাণ চার প্রকার-_ প্রত্যক্ষ (62:০9007), অনুমান 
(10665101506), উপমান (002019811900) এবং শব্দ (755610007%)। প্রত্যক্ষ 
হল বিষয় এবং ইন্ড্রিয়ের সন্িকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং ষথার্থ জ্ঞান । কোন 
প্রমাণ চার প্রকাৰ_. কোন নৈয়ায়িকদের মতে প্রত্াক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান 
প্রত্যক্ষ অনুমান,  প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীতুক্ক করা হয়েছে। প্রথমতঃ) 
উপমান এবংশব্ _ প্রতাক্ষকে ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা লৌকিক ও 
অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার ছু'প্রকার ; যথা, বাস্ব এবং মানস । 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার--(১) সামান্য প্রতাক্ষ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ । 

চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি উন্দররিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ 
বলে। মন এই অন্তরীক্দিয়ের মাধ্যমে আত্মা মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান 
লাভ করে, একে বল! হয় মানস-প্রতাক্ষ ! লৌকিক 
প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক 
সন্নিকর্ষ ঘটে । অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার--সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ ও 
যোগজ লক্ষণ। মনুষ্যত্বের মাধ্যমে সকল মানুষকে প্রত্যক্ষ করাই হল লামান্ত 
অলোঁকিক প্রত্যক্ষ লক্ষণ প্রত্যক্ষ, কারণ “মনুষ্যত্ধ* এই সামান্য ধর্মকে লৌকিক 
তিন প্রকাব--সামান্ত- ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর] চলে না। দিরফ দেখতে 
লক্ষণ, জ্বানলক্ষণ ও 
যোগজলক্ষণ ঠাণ্ডা, এ হল জ্ঞানলক্ষণের উদাহরণ। যোগীরা 
অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য অতীত এবং ভল্প্যিৎ দুরব্তা এবং 


প্রমা এবং অপ্রমা 


লৌকিক প্রত্যক্ষ 
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অতি সুস্থ বস্তও প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এ হল যোগজ প্রত্যক্ষণ। নিবিকল্প 
প্রত্যক্ষ হল কোন বস্তর নিছক অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। সবিকল্প 
ভা তাক হয বর ধর্ম বা জাতি সম্পর্কে জ্ঞান লাঁভ করা 
সবিকল্প প্রতাক্ষ অর্থাৎ বস্তটির প্রকৃতি সম্পর্কে স্থস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা। 
প্রত্যভিজ্ঞা হল বস্তকে পুর্ব পরিচিত বস্ত বলে চিনতে 
পারা। কোন জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে এবং তাঁর দ্বারা সমধিত হয়ে কোন 
অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে। প্রত্যেক 
অন্মানে তিনটি পদ এবং কমপক্ষে তিনটি বচন থাঁকবেই। যে বচনগুলির 
দ্বারা অনুমান গঠিত হয় সেই বচনগুলিকে অনুমানের, 
অবয়ব বলা হয়। সপ তিনটিকে বল হয় সাধ্য ( 09101 
02100 )১ পক্ষ (101007 (20) ) এবং হেতু (0019016 6109 )। হেতুর 
অপর নাম লিঙ্গ বা সাঁদন। হেতুর সাহাধ্যে ষাকে লাভ করতে চাই তাই হল 
সাধ্য । যেখানে সাধ্যের অস্তিত্ব স্থির কর] হয় তার নাম পক্ষ। হেতু, সাধ্য এবং 
পক্ষের মধ্যে যোগসাধন করে। পর্বতে ধূম দেখে অন্থমান করি সেখানে বহ্ছি 
আছে, যেহেতু যেখানে ধৃম, সেখানেই বহি । এখানে পর্বত হল পক্ষ, বা্ছ 
“হল সাধ্য, ধুম হল হেতু বা মধ্যম পদ। ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা যে 
কোন নিতুল অন্ুমিতির পক্ষে অবশ্ঠই প্রয়োজন । ব্যাপ্তি হল হেতু বা 
লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের অব্যাভিচারী সম্পর্ক এবং পক্ষধর্মত। হল পক্ষে হেতুর 
অবস্থিতি। 
পুর্বপরিচিত কোন একটি বন্বর সঙ্গে নতুন ও অপরিচিত কোন বস্তর 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যখন নতুন বস্তটি সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি, 
তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান বল হয়। কোন ব্যক্তি 
পুর্বে 'গবয়পত্ত' ( নীলগাই ) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন 
একজন আরণ্যক তাঁকে বলল, “গো সদৃশ গবয়' অর্থাৎ 
গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্য আছে। ব্যক্তিটি অরণ্যে গিয়ে একটি নতুন প্রাণী 
প্রত্যক্ষ করল এবং লক্ষ্য করল যে প্রাণীটির সঙ্গে গরুর সাদৃশ্য আছে। তখন সে 
নতুন প্রাণীটিকে গবয় বলে চিনতে পারল। উপমানের সাহাষ্যেই এই নতুন 
জ্ঞান সে লাভ করল। 


অনুমানের স্বরূপ 


উপমান 
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নৈয়ায়িকদের মতে শব হল চতুর্থ প্রমাণ। নৈয়ায়িকদের মতে শব্ধ হল 
বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্টবাক্য। শবের প্রকৃত 
অর্থ, যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং 
বিশ্বামযোগ্য, তিনিই শব্-তত্তজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আগ্ত। 


শব্দ গ্রমাণ 


নৈয়ায়িকর। বারটি প্রমেয়়( ০৮1০০ 9£1000%/16৭£৩ ) স্বীকার করেছেন। 
আত্মা, শরীর, ইঞ্জিয়, ইঞ্জিয় বিষয় ব1 অর্থ, বুদ্ধি মন, প্রবৃত্তি, দোষ, গ্রেত্যভাব 
( [510 ), ফল, দুঃখ এবং যোক্ষ । এছাড়া নৈয়ায়িকর] ভ্রব্য, গুণ, কর্ম, 
সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবের কথাও স্বীকার 
করেন। এ সব প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় এ জগতে 
দৃষ্ট হয় না। যেগুলি ভৌতিক বা ভূত দ্বারা গঠিত সেগুলিই দৃষ্ট হয়। 
নৈয়াফ়িকদের মতে আত্মা একটি দ্রব্য। এক একটি বিশেষ আত্মা এক 
একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে । বুদ্ধি, স্থখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব প্রভৃতি 
মানসিক অবস্থাগুলি হল কতকগুলি গুণ। যেহেতু দ্রব্য 
ছাঁড়া কোন গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না সেহেতু 
এই গুণগুলির আধার বা আশ্রয়বপে কোন দ্রব্য আছে। এই দ্রব্য হল আত্মা। 
দেহ আত্মা হতে পারে না, কারণ দেহ চতাহীন এবং বুদ্ধিহীন চৈতন্য দেহের 
গুণ নয় বা দেহের ধর্ম নয়, দ্রেহই চেতনার বস্ত। দেহ হল আত্মার কারণ 
ঘাঁর মাধ্যমে আত্মা নিজ উদ্দেশ্য সাধন করে । আত্ম] ইন্দ্রিয় হতে পারে না) 
ইন্দ্িগুলি ভৌতিক, কিন্তু চেতন] ভৌতিক নয় । মনও আত্ম! হতে পারে না) 
মন হল অস্তরীন্দ্রিয় যার সাহায্যে আত্ম। বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ 
করে। আত্ম! ক্ষণস্থায়ী মানফিক অবস্থার ধার। বা প্রবাহ নয়। আত্মা বিশ্তুদ্ 
চৈতন্য নয় ব! প্রাণের সঙ্গেও অভিন্ন নয়। আত্মা দ্রব্য এবং এই ভ্রবাকে আশ্রয় 
রিনার করেই চেতনা থাকে | চেতনা আত্মারই ধর্ম, আত্মা হল 
জ্ঞাতা, করা এবং ভোক্তা । আত্মা স্বর্ূপতঃ অচেতন ও 
নিস্কি় এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। আত্ম! 
নিরধয়ব এবং নিত্য; আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, আত্মা বিভূ বা 
সবব্যাপী। 


প্রমেয় 


আ'ঙ্। 


বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২২৭ 


অপবর্গ বা মোঁক্ষ লাভই জীবের পুকুষার্থ। গৌতমের মতে আত্যন্তিক 
দুঃখ নিবৃত্তিই হল অপবর্গ। আম্মা স্বরূপত: নিজ্তিকব, নিগুণ, চৈতন্হীন ভ্রব্য। 
আত্মা মনের সঙ্গে সংযুক্ত হলে এবং মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্যবস্তর সঙ্গে সংযুক্ত হলেই 
বুদ্ধি, ইচ্ছা, ছেষ, সুখ, ছুঃখ, প্রযত্ব প্রভৃতি গুণগুলি আত্মাতে আবিভূতি হয়। 
মনও দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগই আত্মার বদ্ধাবস্থা চন! করে। যতক্ষণ 
আত্যন্তিক দুঃখ আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ এই আত্যন্তিক 
নিবৃতিই অপবর্গ ছুঃখ নিবুত্তির কোন সভ্ভাবন। থাকে না। শরীর ধারণ 
করার জন্যই জীবকে ছুঃখভোগ করতে হয়। ধর্মাচরণের ফলম্বরূপ সখভোগ এবং 
অধর্মাচরণের ফলন্বরূপ ছুঃখভোগের জন্যই জীবের জন্মগ্রহণ ও শরীর ধারণ। শুভ 
প্রবুত্তি এবং অশুভ প্রবৃত্তি থেকেই যথাক্রমে ধর্ম ও অধর্মের উপত্তি। শুভাণুভ 
প্রবৃত্তির মূলে আছে কাম্যবস্তর প্রতি আসক্তি এবং অপ্রিয় বস্তর প্রতি দ্বেষ। 
এই উভম্বকে দৌোধ নামে অভিহিত কর! হয়। মিথ্যাজ্ঞান দোষের কারণ। মন, 
ইন্দ্রিয় শরীর প্রভৃতিকে আমিরূপে বা আল্মারূণে ধারণ! করাই হল মধ্যাজ্ঞান। 
আত্ম। মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন নয়। মিথ্যাজ্ঞানের জন্য 
জীবের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, মোহ এই সব দোষের উতৎপত্তি। আত্মার যথাযথ 
স্বরূপের জ্ঞান হল ষখার্থ জ্ঞান এবং এই যথার্থ জ্ঞানের মাহাঁধ্যে মিথ্াজ্রানকে 
বিনষ্ট করতে হবে । মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে 
বারা হবে না, তাহলেই হৃঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি ঘটবে । শ্রবণ, 
নিদিধ্যাসন মোক্ষ মনন ও নিদিধ্যাসন হল মোক্ষ লাভের উপায়। শ্রবণের 
হানি অর্থ হল আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ত্র বাক্যের উপদেশ 
শ্রবণ করা, মননের অর্থ হল এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা করা এবং 
নিদিধ্যানন হল যোগাভ্যাসের দ্বার! আত্মার স্বরূপ ধ্যান করা। 
আ্ম! দৃপ্র ্কার__জীবাত্মা ও পরমাম্মা। পরমায্মীই ঈশ্বর । ইশ্বর জগৎ 
সির নিমিত কারণ । তিনি জগৎ স্যষ্ট করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন । 
ঈশ্বর অনিত্য পদার্থের উৎ্পত্তির কারণ । ঈশ্বর শাশ্বত ও 
নিত্য বস্তগুণির মধ্যে সমন্বয্ন সাধন করেন। ঈশ্বর জীবের 
কর্মফলদাতা। ঈশ্বর অদুষ্টের ( পাপ পুণ্যের ) অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরই জীবের পাপ 


পরমাত্মাই ঈঙ্বব 
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পুণ্যের বিচার করে তার ফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত 
কারণ, উপাদান কারণ নন। ঈশ্বর এক, অসীম ও শাশ্বত । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এবং 
ঈশ্বয়ের প্রকৃতি সকল জীবের কমকে নিয়ন্ত্রণ করেন । নৈয়ায়িকর। ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য একাধিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। (১) আদি- 
কারণ বিষয়কযুক্তি (11102 80581 £16010106)-_-এ জগতের যাবতীয় 
যৌগিক পদার্থ যেমন স্র্ধ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতি হল কাধ, 
ঈশ্বরের অন্তিতবেব. যেহেতু এগুলি অংশের সমষ্টি এবং মীমিত পরিসরযুক্ত। 
পক্ষে যুক্তি কিন্ত এই সব বস্তগুলির উপাদান কারণগুলি নিজে নিজেই 
সংযুক্ত হতে পারে না। স্থতরাং এমন কোন কর্তা আছে যিনি সর্বশক্তিমান ও 
সর্বজ্ঞ । এই কতাই ঈশ্বর । (২) নৈতিকযুক্তি (0106 741019] £১1000061))-- 
জীবের সৎকর্ম ও অদৎকর্ম সম্পাদনের ফলে পুণ্য ও পাপরূপ অদৃষ্শক্তির আবির্ভাব 
ঘটে। এই অদৃষ্টের জন্য জীবের স্থথভোগ এবং ছুঃখভোগ । অচেতন অদুষ্টশক্তির 
পক্ষে কার কতটুকু প্রাপ্য, বিচার কর সম্ভব ময়। স্থতরাং এমন কোন সবজ্ঞ 
ও সর্বশক্তিমান কর্তা আছেন যিনি এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবের কর্ম 
অনুযায়ী তার পাপ পুণ্যের বিচার করেন। এই কর্তা কে? ঈশ্বরই হলেন এই 
কর্তা বা অধিষ্ঠাতা। (৩) বেদের কর্তাবূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি 
_বেদ প্রামাণ্য ও অভ্্রান্ত গ্রন্থ । কিন্তু বেদ কিভাবে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত হতে 
পারে? যদি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কোন পরমাত্ম! বেদের 
কর্তা হন-তাহলে তা সম্ভব হতে পারে । এই সর্বজ্ঞ পরমাঁত্সা হলই ঈথর। 
(৪) ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে শ্রগতির যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর একটি 
প্রমাণ হল শ্রুতির যুক্তি। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ আছে। 

নৈয়ায়িকদের জ্ঞানতত্বের আলোচন! ভারতীয় দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ । 
প্রমা ও প্রমাণ সম্পর্কে নৈয়ায়িকদের বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝ যায় 
থে সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণের উপর ভারতীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত। 

৮ | ৫্রস্পেহিকি দু্পন্ি 056 ড51569118 00319507175) £ 

বৈশেধিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন খধি কণাদ। ন্যায় দর্শন ও বৈশেধিক 
দর্শনকে সমানতন্্র বলা হয়। উভয়ের মতেই মোক্ষই জীবের পরম পুরুষাথ। 
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উভয় দর্শনই মনে করে যে অজ্ঞানতা বা মিথ্যাজ্ঞানই সকল দুঃখের মূল কারণ। 
বৈশেধিক দর্শনের মোক্ষ হল ছুঃখের একান্ত নিবৃত্তি এবং তত্জ্ঞান বা বস্তর 
হিরিটাভা সরি রা যথার্থ জ্ঞানের সাহাযোই মোক্ষ 'লাভ করা সম্ভব। 
বৈশেষিক দর্শনে ছুটি প্রমাঁণকে স্বীকার কর] হয়েছে_-প্রত্যক্ষ এবং অনুমান । 
উপমানও শব্দ অন্ুমানেরই অন্তর্গত । জ্ঞান্‌ ছু'প্রকার-স্থৃতি (26০01160102) 
এবং অনুভব (£1001:61761)51018) | অনুভব যথার্থ এবং অযথার্থ উভয় প্রকার 
হতে পারে । যথার্থ অনুভব হুল প্রত্যক্ষ কিংব। অন্থুমিতি । অযথার্থ অনুভব 
হল সংশয় (৫0806) এবং বিপরধয় (111051017 ) 
পদ্দের দ্বারা যে বিষয় স্থচিত হয় তাই হল পদ্ার্থ। যা প্রমিতির বিষয় 
তাই' পদার্থ। বৈশেষিকরা সাতটি পদাথ স্ব।কাঁর করে-_দ্রবা, গুণ, কর্ম, সামান্ত, 
সাতটি পদার্থ _্রবয, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। যে পদার্থকে গুণ এবং 
গুণ, কর্ম, সামান্ত। ক্রিয়া আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে তাকেই দ্রব্য বলা হয়। 
৪৪ সমবায় এবং ভ্রবা গুণ ও কর্ম থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র বস্ত। দ্রব্য নয় 
প্রকার-ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, 
আত্ম! এবং মন। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম পাঁচটিকে বলা হয় ভূত। এদের 
প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ গুণ আছে। গন্ধ হল ক্ষিতির, রস হুল জলের, 
রূপ হল তেজের, স্পর্শ হল বায়ুর এবং শস্থ হল আকাশের বিশেষ গুণ। ক্ষিতি, 
জল, তেজ ওবাঁঘুর পরমাণুগুলি নিত্য । এই সব পরমাণুর 
ংযোগে যে সব যৌগিকবস্ত উৎপন্ন হয়, সেগুলি অনিত্য। 
এই জগতের যাবতীর উতপত্তিশনীল দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হল পরমাণু । 
বৈশেষিকদের মতে যে কোন অবয়ববিশিষ্ট বা অংশযুক্ত বস্তকে যদি ক্রমাগত 
বিভাগ কর। যায় তাহলে আমর ক্ষুত্র থকে ক্ষুত্রতর, তারপর আরও 
ক্ষুদ্ধ এইভাবে এমন এক অবিভাজ্য হুম্ম অংশে এসে উপনীত হয় যে 
তারপর তাকে আর ভাগ করা চলে না। এই ক্ষুদ্রতম হুমম জড় কণিকাগুলিই 
হল পরমাণু । এই পরমাণুগুলি হুল সৎ, নিতা, অন্থুমেয়, অবিভাজ্য এবং 
অকারণ। এই পরমাণুগুলি এত ক্ষুদ্র যে এগুলিকে গ্রত্যক্ষ করা যাঁয় না। 
 অন্রমানের সাহায্যেই আমর] এগুলির অস্তিত্ব জ্ঞাত হই। পরমাধুগুলি নিত্য, 


দ্রব্য 


২৩০ ভারতীয় দর্শন 


যেহেতু এদের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই । পরমাণু সংখ্যায় বু এবং ভিন্ন 
প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে এমন এক বিশেষ পদার্থ আছে যাঁর জন্ত কোন একটি 
পরমাণু অন্ত পরমাণু থেকে পৃথক । আকাশ হল নিত্য, 
সর্বব্যাপী এবং অতীক্জিয়। শবগুণ যাঁকে আশ্রয় করে 
থাকে তাই হল আকাশ । দিক হল এক, অখণ্ড এবং সর্ববাঁগী | “দূর, “নিকট”, 
পুর্ব” পিশ্চিম* প্রভৃতির ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দিকের অস্তিত্ব 
অনুমান করি। দিকের মত কাঁলও এক, অনস্ত এবং 
সর্বব্যাপী । অনিত্য পদীর্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশের 
কারণ হল কাঁল। আত্ম! হল এক শাশ্বত এবং সর্বব্যাপী দ্রব্য। আত্মা হল 
জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা ছু'প্রকাঁর--জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। 
জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পরমাত্মাই ঈশ্বর । আত্মা 
বিভূ হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা স্বরূপতঃ 
নিগুণ ও নিষ্কিয়, সে কারণে ঠৈতন্ত আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তক 
গুণ। মনও আত্মার মত একটি নিত্য দ্রব্য। মন হল 
অস্তরীন্দ্িয় যার সাহাঁযো আত্মা! সুখ, দুঃখ, দ্বেষ প্রভৃতি 
গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করে। মন পরমাণু বিশেষ, পেকাঁরণে মন অতি ক্ষৃত্র এবং 
সঙ্গ পদার্থ। মন নিত্য । এর উৎপত্তিও নেই, বিনাঁশও নেই। 
গুণ সব সময় দ্রব্কে আশ্রয় করে থাকে । দ্রবোর স্বতন্্ব সত্ব। আছে, কিন্তু 
গুণের কোন স্বতন্ত্র সতত! নেই । দ্রব্যে গুণ থাকে কিন্তু গুণের কোন গুণ নেই। 
গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকলেও গুণ একটি স্বতন্ত্র পদীর্ঘ। গুণ গতিহীন এবং 
নিক্ষিয়। গুণ চব্বিশ প্রকার--রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, 
পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরস্থ, বুদ্ধি 
স্থথ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রযত্ব, গুরুত্ব, ভ্রবত্ব, স্সেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম এবং শব । 
কর্ম হল জড় পদার্থের গতি। গুণ যেমন কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে 
বিরাজ করে, কর্মও অন্ুর্ূপভ1বে কোন দ্্ব্যকে আশ্রয় করে 
বিরাজ করে॥ কর্ম পাচ প্রকীর--উতক্ষেপণ।, অবক্ষেপণ, 
আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন । 


পবমাণু 


আকাশ, দিক ও কাল 


আত্ম! 


মন 


গুণ 


কম 
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একই শ্রেণীর বিভিন্ন বস্তর মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান । এই 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য শ্রেণীভূক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তর মধে) সমভাঁবে বর্তমান 
থাকে । একে সামান্য বলে। 'ন্ষত্ব' এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সকল মাহুষের মধ্যেই 
বতমান যাঁর জন্য অব মানুষই মহুম্য পদবাচ্য। সামান্য 
হল নিত্য পদার্থ । দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে । কিন্তু 
সামান্ত হল নিতা, এর কোন বিনাশ নেই । যদিও সামান্ত বছ ব্যক্তি বা 
বস্তর মধ্যেই বিগ্ভমান তবু সামান্টের ব্যক্তি ব| বস্ত নিরপেক্ষ সত্তা আছে। 
সামান্রের আর এক নাম জাতি । 
বিশেষ হল সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ। অংশহীন নিত্য দ্রব্যের 
মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হল বিশেষ। অনিত্য পদার্থের বিশেষ মেই। নিত্য 
পদার্থেই বিশেষের অধিষ্ঠান। প্রতিটি পরমাণুর একটা 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যে কারণে একটি পরমাণু আর 
একটি পরমাণু থেকে পৃথক । বিশেষ কথটি থেকেই বৈশেষিক নামের 
উৎপত্তি । 
দুটি পদার্থ ষখন এমন এক অবিচ্ছেগ্ভ ও নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয় যে, পদার্থ 
ছটির মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন এ সন্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। 
ংযোগ লম্বন্ধ হল অনিত্য ও বাহা সন্বন্ধ। কিন্তু সমবায় 
হল নিত্য বা স্থায়ী সম্বদ্ধ__যেমন অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর, 
দ্রব্যের সঙ্গে গুণের. সৃজ্রের সঙ্গে বন্ধের, সমগ্রের সঙ্গে অংশের এবং জাতির 
সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ । 
অভাব হল নঞ্্থক পদার্থ ( ০৪0৮০ 08০5০] )। “অভাব” মানে 
যাঁর অস্তিত্ব নেই। যখন বলি বিশুদ্ধ জলে গন্ধ নেই, টেবিলের উপর কলমি 
নেই, তখন বস্ততঃই কতকগুলি বস্তুতে অন্য বন্তর অভাবের কথা বলছি । অভাব 
দুপ্রকারের-__সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্তাভীব । মংমগাঁতাৰ 
বলতে কোন কিছুতে অন্য কোন কিছুর অভাব বোঝায়। 
অন্ভোন্াভাব বলতে বোঝায় যে একটি বন্ত আর একটি বস্ নয়। জংসর্গাভাব 
তিন গ্রকার--প্রাগ ভাব, ধ্বংসাঁভাঁৰ এবং অত্যান্তীভাব। উৎপন্ন হবার 


সামা 


বিশেষ 


সমবায় 


অভাব 
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পুর্বে বস্তর ষে অভাব থাঁকে এবং উত্পন্ন হলে যাঁ থাকে না, তাকে প্রাগ ভাব 
বলে! যেমন, মাটিতে মৃতির অভাব। কোন বস্ত উৎপন্ন হবার পর ধ্বংস হলে 
বস্তটির যে অভাব তাঁকে ধ্বংসাঁভাব বলে । ঘট ভেঙে গেলে ঘটের ধ্বংসাঁভাব 
হল, কারণ ঘটের ভাঙা টুকরোগুলিতে আর ঘটের অস্তিত্ব নেই। অতীত 
বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ__এই তিন কালেই অর্থাৎ সকল সময়েই দুটি বস্তর মধ্যে 
সন্বন্ধের অভাবই অত্যান্তাভাব। যেষন, বাঁযুতে রূপের অভাব, ঘটে চেতনার 
অভাব। ছুটি বস্তর পারম্পরিক ভেদ হল অন্তোন্তাভাব, যেমন ঘট কাপড় 
নয়। ঘট কাপড় থেকে পৃথক, স্থৃতরাঁং ঘটে কাপড়ের অভাব, আর কাপড়ে 
ঘটের অভাব । 

বৈশেষিকর] পরমাণুবাদের সাহায্যেই এই জড় জগতের স্থষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা 
করেছেন। পরমাণুত্র সংযোগ এবং বিধুক্তিতে যৌগিক বস্তর উৎপত্তি এবং 
বিনাশ। পরমাণুগুপি আপনা আপনি সংযুক্ত বা বিযুক্ত হতে পারে না। 
জড়জগতের সৃষ্টি এবং. স্তরাঁং কোন বুদ্ধিমান কর্তা পরমাণুগুলিকে সংযুক্ত এবং 
বিযুক্ত করেন । এই বুদ্ধিমান কর্ত৷ হলেন ঈশ্বর । নিত্য 
পদার্থের কোন উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, 
পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। বৈশেষিকর1 ঘ্ৈত্ভবাঁদী। তারা ঈশ্বর এবং 
পরমাণু উভয়েরই সহ অবস্থানের কথা স্বীকার করেন । 
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মহষি কপিলদেব সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা। সাংখ্যদর্শনে মাত্র 
ছুটি মূলতত্ব-_-পুরুষ ও ছুটি মুল তবকে স্বীকার করা হয়েছে, পুরুষ ও প্রকৃতি । 
ডি সাংখ্যদর্শনের প্রকূতিতত্ব সৎকার্ধবাঁদ্ের উপর নির্ভর । 

সাংখাদর্শনের কার্ধকারণবার্দটকেই সৎকার্ধবারদ নামে অভিহিত করা হয়। 
কারণ ব্যতীত কৌন কাই ঘট1 সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার 
পুর্বে কি তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে? সাংখ্য- 
দার্শনিকর্দের মতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে তা উপাদান 
কারণে বিগ্মান থাকে, তবে তা অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে । যেমন, 
হট মৃত্তিকার মধ্যে অব্যক্ত ব' প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাঁকে। বুম্তকার চক্রযষির 


-সৎকার্ধবাদ 
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সহায়তায় সেই ঘটকে ব্যক্ত বা প্রকট করেন। সাংখারদার্শনিকদের মতে “সং 
থেকেই 'সৎ-এর উৎপত্তি, অসৎ থেকে “সৎ-এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয়। 
সিরা ও সংকার্ধবাদ্দের ছুটি রূপ-পরিণাম়বাদ ও বিবর্তবাদ। 
বিবর্তবাদ পরিণামবাদ অনুসারে কারণ থেকে যখন 'কার্ষের উৎপত্তি 
ঘটে, তখন কারণ প্রকৃতই কাধে পরিণত হয়। মৃক্টিক৷ থেকে যখন ঘটের 
উৎপত্তি হয় তখন মুত্তিক1 প্রকৃতই ঘটে পরিণত হয় । ঘট মুত্তিকাঁর যথার্থ 
পরিণাম । সাঁংখ্যদার্শনিকর। পরিণামবাদের সমর্থক । বিবর্তবাদ অন্ুলারে কারণ 
বাস্তবিকই কারে পরিণত হয় না। কাঁরণ কা্ষরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। 
যেমন, রজ্ভতে সর্পভ্রম। অদ্বৈত বেদান্ত বিবর্তবারের সমর্থক | 

সাংখ্য দর্শনের ছুটি মুল তন্বের মধ্যে একটি হল পুরুষ। সাংখাদর্শনে 
আত্মীকেই পুরুষ নামে অভিহিত কর] হয়। পুরুষ বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় 
বুদ্ধি বা জড় জগতের কোন বস্তনয়। পুরুষ স্বপ্রকাশ ঠচতন্থ স্বরূপ । পুরুষ 
ঠচতন্য গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য নয়। কারণ চিত্ত বা জ্ঞান পুরুষের ধর্ম বা গুণ নয়। 
পুরুষই চিত্তম্বরূপ বা জ্ঞানত্বরূপ, পুরুষই জড়ের প্রকাশক, 
পুরুষ নিত্য, পুরুষ কুটস্থ নিবিকাঁর; পুরুষ অগঙ্গ, যেহেতু 
পুৰষ নিপুণ । পুরুষের স্থথ দুঃখ নেই, সেহেতু সে উদ্দাপীন। পুরুষ নিত্য, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাঁব। পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ প্রাকৃতিক বিকারের অতীত। 
পুরুষ এক নয় বু। যদ্দি আত্ম! বহু না হয়ে এক হত তাহলে একজনের জন্ম 
হলে সকলের জন্ম বা একজনের মৃত্যু হলে সকলের মৃত্যু হত বা একজন ব্যক্তি 
কোন কার্ধে প্রবৃত্ত হলে অন্ত সকলেও সেই কার্যে প্রবৃত্ত হত, কিন্তু বাস্তবে তা 
দেখাযায় না। 

সাংখ্যদর্শনের দ্বিতীয় মূল তত্টি হল প্রকতি। প্রকুতিই এই জড়জগতের মুল 
উপাদান কারণ। প্রক্কৃতি বিশ্বের অমুল মূল। প্রকৃতি বিভু, পুর্ণ ও অনীম। প্ররুতি 
বহু নয়, এক প্রকৃতি চেতন নয়, জড়। প্রকৃতির আর 
একটি নাম হল অব্যক্ত । প্রতি নিবিশেষ ও নিরবয়ব ; 
সেহেতু প্রকৃতি অতি সুক্্ম এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। প্রকৃতির আদি 
বা অন্ত নেই। প্রকৃতি নিত্য এবং অবিনাশী । সত্ব, রজঃ ও তম--এই তিন 


পুরুষ 


প্রকৃতি 
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গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । সাংখ্যদর্শনে গুণ বলতে উপারদানকে বোঝায় । 
সত্বঃ রজঃ ও তম: এই তিন গুণ প্রকৃতির ধর্ম নয়। এগুলি প্রকৃতির স্বরূপ 
অর্থাৎ এগুলি প্রকৃতির উপার্দান। এক খণ্ড রজ্জু যেমন তিনটি তাঁর বা গুণের 
দ্বারা নিগসিত হয় সেইরূপ এই জগতের প্রতিটি বসব সন্ত, রজঃ ও তমং-_এই 
তিনটি উপাদানের দ্বার! গঠিত হয়। এই জন্যই এদের গুণ বল! হয়। এরা 
পুরুষের উদ্দেস্ট সাধন করে এবং পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সঙ্গে বেঁধে রাখে । 
গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ কর যায় না, কারণ এগুলি খুব সুক্ষ । 
জগতের বিভিন্ন বস্তু এই সব গুণগুলির কাধ এবং এই 
কার্ধ থেকেই এদের অস্তিত্ব অনুমান করে নেওয়। হয়। সত্ব, রজঃ ও তমঃ__এই 
তিনটি গণ যথাক্রমে স্বুখদায়ক, ছুংখদায়ক এবং বিষাঁদাত্মক । জগতের সকল 
বস্তর মধ্যেই যদি সখ, দুঃখ ও বিষাদ এই তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষা করা 
যায় তাহলে জাগতিক বস্ত সকলের আদি ব1 মূল কারণের মধ্যেও এই তিনটি 
উপাদান অবশ্যই থাকবে । এই তিনটি উপাদ্রানকেই সাংখ্যদার্শনিকরা যথাক্রমে 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ নাঁমে অভিহিত করেছেন । স্থখের সর্বধিধ অবস্থা যেমন 
আনন্দ, প্রীতি, সন্তোষ, উল্লা প্রভৃতি বস্ততে উপস্থিত থাকে সত্বগুণের জন্তই। 
রজোগুণের স্বভাব হল প্রবৃত্তি ব ক্রিয়া । রজঃ হল গতিশীল ও উত্তেজক । রজ 
গুণ দুঃখন্বরূপ এবং সকল রকম হুংখজনক অভিজ্ঞতার কারণ। তমোগুণ বস্তর 
নিষ্কিপ্নতা ও অপারতার কারণ । ভ্রম, প্রমাঁদ, নিদ্রা) আলন্ত, তক্্রালুতা 
প্রভৃতি তমৌখ্ুণের উপস্থিতির জন্যই উৎপন্ন হয়। তমোগুণের জন্যই মনে 
নিস্পৃহত1 ব1 বিষাদের স্যষ্টি। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ সব সময় একত্রে 
ক্রিয়া করে এবং এদের কখনও পৃথক কবা যাঁয় না । জগতের এমন কোন বস্ত 
নেই ধার মধ্যে এই তিনটি গুণ কোন না কোন পরিমাণে উপস্থিত নেই। 
গুণগুলির তারতম্যের জন্যই জগতে এত €বচিত্রয | 

সাংখ্যদর্শনে ব্যবহারিক পুরুষ ( 200101091 9616 ) এবং পারমাথিক পুরুষ 
( €815501505769] 501£) এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
করা! হয়েছে । সাংখাদশনে ব্যবহারিক” পুরুষকে জীব 
এব পোঁরমাঁথিকণ পুরুষকেই পুরুষ নাঁমে অভিহিভ করা হয়। পুরুষ কর্তা 


সত্ব রজং গু তমঃ 


জীব ও পুরুষ 


বিভিন্ন ভারতীর দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৩৫ 


নয়, ভোক্তা নয়; জীবই কর্তা এবং ভোক্তা । পুরুষই অস্তঃকরণপ্রতিবিদ্ষিত 
হওয়াতে জীব নামে অভিহিত হয়। মন, বুদ্ধি এবং অহংকারকে সাংখ্যে 
অন্তঃকরণ বলা হয়। 


প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগের মাধামেই জগতের অভিব্যক্তি শ্ররু হয়। 
সক্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে চেতন পুরুষের সংযোগ না ঘটলে জগতের অভিব্যক্তি 
সভ্ভব হয় না। বিরুদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ কি ভাবে সম্ভব? দর্শন 
পুরুষ ও প্রকতিব শক্তিসম্পন্ন পঙ্গু যেমন চলনশক্তি-সম্পন অঙ্গের স্বন্ধে 
সংষোগে জগতেব আরোহণ করে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে, ঠিক তেমনি 
দাহ ভাবে নিষ্কিয় চেতন পুরুষ এবং সক্রিয় অচেতন প্রকৃতি, 
উভয়ে মিলিত হয়ে জগতের অভিব্যক্তিকে সম্ভব করে তোলে। প্রকৃতির 
পরিণামের দুটি প্রয়োজন-__ প্রথমতঃ পুরুষের ভোগ, দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি থেকে 
মোক্ষ। প্রকৃতির জন্যই পুকষের বন্ধন। 


সত্ব, রজ: ও তমঃ গুণের লাম্যাবস্থাই প্রতি । পুরুষ ও প্ররুতির সংযোগ 
হেতু গুণ ক্ষোভ ঘটায় এই সাম্যাবস্থ। ব্যাহত হয়। মহত্তত্ধ বা বুদ্ধি প্রকৃতির 
প্রথম পবিণাম। এই জগতের যাবতীয় বস্ত্র শ্থষ্টির বীজ বলেই একে "মহৎ 
বা বিরাট বল। হয়। আবার জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয় বলে একে 
জগতের অভিব্যক্তি “বুদ্ধি” বলে। এই বুদ্ধির জন্যই সকল জীবের যধ্যে বুষ্ধি 
কি ভাবে ঘটে ? দেখা যায়। বুদ্ধি চেতন পুরুষ থেকে ভিন্ন, কিন্তু চেতন 
পুরুষের সান্নিধ্য হেতু পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হয়। বুদ্ধির জন্যই 
প্রতি ও পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান সম্ভব হয়। “অহংকার+ প্রকৃতির দ্বিতীয় 
পরিণাম। অহংকারের জস্যাই পুরুষ নিজেকে €র্তা ও ভোক্তা মনে করে। আত্মা 
এবং মমত্ববুদ্ধি অহংকারের লক্ষণ। অহংকারের বিকারের ফলে যেমন 
একদিকে একাদশ ইজ্িয়ের (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দিয়্ ও মন) আবির্ভাব, 
তেমনি অপর দ্বিকে পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব । অহংকাঁরতত্বে তমোগুণ প্রবল 
হলে তন্মাত্রের আবির্ভীব ঘটে । এই তন্নীত্র পাচ প্রকীর-শব্দ তন্মীত্র, স্পর্শ 
তন্মান্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্নাত্র! এরা যথাক্রমে ক্ষিতি। অপ 


২৩৬ ভারতীয় দর্শন 


তেজ, মরু ও ব্যোম উত্পাদন করে। সাংখ্যের পরিণামবাদে চর্তুবিংশতিতত 
স্বীকৃত হয়েছে । এই চতুর্বিংশতিতত্ব হল প্রকৃতি, পঞ্চ 
মহাঁভূত, ত্রয়োদশকরণ এবং পঞ্চতন্নাত্র। প্রকৃতি জড়, 
অচেতন ও অবিবেকী হলেও প্রকৃতির পরিণাঁম উদ্দেশ্তমূলক | 

সাংখ্যদর্শন মতে প্রমাণ তিন প্রকার--প্রতাক্ষ, অনুমান ও শব্। সাংখাদর্শনে 
উপমান (00290011507 ), অর্থাপত্তি ( 0০50196101)) এবং অন্্পলব্ধিকে 
প্রমাণ তিন প্রকাব_ (ব০০-০০৪10০0 ) অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার কর! 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও হয়নি, কেননা! এই প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষ, কিংবা! শব, 
রি কিংবা অনুমানের অন্ততূক্ত। সাংখ্যদার্শনিকরা জ্ঞানের 
ত্বতঃপ্রামাণ্য ( [1000510 ড৪110165 ) স্বীকার করেন, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য 
বা যাখার্ধয জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্য কোন শর্তের উপর নির্ভর নয়। 

সাংখ্দার্শনিকদের মতে এই জগৎ এবং জীবন ছুংখময়। ছুঃখ তিন 
প্রকার-আধ্যান্সিক, আধিভৌতিক ও আঁধিদৈবিক। ব্যাধি, আঘাত 
প্রভৃতি শারীরিক দুঃখ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাঁৎসর্ষ প্রভৃতি 
তিন প্রকার ছুঃখ- মানমিক ছুঃখ আধ্যাত্মিক দুঃখের অস্ততৃক্তি। জীবহত্যা, 


চতুবিংশতিতত্ব 


আধ্যাত্মিক, যা ধভৌতিক দঃ চর 
চা সর্পাঘাত প্রভৃতি আধিভৌতিক ছুঃখ। ভূত, প্রেত প্রভৃতি 
আধিদৈবিক অপ্রারত কারণ থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয় তাকে 


আধিদৈবিক দুঃখ বলে। এই জ্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। 
ছুঃখ নিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক বা বৈদিক কোন উপায়ই পধাপ্ত নয়। দুঃখ 
ভিন থেকে মুক্তিলাভের উপায় তব্বজ্ঞান। শ্রকৃতি পুরুষের 
আত্যন্তিক নিবৃত্তিই ভেরদজ্ঞান হল এই তবজ্ঞান। সা'খ্যমতে পুরুষ বা আত্ম 
রো বিশ্তদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ। পুরুষ দেহ, মন, অহংকার ও বুদ্ধি 
কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন নয়। পুরুষ এগুলির অতিরিক্ত সত্ত1। পুরুষ স্থৃখ, দুঃখ, 
রাগ, দ্বেষ, মোহশূন্ত | সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম এ সবই অন্তঃকরণের ধর্ম। অবিগ্ভা 
হেতু পুরুষ অন্তঃকরণের ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে মনে করে। পুকুদ্ধ বুদ্ধির 
ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া! বলে ধারণ! করে এবং নিজেকে কর্তা ও ভোক্ত1 মনে 
করে। বদ্বতঃ পুরুষ দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে 


বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৩৭ 


করে, এই হুল পুরুষের বন্ধন । স্থতরাঁং পুরুষ ও গ্ররুতির অবিবেক অর্থাৎ 
অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের 
ভেদজ্ঞানই ছুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। তত্বাভ্যাসের মাধ্যমেই বিবেকজ্ঞান 
লন্ধ হয়। পুরুষ-প্রকূতির ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ষিই তব্বজ্ঞান। আত্মা 
যে দেহ, যন, বুদ্ধি ইন্ড্রিয়ের অতিরিক্ত সত্তা এবং এদের সঙ্গে কোনমতেই 
অভিন্ন নয়, এর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। ধ্যাঁন, ধারণা, অভ্যাস, 
বৈরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায় অর্থাৎ দীর্ঘ ও সকঠিন যোগসাধনার মাধ্যমেই এই 
তবজ্ঞান আসতে পারে । সকল রকম দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিই হল মৃক্তি 
পুরুষেব স্বরূপে বা পুরুষার্থ। পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ। পুরুষের '্বস্থ? 
অবস্থানই মোক্ষ  হওয়! বা স্বরূপে শমসস্থানই মোক্ষ। এই অবস্থায় পুরুষের 
স্থখ-ছুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্ৃত্ব সবই তিরোহিত হয় । মুক্তি ছু'প্রকাঁর-_-জীবনুক্তি 
এবং বিদ্দেহমুক্তি। তবজ্ঞান লাভ হলে জীব মোক্ষ লাভ করে, ছুঃখ আর 
জীবনমক্তি ও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শরীর 
বিনতে ধারণ চলতে থাকে। মৃত্যুর পর জীবনুক্ত বিদেহমুক্তি 
লাঁভ করে । এই অবস্থায় স্থল ও শরীর উভয়বিধ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে 
এবং প্রকৃতির নিবৃত্তিহেতু পুরুষ আত্ান্তিক এবং একাস্তিক এই ছুই প্রকার 
কৈবলা লাভ করে। একেই বলা হয় বিদেহ কৈবল্য। 

প্রাচীন সাংখ্যদার্শনিকরা ঈশ্বরের অন্তিত্বের বিপক্ষে কতকগুলি যুক্তি 
উপস্থাপিত করেছেন ; যেমন--(১) এই জগৎ যেহেতু কাধ, অবশ্যই তার 
একটা কারণ থাকবে । কিন্তু ঈশ্বর যেহেতু নিত্য, অপরিণামী, শুদ্ধ চেতন সত্তা, 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের. সেহেতু ঈশ্বর জগতের কারণ নয়, প্রকতিই জগতের মূল 
নিলে কারণ। (২) প্রকৃতির পরিচাঁলক হিসেবে কোন সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বরের সত্তা অঙ্থমাঁন করা যুক্তিযুক্ত নয়, কেনন। ঈশ্বরের কর্মপ্রবৃত্তির কোন 
যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। স্বার্থ এবং করুণা, কোনটিই ঈশ্বরের কর্মপ্রবৃত্তির কারণ 
হতে পারে না। (৩) জীবের স্বাধীন সত্তা ও অস্তিত্ব ঈশ্বরের নান্তিত্ব (প্রমাণ 
করে। (৪) ঈশ্বর অসিদ্ধ, কাঁরণ ঈশ্বর হয় বদ্ধ পুরুষ কিংবা মুক্ত পুরুষ, কিস্ত 
ঈশ্বর এ দুটির কোনটিই নয়। (৫) কর্মফলের সিদ্ধিদীতাঁরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ 
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স্বীকার কর! যাঁয় না, কারণ কর্ম স্বাভাবিকভাবে ফল প্রদান করে। বাঁচস্পতি 
মিশ্র ও অনিরুদ্ধের মতেও সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষ ও কোন 
মিজানভির রতি, কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতাঁর মতে সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী 
ঈশ্বব এক আদি নয়। বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, 
রি ঈশ্বরকে এক আর্দি পুরুষরূপেই গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর 
নিগুণ ও নিষ্ক্রিয়, কিন্ত গুণময়ী প্ররুতি ঈশ্বরের সানিধ্যে চেতন লাভ করে 
ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং তংরই ফলে জগৎস্থট্টি। 
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মহধি পতর্তল যোগদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা । মহষি পতগ্জলের 
নামানুসারে এই দ্শনের নাম পাতগ্ুল দর্শন । সাংখ্য ও যোগ একই দর্শনের 
ছুটি ভিন্ন দ্িক। বন্ততঃ, যৌগদর্শনে সাংখ্যদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগই স্ুচিত 
তা হয়েছে । যোগদর্শন সাংখ্যদরশনের জ্ঞানতত্ব সাধারণভাবে 
যোগদর্শনেব ত্বীকার করে নিয়েছেন এবং আাংখ্যদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ব 
নিভিতি ছাড়াও একটি অতিরিক্ত তৰ্‌ স্বীকার করেছেন, সেটি হল 
ঈশ্বর। মোক্ষলাভের উপায়ন্বরূপ যে বিবেকজ্ঞানের কথা সাংখ্যদর্শনে বলা 
হয়েছে যোগদর্শন তাকে শ্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু যোগরর্শন মোক্ষলাভের 
উপায়শ্বরূপ যোগসাধনাঁর উপরই অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 

সাংখ্যের বুদ্ধি, অহংকার ও মন--এই তিনের একীভূত অবস্থাই হল চিন্ত। 
পতঞ্জল সাধারণতঃ যোগস্ুত্রে চিত্তেব কথাই বলেছেন। বিষয়ের সঙ্গে 
চবি পাচ প্রকার: সংযোগের ফলে চিত্তের বিষয়কার প্রাঞ্চ হওয়ার নামই 
প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, বৃত্তি। চিত্রবৃত্তি পাচ প্রকার-_প্রমাঁণ, বিপর্যয়, বিকল্প, 
নিজ ও সি নিদ্রা ও স্থৃতি। প্রমাণ হল যথার্থ জান। প্রাণ তিনভাবে 
সাধিত হয়--প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। যে জ্ঞান বস্তর যথাযথ স্বরূপের 
অগ্ুরূপ নয়, সেই জ্ঞানই বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান। যেমন--রজ্ছুতে সপ্পজ্ঞান, 
গুক্তিতে র্গতজ্ঞান। শুধু শববকে আশ্রয় করে আমাদের যে জ্ঞান হয়, যদ্দিও 
সেই শব্দের অর্থানুলারে কোন বাস্তব বস্তর আন্তিত্ব নেই, তাকেই বিকল্প বলা 
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হুয়। যেমন--অভাব, অনস্ত। জাগ্রত চৈতন্য ও স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার অভাব 
হেতু চিত্তে যে বৃত্তির উদয় হয় তাই হল নিদ্রা। অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ 
পুনরাবৃত্তি হল স্মৃতি । এই পাঁচ প্রকার চিত্বৃত্তি অবস্থা বিশেষে আবার 
চবি ও ছু'প্রকার-_ক্রিষ্ট ও অক্িষ্ট। যে সকল চিত্তবৃত্তি ক্লেশদায়ক 
অকিষ্ট সেগুলিকে বল! হয় ক্রি এবং যেগুলি ক্লেশনাশকারা 
সেগুলিকে বল! হয় অক্রিষ্ট। যে ভ্রান্তজ্ঞান ছুঃখগ্রদ তাঁকেই ক্লেশ বলে । কেশ 
পাচ প্রকাঁর--অবিদ্া, আশম্মত', রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ । সব ক্লেশের 
মূলে অবিদ্যা । অস্রিতা্দি ক্লেশ সমূহের চারটি অবস্বা-_ প্রস্থগু, তঙ্গ, বিচ্ছিন্ন ও 
যেভান্তজ্ঞান ছুঃখপ্রদা উদ্রার। যে বস্ত আসলে যা নয় তাকে সেরূপ বলে স্থির 
তাই ক্রেশ করাই অবিদ্যা। অনিত্যাকে নিত্যজ্ঞান, অনাত্বীকে 
আ্মাজ্ঞান হল অবিদ্যার্ূপ ক্লেশের লক্ষণ। আত্মাকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে 
কর! অস্মিতা। এই অন্মিতা ক্লেশের ফলে পুরুষ নিঃসঙ্গ ও উদ্দাসীন হয়েও 
নিজেকে কর্তী এবং ভোক্ত] মনে করে। এই অস্মিত। থেকেই রাগ নাঁমক 
ক্লেশ পাচ প্রকার_. ক্রেশের উৎপত্তি । রাগের অর্থ হল আাসক্তি। এই রাগ থেকে 
টা দ্বেষের উৎপত্তি । দুঃখজনক বস্ত্র প্রতি বিতৃষ্ণা হল ছেষ। 
অভিনিবেশ অভিনিবেশ হল মৃত্যুভয়রূপ ক্লেশ। চিত্তে যখন পরিণাম 
বা! বিকার ঘটে তখন আত্মা তাতে প্রতিনিদ্বিত হয় এবং বিবেকজ্ঞানের অভাব 
হেতু তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। ফলতঃ জাগতিক বস্তর প্রতি 
আত্মার সখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ দেখা দেয়, এ হল আত্মার বন্ধন। সুতরাং 
মোক্ষলাভ করতে হলে যাবতীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ আবশ্যক | 

যোগের উদ্দেশ্য হল অবিবেকজ্ঞান দূর করে বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা কর]। 
কিন্তু যতক্ষণ চিত্তের পরিণাম ব1 বিকার থাকবে এবং আত্মা ব! পুরুষের চৈতন্ত 
চিত্র পাচটি মি. তাতে প্রতিফলিত হবে, ততক্ষণ এই চিত্ববৃত্ভিগুলি পুরুষ 
ক্ষিপ্ত মূঢ়, বিক্ষিপ্ত। বাঁ আত্মীরই বৃত্তি বলে মনে হবে। নেই কারণেই 
একা এবং শির্ধ  যোগশান্ত্ে চিত্ববৃত্তি নিরোধের কথা বলা হয়েছে। 
চিত্তের সহজ অবস্থার নাঁম চিত্তভূমি। চিত্তের পাঁচটি ভূমি আছে-_ক্ষিপ্ত, মুড, 
বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত অবস্থা যোগমাধনের পক্ষে মোটেও 
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উপযোগী নয়, কেননা এই অবস্থায় স্থায়ীভাবে চিত্তসং্যম এবং মনঃসংযোগ 
হয় নাবলে এ অবস্থা যোগের উপষোগী হয়েও যোগাবস্থা নয়। «একাগ্র! 
অবস্থা হল চিত্তের কোন বিষয়ের প্রতি দীর্ঘকাল 


4৫ ধরে স্থিরভাঁধে মনোযোগী হওয়া কিন্তু এই অবস্থায়ও 
একাগ্র চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ ঘটে না। পঞ্চম চিব্তভূমির নাম 

নিরুদ্ধভূমি | এই অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। একাগ্র 
যন বৃত্তিতে চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে কিন্ত 


নিরুদ্ধ অবস্থায় কোন অবলম্বনই থাকে না| নিরুদ্ধ অবস্থায় চিন্ত সম্পূর্ণভাবে 
সংস্কারমুক্ত এবং শাস্ত ও সমাহিত অবস্থায় থাকে । শেষোক্ত অবস্থা ছুটিই 
যোগপাধনার উপযোগী । যোগ বা সমাধি প্রধ।/নতঃ ছু'প্রকার-_সম্প্রজ্ঞাত 
এবং অসশ্পরজ্ঞাত। সমাধি, ধ্যেয় বা ভাব্য বস্ত্র জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং ন1 বলে প্রথমোক্ত সমাধির নাম “সম্প্রজ্ঞাত' এবং কোঁন 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রকাঁর বৃত্তি বা জ্ঞান থাক্কে না বলে দ্বিতীয় প্রকার 
সমাধির নাঁম অসম্প্রজ্ঞাত। ধ্যানের বিষয়ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রক(র-_ 
সবিতর্ক, সবিচাঁর, সানন্দ ও সাম্মিত। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সমাধির শেষ স্তর | 
যখন কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় উপনীত হন তখন তিনি সকল ক্লেশ থেকে 
মুক্তি লাভ করে মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ কণেন। 

যোগদর্শন মতে বিবেকখ্যাতিই ছুঃখনাশের এবং কৈবল্য লাভের উপায়। 
বিবেকখ্যাতির অর্থ হল আত্ম! যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্মা যে দেহ, মন, 
বিবেকখ্যাতিই বুদ্ধি, অহংকার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। চিত্তের 
রা লাতেব  অশুদ্ধি ক্ষয় না হলে এই প্রখ্যাত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব 
চি্রারার নয়। অআষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানে চিত্বশুদ্ধি ঘটে এবং 
অনুষ্ঠান -যম, নিয়ম, বিবেক খ্যাতি জাগে যাঁর ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে। যম, 
টন নিয়ম, আসন, প্রণণায়াঁম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 
ধ্যান ও সমাধি সমাধি-এই আটটি যোগের অঙ্গ। অহিংসা, সতা, 
অন্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ--এই পাঁচটি সাধনাকে যম বল! হয়। 
শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান-__-এই পাঁচটিকে নিয়ম 
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এবলে। যোগাভ্যাস করার জন্য যে ভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে 
অথচ কোন ক্লেশের কারণ ঘটে না, তাকেই আসন বলে। আমন বহু প্রকার__ 
যেমন পল্মাসন, স্বস্ভিক1সন, ভদ্রাসন, দ্ণ্ডাসন, বীরাপন, ইত্যার্দি। স্বাভাবিক 
শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়ামের ফলে যোগের 
অন্তরঙ্-সাধনে যোগ্যতা হয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহ বিষয় থেকে গ্রতিনিবৃত 
করে চিত্তের অনুগত করাই হল প্রত্যাহার । বাহ বা অভ্যন্তর যে কোন 
অভীষ্ট বস্ততে চিত্ত নিবিষ্ট করার নাম ধারণা । ধ্যেয় বস্ততে ষদ্দ চিত্তের 
একতা নতা জন্মায় তাহলে তাকে ধ্যান বলে। ধ্যান ধখন গাঢ় হয় তখন ধ্যানের 
বিষয়ে চিত্ত এমনভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে চিত্ত ধ্যানের বিষয়ে লীন হয়ে, 
যায়। চিত্তের এই জাতীয় অবস্থার নাম সমাধি । 
যোগসাধনার মাধ্যমে যোগীর। নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি ও বিভাতর, 
অধিকাগী হন সত্য, কিন্তু এই সবসিদ্ধি কৈবল্য লাভের পক্ষে বিদ্ব বা 
প্রাতবন্ধকম্বরূপ। যোগীকে অবশ্তই এই সব অলৌকিক শক্তিলীভের প্রলোভন 
থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য বা মোক্ষলাভের জন্য যোগস।ধনে ব্রতী হতে হবে। 
মহষি পতঞ্জল যোগর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ব ছাড়াও আর এক তত্ব অর্থাৎ 
“ঈশ্বরতত স্বীকার করেছেন। এই কারণে পাতঙ্জল দর্শনের অপর এক নাম 
সেশ্বর সাংখ্য'। যোশদশনে ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বল। 
হয়েছে । আবিগ্ধা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও 
আশয় যাকে স্পর্শ করতে গাঁরে ন।, এবপ পুরুষবিশেবকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর' 
সর্বক্লেশ মুক্ত, সর্বদোষ মুক্ত, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর নয়, 
কেননা তার। বর্তমানে ক্লেশমুক্ত হলেও এক কালে ক্লেশের অধীন ছিলেন। 
ঈশ্বরের কোন পুৰ বন্ধন নেই, কোনও ভবিষ্যত বন্ধনের সম্ভাবনা নেই । ঈশ্বর, 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের. নিত্য মুক্ত, নিত্য এশবর্ধশালী | ঈশ্বর এক বা অদ্বিতীয় । 
শি ঈশ্বর কুটস্থনিত্য, সবজ্ঞ, সর্বঅষ্টা এবং সর্বজ্ঞানের আকর। 
ঈশ্বর পরম গুরু । ঈশ্বরের অন্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ_-(১) যা কিছু তারতম্যযুক্ত 
তাঁর একট। সবোচ্চ এবং স্ধনিষ্ন স্তর স্বীকার কগতে হয়, যেমন পরিমীণ। জ্ঞান, 
এবং শক্তির ক্ষেত্রেও এই তারতম্য লক্ষ্য করা যাঁয়। সাধারণ পুরুষের জ্ঞান ও' 
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শক্তি লীমিত, স্থতরাং ঈশ্বর হলেন পুরুষবিশেষ, যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান । 
(২) পুরুষ ও প্রন্কাতি এই ছুটি বিরুদ্ধ স্বভাব-সম্পন্ন নিত্য সত্তার মধ্যে কিভাবে 
মংযোগ ঘটতে পারে? একমাত্র কোন সরজ্ঞ শক্তিমান পুর্ণ চেতন পুরুষের 
দ্বারাই এই কাঁজ সম্ভব । এই পুরুষ হলেন ঈশ্বর, যিনি পুরুষবিশেষ | (৩) বেদ, 
উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরমপুরুষ, চরমতত্ব ও জ্ঞান কর্তারূপে 
বর্ণনা করেছেন। শ্রুতি অন্রান্ত প্রমাণ, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করতে হয়। এছাড়া যোগশাস্্ মতে ঈশ্বরই শ্রুতির কর্তা বা রচয়িতা, কারণ 
সবশ্পজ্ঞানবিশ্্ট জীব কখনই শ্রুতির রচয়িত। হতে পারে না। 

ষ্টার স্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ পুরুষের আত্মান্বরূপে প্রতিষ্ঠাই কৈবলা। পুরুষ 
পুরুষের আত্মস্ব্ূপে শ্তদ্ধ চৈতন্য সত্তা। এই শুদ্ধ চৈতন্য সততায় যখন বুদ্ধির 
প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য ধর্স আর প্রতিফলিত হয় না, পুরু যখন চৈতন্য মাত্রে 
প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন পুরুষের সেই স্বরূপ অবস্থানকেই কৈবল্য বলে। 
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মহধি জৈমিনি মীমাংসান্থত্রের প্রণেতা । এই গ্রস্থটিই মীমাংসা দর্শনের মূল 
গ্রন্থ । বেদ ছুটি কাণ্ডে বিভক্ত-_পূর্বকাঁও বা কর্মকাণ্ড .এবং উত্তরকাণ্ড বা 
জ্ঞানকাগড। মীমাংস। দর্শন পুর্বকাণ্ড বা কর্মকাণ্ড এবং বেদাস্ত দর্শশ উত্তরকাণ্ড 
ব৷জ্ঞানকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদ্দিক যাঁগধজ্ঞ ক্রিশ্নাকর্মের অনুষ্ঠানের 
যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা ও সমর্থন করাই মীমাংসা দর্শনের উদ্দে্ত । বেদান্ত দর্শন 
বেদের জ্ঞানের দিকটি অর্থাৎ ব্রন্ের স্বরূপ, ব্রন্মের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক প্রভৃতি 
বেদে কর্মকাণ্ডের দাঁশনিক তন্বগুলি যুক্তি ও প্রমাণের সাহাষে/ আলোচনাতে 
এ নিযুক্ত । মীমাংসা এবং বেদান্ত দুশন উভয়ই সাক্ষাৎভাবে 
উপর বেদাত্তদর্শন.. বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সময় সময় উভয়কেই একই 
অতিতিত নামে অর্থাৎ মীমাংসা নামে অভিহিত করা হয়। তবে 
উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করার জন্য মীমাংস! দর্শনকে বল? হয় পুর্ব মীমাংস!| বা 
কর্ম মীমাংস। এবং বেদান্ত দর্শনকে বল! উত্তর মীমাংস। ব। জ্বান মীমাংসা । 
কারও কাঁরও মতে মীমাংসা দর্শনকে পূর্ব মীমাংসা” এবং বেদাস্তকে উত্তর 
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মীমাংসা? বলার কারণ, মীমাংসাস্থত্র, ব্রহ্মস্থত্রের পূর্বে রচিত হয়েছিল, কিন্ত 
অনেকে মনে করেন যে মীমাংসা দর্শন যেহেতু বৈদিক বিধি অন্গযায়ী কর্ম 
সম্পাদন নিয়ে আলোচনা করে এবং যেহেতু কর্ম আগে' জ্ঞান এবং মোক্ষ 
পরে ; সেহেতু মীমাংসাকে পূর্ব মীমাংসা! এবং বেদরীস্তকে উত্তর মীমাংসা নামে 
অভিহিত কর] হয়। যা হোক আমরা মীমাংস! দর্শন বলতে “কর্ম মীমাংসাকে' 
বুঝি এবং “উত্তর মীমাংসাকে? বেদান্ত মামেই অভিহিত করে থাকি । মীমাংস! 
র্শনের অপর এক নাম জৈমিনি দর্শন । 

শবর স্বামী মীমাংসাহ্ত্রের একজন ভাম্তকার। কুমারিল ভট্ট এবং 
প্রভাকর মিশ্র মীমাংসা দর্শনের খ্যাতনামা ভাষ্াকর এবং ব্যাখ্যাকার | 
প্রাভাকর সম্প্রদায় বিভিন্ন দার্শনিক সমখগ্টার আলোচনায় উভয়ের মধ্যে 
এসং ভাই সম্রায়  নতবিভেদ লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের নামানুসারে মীমাংসা 
দর্শনে দুটি পৃথক শাখ'র উদ্ভব ঘটেছে-__একটি প্রাঁভাকর সম্প্রদায় এবং অপরটি 
ভাট সম্প্রদায়। 

যথাথ জ্ঞান লাভের প্রণালীকে বলা হয় প্রমাণ। উজমিনির মতে প্রমাণ 
তিন প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অন্থমান ও শব্দ । শব্ধ প্রমাণ অর্থাৎ বেদদকেই জৈমিনি 
“শ্রেষ্ঠ প্রমাণরপে স্বীকার করেছেন । প্রত্যক্ষ প্রমাণ শব্ধ প্রমাণের তুলনায় 
ইন নিক্ট। প্রাভাকরের মতে প্রমাণ পাচ প্রকার- প্রতাক্ষ, 
মীমাংসকের মতে অন্থুমাঁন, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি। কুমাঁরিল প্রভাকরের 
টি গাচ প্রকারের অনুমান ছাড়াও অন্ুপলব্ধিকে ক 
শব উপমান, হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রত্যক্ষ, অন্থমান ও শব এহ 
রন তিনটি প্রমাণের ব্যাখা! নৈয়1য়িকদের ব্যাখ্যার অনুরূপ । 
কিন্তু উপমানের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে মীমাংসকরা তার যে ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন তা নৈয়ায়িক্দের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন। মীমাঁংসকর্দের উপমানের ব্যাখ্য। 
এইভাবে কর! হয়েছে, কোন ব্যক্তি পুর্বে একটি গঞু প্রত্যক্ষ করেছে? তারপর 
বনে গিয়ে সে গবয়” ( নীলগই ) প্রত্যক্ষ করে বলল, “এই 
গবয়টি গো! সদৃশ । গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদৃশ্ঠ জ্ঞানই 
উপমান। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা! চলে না, কারণ বনেতে কোন গরু 
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উপস্থিত ছিল না । নেয়ায়িকদের মতে সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞির মধ্যে যে সম্বন্ক 
তার জ্ঞানই হল উপমান। মীমাংসকর্দের মতে নৈয্বায়িকরা যে ভাবে 
উপমানের লক্ষণ নির্দেশে করেছেন তাঁতে উপমানকে একটি স্বতন্ত্র গ্রমীণ 
হিসেবে গ্রহণ কর। চলে না। যে অনিবাধ অজ্ঞাত বিষয়ের 
কল্পনা না করলে আপাতবিরোধের ক্ষেত্রে কোন সমাধা 
খুঁজে পাওয়া যায় না, সেই অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনাই হল অর্থাপত্তি। দেবদত্ত 
জীবিত, অথচ সে তার বাঁভিতে নেই । সুতরাং কল্পনা! করতে হয় যে দ্েবদত্ত 
বাড়ির বাইরে অন্ত কোথাও আছে। এরূপ কল্পনা না করলে দ্রেবদত্তর বাড়িতে 
ন] থাকার বিষয়টিকে ব্যাথা। করা যায় না । কুমারিল ভট্ট অভাবের জ্ঞানকে 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্থুপল ্ধিকেও একটি স্বতন্ত্র গ্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন । 
ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যখন আমরা বলি “ঘরের মধ্যে 
কো]ন ঘট €নই”, তখন ঘরের মধ্যে ঘটের অভাব অনুপলব্ধি 
প্রমাণের সাহায্যে জানা যায়। এই অভাবের জ্ঞান প্রত্যঙ্গের সাহাষ্যে লাভ 
করা ষাঁয় না, কারণ ঘটই যখন নেই, তখন ঘটকে প্রত্যক্ষ করার কোন প্রশ্ন 
ওঠে না। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্ড্রিয়ের সংযোগ ঘটে, কিন্ত 
অন্ুুপলন্ধিতে সেই সংযোগ ঘটে না। “ঘরে ঘট নেই”_-এই জ্ঞান আমর] লাভ 
করি ঘরের মধ্যে অন্ত বস্তগুলি দেখে নয়, ঘপেতে ঘট না দেখে। প্রভাকরের 
মতে এই অন্থুপলন্ধি অনুমান ছাড়া কিছুই নয়। 

জ্ঞান যথার্থ হয় কখন ? মীমাংসকদের মতে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য কতক গুলি 
কারণের যখাষথ উপস্থিতির প্রয়োজন আছে, যেগুলি উপস্থিত না থাকলে 
জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেমন, জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় 
যদি উপস্থিত না থাকে, তাহলে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব 
হতে পারে না। কাজেই জ্ঞানের কারণগুলি যদ্দি যথাযথ উপস্থিত থাকে 
বং সেগুলি যদি দৌঁষমুক্ত হয় তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। যেমন, সুম্পষ্ট 
দিবালোকে স্বৃস্থ ও ক্রটিমুক্ত দর্শ ন-ইন্দডরিয়ের সঙ্গে কোন বিষয়ের যখন সংযোগ 
ঘটে তখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু দর্শন-ইন্দ্িয় যদি অসুস্থ ব! ক্রটিযুক্ত হয়, 
কিংবা স্পষ্ট আলোকের যদ্দি অভাব ঘটে, তাহলে চাক্ষুষ গুত;)ক্ষ পম্ভব হয় দা। 


অর্থাপত্তি 


অনুপলব্ধি 


জ্ঞানের প্রামাণ্য 
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কাজেই জ্ঞানের কাঁরণগুলি যথাঁধথ উপস্থিত থাকলে এবং কারণগুলি দোঁষমুক্ত 
হলে আমরা জ্ঞানকে যথার্থ বলে মনে করি এবং সেই জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির 
কারক হয়। এরই ভিত্তিতে মীমাঁসকর] ছুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন-__ 
(১) জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত, অন্ত কোন কারণের 
উপর নয়। অর্থাৎ যে যে কারণগুলি যথাযথ উপস্থিত থাঁকলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, সেগুলিই জ্ঞানকে যথার্থ করে | (২) জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্জেই 
যথার্থ বলে জ্ঞতি হয়। অন্ত কোন প্রমাণের সাহায্যে জ্ঞানের এই যাথার্থ প্রমাণ 
করার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের উৎপত্তি এবং যাথার্থ উভয় দিক থেকেই 
জ্ঞানের ্রামাণা সম্পকর্ণয় মীমাংসকদের এই মতবাদকে স্বতঃগ্রামাণ্যবাঁদ 
(17171501501 10010510 ৮211016% ) বলা হয়। 

প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করেই মীমাংসকরা জগতের সত্বায় বিশ্বাস স্থাপন 
করেন। প্রত্যক্ষ এবং অন্রমাঁন প্রভৃতির সাহায্যে জগৎ এবং জাগতিক বস্তর 
সতাতা| প্রমাণিত হয়। মীমাংসকরা বৌদ্ধদের শৃন্যবাদ ও ক্ষণিকত্বাদ এবং 
জগতেব সত্তা আছে, অদৈতবেদীস্তের মায়াবাদ স্বীকার করেন না। যা কিছু 
অসৎ মিধা। নয় প্রতাক্ষগোচর তার তো অস্তিত্ব আছেই। এছাভাঁও অঙ্গমান 
” প্রভৃতি প্রমাণের সাহাষ্যে মীমাংমকর] আত্মা, স্বর্গ, নরক ও যে লব দেবতাদের 
উদ্দেশ্টে বৈদ্দিক ক্রিয়াকর্ম অনগ্ঠিত হয় তাদের আস্ত ত্বও স্বীকার করেন। জগৎ- 
্রষ্টারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসকর। ন্বীকাঁর করেন না, মীমাংসকর। 
বস্তবাদী (1:99115610 ) এং বনুত্ববাদী ( 0101:91150 )। 

কার্কারণতত্বের আলোচন। প্রসঙ্গে মীমাংসকরা বলেন যে প্রত্যেক 
কারণে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করে এবং কোনরূপ বাধা 
উপস্থিত না হলে তা কার্ধ উত্পাদন করে । বীজের মধ্যে অঙ্কুর উৎপাদনের 
শক্তি গ্রচ্ছন্নভাঁবে থাকে এবং সে কারণেই বীজ অঙ্কুর 
উৎপাদনে সমর্থ হয়। কিন্ত যদি কোন কারণে কোন 
বাধা উপস্থিত হয় তাহলে কাঁধ উৎপাদিত হয় না। যেমন, বীজকে অগ্নিতে 
দগ্ধ কর] হলে তাঁর ষেই অস্কুর উৎপাদনের প্রচ্ছন্ন শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। 
কারণ উপস্থিত থাকলেও কেন সময় সময় কাধ উৎপন্ন হয় না, উপরোক্ত 


শক্তি ও অপূর্ববাদ 


২৪৬ ভারতীয় দর্শন 


মতবাদ থেকে তা'র ব্যাখা। খুঁজে পাওয়া যাঁয়। এই মতবাদের সাহায্যেই 
মীমাংমকর। ব্যাখ্যা করেন যে ইহলোকে যাগযজ্ঞারদি অন্ষঠিত হলেও তা 
পরলোকে বাঞ্ছিত ফলদাঁনে সমর্থ হয়। মীমাংনকর্দের মতে এই জন্মে যে স্ব 
যাঁগধজ্ঞ সম্পার্দিত হয়, মেগুলি যজ্ঞকারীর আত্মার মধ্যে এক অপ্রত্যক্ষ শক্তি 
জন্মায় যাকে বল! হয় “অপুর্ব । এই শক্তি এ আম্মায় বর্তমান থাকে এবং 
প্রয়োজনমত যজ্জকাপীকে তার কার্ষের ফলগ্রদান করে। অবশ্য এই অপুর্ববাদ 
কর্মবাদ্দেরই ভিন্নরূপ মাত্র । 

হ্যায়বৈশেষিকরদের মত মীমাংসকগণও মনে করেন যে আত্মা এক নিতা 
ও বিতু দ্রব্য। আত্ম। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অতিরিক্ত সত্তা, আত্মা অবিনাশী, 
দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ ঘটে না, দেহের বিনাশের সঙ্গে 
সঙ্গেই যদি আত্মার বিনাশ ঘটত তাহলে স্বর্গপ্রাপ্থির 
উদ্দেশ্যে বৈদ্দিক যাঁগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিষয়টি অর্থহীন হয়ে 
গড়ে। কর্মফলভোগের জন্তই আত্মা একটির পর একটি দেহ ধারণ করে। 
টৈতন্ত আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, আগন্ধক ধর্ম। আত্মা স্বূপতঃ অচেতন ও 
নিক্কিয়, আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইঞ্জিয়ের সঙ্ষে এবং ইন্দ্রিয় বাহাবস্তর সঙ্গে 
সন্ব্বযুক্ত হয়, তখনই আত্মায় চেতনার আবির্ভাব ঘটে। স্থুযুপ্তি এবং মোক্ষ 
অবস্থায় আত্মার অস্তিত্ব থাকলেও, ম্মাত্বাতে চৈতন্ের উপস্থিতি থাকে না। 
আত্মার উপলন্বিকি আত্মার উপলব্ধি সম্পর্কে ভাট ও প্রাভাঁকর মীমাঁসকদদের 
তাবে ঘটে-প্রাতাকর মধ্যে মতভেদ আছে । ভাট্র মতে যখনই আমরা কোন 
চিনি বিষয়কে জানি তখন ব্ষিয়কে জানার সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মারও জ্ঞান হয় না। কেবলমাত্র অহতবুত্তিতে, যখন আত্মাই জ্ঞানের বিষয় 
হয়, তখনই আত্মাকে জানা যাঁয়। কিন্ত প্রাভাঁকর মীমাংসকদের মতে জ্ঞাত! 
কোনি অবস্থাতেই জ্ঞেয় হতে পারে নাঁ। তবে বিষয়কে জানার সময় দেই 
জ্ঞানের কর্তা হিসেবে আম্মার উপলব্ধি হয়ে থাকে । প্রত্যেক জ্ঞানেই 
জ্ঞাতারূপে যদি আত্মার উপলব্ধি না হত, তা হলে কোন এক ব্যত্তির জ্ঞানের 
সঙ্গে অন্য ব্যক্তির জ্ঞানের পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব হত না। ভাট 
মীমাংসকদের মতে প্রতি বিষয়-জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সেই বিষয়-ন্ছানের কর্তারূপে 


আত্মা 
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আত্মার জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। তাঁদের মতে আত্মা জেরে হতে পারে, তা 
ন। হলে উপনিষদের 'আন্মাকে জান" এই শ্রুতিবাকা অর্থহীন হত। বিষয় 
জ্ঞান ছাঁড়াও আত্মার জ্ঞান সম্ভব হতে পারে । এই গ্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন_- 
জ্ঞানকি তাবে জানা! জ্ঞান কিভাবে জানা যাঁয়। প্রাভাকাঁর মীমাংসকদের 
যায় প্রাভাকর ও মতে জ্ঞান স্বপ্রকাঁশ, জ্ঞান নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে। 
দিসি প্রতি বিষয় জ্ঞানে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয় একক্রে 
প্রকাশিত হয়। একে বলা হয় ত্রিপুটী জ্ঞান ব। ত্রিপুটী সংবিৎ। ভার মীমাঁংসকরা 
বলেন, জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে 
পারে না, যেমন আঙ্গুলের অগ্রভাগ অন্ত কোন বস্তকে স্পর্শ করতে পারে, 
কিন্ত নিজেকে স্পর্শ করতে পারে না। 


মীমাংসা দর্শনে বেদের থেকে বড় কিছু নেই, সে কারণে মীমাংসকরা 
ঈশ্বরের সায় বিশ্বাস করেন না, পাছে বেদের প্রাধান্থকে খর্ব করা হয়। 
মীমাংসকদের মতে “চোঁদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ' অর্থাৎ বৈদিক বিধি অগ্ধায়ী 
বৈপিক বিধি অনুযায়ী কর্তব্য করাই ধর্ম এবং তাই হল সৎকর্ম। যে কর্ম বেদ 
কর্তব্য কবাই ধর্ম. নিষিদ্ধ তাই অধর্য বা অসৎ কর্ম। বেদেতে যাঁগষক্ত 
অন্ষষ্ঠানের নির্দেশ রয়েছে । কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করতে হবে, যাগযজ্ঞ সম্পাদন 
বেদ বিহিত । স্থতরাং সে কারণেই যাঁগষজ্ঞ করতে হবে, কোন পুরস্কারের 
লোভে নয়। কোন দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নয় বা নৈতিক উন্নতি সাধনের 
জন্য নয়। তবে কর্মকর্তা কর্মফলের নিয়মানগষায়ী কর্মফলভেোঁগ করবেনই | 


প্রাচীন মীমাংসকদের মতে স্বর্গলাভই জীবের পরম পুরুষাঁর্থ এবং বেদবিহিত 
কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এই ন্বর্গলাঁভ ঘটে। পরবতর্খকালে মীমাংসকগণ 
মোক্ষকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ বলে অভিহিত করেছেন। আত্মার স্বরূপে 
অবস্থানই মোক্ষ, সকাম কর্মের জন্যই জীবের ছুঃখভোগ 
এব এই সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ । এই জগৎ দুঃখপূর্ণ 
বলে জীব যখন উপলব্ধি করতে পারে তখন তাঁর জগৎ ও জীবনের প্রতি 
বিতৃষ্কার সঞ্চার হয়ে মনে বৈরাগ্য দেখ। দেয় এবং সকাঁম কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা 


পুরুষার্থ 
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সে পরিত্যাগ করে। তারপর আত্মজ্ঞান লাঁভ করে, নিষ্কামভাঁবে বেদবিহিত 
নিতা কর্ম সম্পাদন করলে সঞ্চিত কর্মফলের বিনাশ ঘটে এবং নতুন 
কর্মফলভোগের সম্ভাবনা আর থাঁকে না। ফলে পুনর্জন্ম বন্ধ হয়ে যাঁয়। মুক্ত 
অবস্থা স্থখ বা আনন্দের অবস্থা নয়, কেনন। আত্মা ম্বরূপতঃ নিগুপ। চৈতন্য 
আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়। মুক্ীতআ্সার যেহেতু কান চৈতন্য থাকে না, সেহেতু 
স্থখদুঃখের কোন অন্কুভৃতিও থাকে না, তবে মোক্ষ অবস্থায় দুঃখের মত্ান্তিক 
নিবৃত্তি ঘটে । মোক্ষ অবস্থায় আত্মা স্থখছুঃখের অতীত অচেতন দ্রব্যরূপে 
বিরাজ করে। 


মীমাংসকগণ কোন জগৎকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকীর করেন না, কর্ম 
নিয়মান্যায়ী জগৎস্থষ্টি এবং জীবের কর্মফলভোগ । ন্ৃতরাৎ কর্মফলদাতাঁরূপেও 
ঈশ্বরকে স্বীকাঁর করার কোন প্রয়োজন নেই। ম্যাক্সমূলারের মতে যেহেতু 
মীমাংসা কি মীমাংসা দর্শন বেদনির্ভব, সেহেতু মীমাংসা দর্শনকে 
দিন নিরীশ্বরবাদী বলা চলে না। কিন্তু যেহেতু প্রাচীন 
মীমাংদকর1 ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেননি এবং পরবতর্থকাঁলের 
মীমাংসকগণ ঈশ্বরের অন্তিত্ববিষয়ক প্রমাঁণগুলিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন 
সেহেতু মীমাংসা দর্শনকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলে অভিহিত না করে উপায় 
নেই । মীমাংসায় বৈদিক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যাঁগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উল্লেখ 
থাকলেও, এরা জগতকর্তা, জীবের কর্মফলদাঁতা বা জীবের পুষ্ট নিয়ন্ত্রক নন। 
যেহেতু এই সব দেবতাদের উদ্দেশ করে ধজ্জে আহুতি দেওয়া! হয়, সে কারণেই 
এদের অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করা হয । এর] টদিক্ক প্রয়োজন সাধন করে 
মাত্র। যে মন্ত্রে যে দেবতার উদ্দেশ্যে আবাহন জান!ন হয়, সেই মন্ত্রকেই সেই 
দেবতা বলে স্বীকার করে নিলে বিষয়ের ব্যাখ্যাটি সুস্পষ্ট হয়। মীমাংসা 
দর্শনে মন্ত্রের অতিরিক্ত কোন শরীরী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার কর] হয়নি। 
বস্ততঃ, মীমাংস! দর্শনে বেদই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে এবং অতিমাত্রায 
বেদনির্ভর হওয়াতে কোন ঈশ্বরতব্ প্রচারের প্রয়োজন মীমাঁংসকর। অনুভব 
করেননি। 


বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৪৯ 
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মহধষি বাদরায়ণ বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা । মহাভারত, পুরাঁণ এবং 
ভাগবত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস এবং বাদর্ায়ণ একই ব্যক্তি বলে 
উপনিষপকে কেন অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ সম্পর্কে মতবিভেদ আছে । 
বেদের অন্ত বলা হয়? বেদান্ত শব্দের বুাৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে “বেদের অস্ত বা শেষ?। 
বেদান্ত বলতে প্রধানতঃ উপনিষদকেই বোঝায় । উপনিষদ্দকে বেদের অস্ত বলার 
কারণ উপনিষদ বেদের সর্বশেষ অংশ । বেদের তিনটি অংশের মধ্যে প্রথমে 
সংহিভ, তারপর ব্রাহ্মণ এবং তারপর উপনিষদ । পাঠক্রম অনুসারেও প্রথমে 
বৈদিক মন্ত্র বা সংহিতা, দ্বিতীয়তঃ আরণ্যক এবং সর্বশেষে উপনিষদের স্থান । 
তৃতীয়তঃ বৈদ্দিক চিন্তাধারার সর্বোচ্চ ও পুর্ণ বিকাশ ঘটেছে উপনিষদে । 


'উপনিষদ? শব্দে অর্থ হল “য1 মাঁতষকে ঈশ্বর ব ব্রদ্মের কাঁছে নিয়ে যায়”, 
বা যা শিশু গরুর কাছে এসে শিক্ষা করে।" বেদের অন্তনিহিত তাঁৎপর্ধ 
উপনিষদেই প্রকাশিত, সে কারণে উপনিষদ্কে বেদোঁপনিষদ নামে অভিহিত 
কর! হয়। উপনিষদ সংখ্যায় অনেক এবং এই সব 
উপনিষর্দে যে সব দার্শনিক তত্ব আলোচিত হয়েছে, 
সেগুলির মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য কর যাঁয়। উপনিষদ উদ্ভূত এই লব মতভেদগুলির 
মধ্যে এক্য ও সামগ্বস্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্ত, বিভিন্ন মতবাদগুলিকে যুক্তিতর্কের 
সাহায্যে বিচার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মেটাঁবার জন্য 
মহধি বাঁদরায়ণ ত্রন্ধস্থত্র প্রণয়ন করেছিলেন। ব্রন্ষই বেদান্ত দর্শনের ঘুখ্য 
আলোচ্য বিষয়, সেকারণে বেদান্ত দর্শনকে ত্রন্মহ্থত্র নামেও অভিহিত করা হয়। 
্রহ্মস্ত্র বেদ্বান্তত্ত্র, শারীরিক স্তর, শারীরিক মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা 
নামেও পরিচিত। বন্ষহ্ত্রের স্তত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে ব্রহ্ম হুত্রের 
উপর বিভিন্ন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সব ভাম্যকারদের 
কেন্দ্র করে এক একটি বেদান্ত সম্প্রদায়ের সট্টি হয়। এই ভাহ্যকারদের মধ্যে 
শঙ্কর, রাঁমানজ, মধ্ব, বল্লভ, নিশ্বার্ক প্রভৃতির নাঁম উল্লেখযোগ্য । তবে শঙ্কর 
ও রামানুজের মতবাদই স্থপ্রসিদ্ধ মতবাদ । 


" "উপনিষদ" শব্দেব জর্থ 
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্রহ্মহুত্রের প্রথম স্ত্র হল 'অথাঁতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাঁস।” অর্থাৎ এবার ব্রদ্ধ জিজ্ঞাল। 
স্থরু থেকে এবং দ্বিতীয় সত্তর হল “জন্মাছ্স্ত যতঃ” অর্থাৎ ধার থেকে এই বিশ্বের 
উৎপত্তি, ধাতে স্থিতি এবং লয়, তিনিই ব্রহ্ম। এ থেকে বোঝা যায় ব্রদ্মই বেদান্ত 
দর্শনের মুখা প্রতিপাঁছ বিষয়। বাদরায়ণ ব্রহ্ষস্থত্রে অদ্বৈতবা্দ প্রচার করেছেন। 
জীবাত্বা ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন তা প্রমাণ করাই বেদান্ত দর্শনের লক্ষা। বেদাস্ত 
মতে “দর্বখনিদং ব্রহ্ম'_সমস্তই ব্রক্ম, ব্রদ্ষই জগতের মূল কারণ। জীব ও ব্রদ্মের 


দির মম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বৈদান্তিকদের মধ্যে মতভেদ 
সম্পর্ককে কেন্্রকবে লক্ষ্য কর! যাঁয়। মধবাচার্য গ্বৈতবাদের প্রচারক, তাঁর মতে 
বিভিন্ন মতবাদ 
জীব ও ব্রন্দ ছুটি ভিন্ন তত্ব । শঙ্গরাঁচার্য ও রামাছছজ উভয়ে 
বাদরায়ণকে অন্থমরণ করে অদ্বৈতবাদ প্রচার করলেও, শস্করাঁচার্ধের অদ্বৈতনাদ 
কেবলাদ্বৈতবাঁদ এবং রাঁমানজের অদ্বৈতবাঁদ বিশিষ্টাদ্বৈবাদ নামে পরিচিত । 
খগ্েদের বিভিন্ন মন্ত্রে অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার প্রশন্তি 
লক্ষ করা যাঁয়। এ কারণে কারও কারও মতে বেদ বহু ঈশ্বরবাদী, কিন্ত 
ঝণ্েদের কয়েকটি মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতা একই সত্তার প্রকাশ একথাও স্পষ্ট করে 
ধখেদর বিভিন্ন মননে বলা হয়েছে। পুরুষ স্ক্তে এক পরমণুরুষের বর্ণনা পাঁওয়া 
এক সর্বব্যাপী সত্তাব যায়, যিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বকে অতিক্রম করে 
ধারগা পাওয়া যা আছেন। এই বিশ্বজগৎ এই পরমপুরুষে বিধৃত | নাসদীয় 
স্থক্কে এক নিধিশেষ পরম সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সত্তা সং নন 
আবার অসং নন, তিনি অনির্ধচনীয়। যে পরমতব্ব বা এক সর্বব্যাপী সত্তার 
ধারণা বৈদিক খষিদের অন্তঃদৃষ্টির কাঁছে ধর1 পড়েছে, তাই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে 
আলোচিত হয়ে উপনিষদ্দে একট! সুস্পষ্ট, স্থবিগ্বান্ত দার্শনিক মতবাদরূপে গড়ে 
উঠেছে । এই পরম সত্তাকেই উপনিষদে কখনও ব্রহ্ধ, কখনও আত্মা বা 
কখনও কেবলমাত্র সৎ বলে অভিহিত কর! হয়েছে । জীবায্সা ও পরমাত্মা 
এক ও অভিন্ন। আম্মা দেহ, ইক্জ্িয়। মন ব1 বুদ্ধি কোনটির সঙ্গেই অভিন্ন 
নয়। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্যন্বূপ। উপনিষদ আত্মজ্ঞান বা আত্মবিদ্যাকে 
সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা পরাবিগ্া এবং অন্তান্ত জ্ঞানকে অপরাবিদ্যা বলে অভিহিত কর! 
হয়েছে । আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের উপাঁয়। যাগ্যজ্ঞ জ্য়াকর্ম অনুষ্ঠানে 
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স্বর্গলাভ ঘটতে পারে কিন্তু মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। উপনিষদে ব্র্ধকে কেবল 
সত্য বাজ্ঞানম্ব্ূপ নয়, আনন্ন্বরূপ বলেও বর্ণনা1 কর] হয়েছে। 

ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি কিভাবে ঘটেছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন উপনিষর্দে 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । কোথাঁও বল? হয়েছে যে তরঙ্গ সত্যই 
জগৎ অষ্টা এবং স্ুষ্ট জগৎ সত্য । আবার কোথাও কোথাও এমন বল! হয়েছে 
যে ব্রন্ম। আদৌ জগবত্রষ্টা নন, জগৎ মিথা অবভাঁপমাত্র। বাদ্রায়ণ ব্রহ্গস্থত্রে 
রাজার এই সকল মতবাদের যাথার্থা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন, 
বামানুক্ষভাম্ব কিন্ত ব্রহ্ম হুত্রের স্তর গুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াতে বিভিন্ন ভাষ্যকার 
বেদাস্তত্ত্রের বিভিন্ন ভাগ রচনা করেছেন। এই সকল ভায়োর মধ্যে 
ছুটি ভাষ্য বা মত বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। একটি শঙ্করাঁচার্ষের ভাঁষ্য ও অপরটি 
রামাঁজুজের ভাষ্ব । উভয় মত একই বেদান্ত স্ত্রের উপর প্রতিগ্তিত হলেও 
উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় । শঙ্করাঁচ।র্ষের মতে হষ্টি মিথ্যা, 
ব্রহ্ম জগংর্টা নন এবং রামানুজের মতে স্থষ্টি সতা, ব্রহ্ম ই জগত স্রষ্টা । শহ্বরাচার্ষের 


মতবাঁদ “বিশুদ্ধাদ্বৈত” বা “অদ্বৈতনাঁদ” এবং প|মান্ুজের মতবাদ ঘাবশিষ্টাদ্বৈতবাদ' 
নামে পরিচিত। উভয়েই প্রমাণ প্রয়োগে শ্রুতির উপরই নির্ভর করেছেন। 


শঙ্কর কেব্লা্বৈতবাঁদী। শঙ্করের মতে সবই ব্রহ্ম । “সর্বং খন্িদং ত্রহ্ম”। 
বরন্মেবই একমাত্র ব্রদ্মেরই একমাত্র সতত 'নাছেঃ জগতের কোন যথার্থ সত্য 
সিরা নেই। জগৎ প্রপঞ্চ সত্য নয়, যিগ্যা অবভানমান্র। 
হক্গই একমাত্র সত্য । “জীবো বক্ষে না] পরঃ| জীবই ত্রহ্ম, ত্রহ্মই সব, 
জীব এবং ত্রদ্ম অভিন্ন, শঙ্করের মতে জীবাম্মাই ব্রহ্ম । আত্ম৷ এবং ব্রহ্ধ 
অভিন্ন। 

ত্্ষ নিপুণ, নিধিশেষ, নিরাকার ও নিক্ষিয়। ব্র্ের মধ্যে ম্বজাতীয়, 
বিজাতীয় ও স্বগত কোনরূপ ভেদাভেদ নেই। ব্র্ম যদি নিগুণ হন, তাহলে 
ত্রহ্ধকে কখনও জগতের শ্ষ্টা, সংরক্ষক এবং সপ্হাঁরকরূপে 
কল্পনা কর যেতে পারে না। আবার জণং যদি সত্য হয় 
তাহলে ব্রঙ্ষজ্ঞানের দ্বারা জগং বিনষ্ট হতে পারে না। কারণ তবজ্ঞানের 
সাহাযো অসৎ বিনষ্ট হতে পারে, কিন্তু সংএর বিনাশ ঘটতে পারে না। 


ব্রদ্দ নিগুণ ও নিবিশেষ 


২৫২ ভারতীয় দর্শন 


শহ্করের মতে যা! সং তা কখনও অদং এবং যা] অন তা কখনও সং হতে পারে 
না। কোঁন বস্তব পক্ষে একই সময়ে সৎ ও অপৎ হওয়া সম্ভব নয়। এই 
জগতের কোন সত্তা বা সত্যতা নেই। এই জগত স্বপ্দৃষ্ট বস্তর মত মিথ্যা 
অন্ভাঁমাত্র। ব্রহ্ম মায়াশক্তি প্রভাবে জগতরূপে প্রকাশিত হন এবং 
অবিদ্ভাবশতঃ মান্ৃষ জগতের সততা আছে বলে ধারণা করে। আত্মজ্ঞানের 
উদয় হলেই ক্রদ্ষই যে একমাত্র সত্য, ব্রদ্মেরই যে সত্তা আছে এবং জগতের 
কোন যথার্থ সত্তা নেই এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে। 

শহ্করের মতে জগং মায়ার স্যষ্ট। এই মায়ার স্বরূপ কী? শঙ্করের মতে 
এই মায়! এক অনির্বচনীয় শক্তি। মায়! সৎ নয়, কেনন। তত্বজ্ঞানীর কাছে 
ব্রন্মই সত্য, জগৎ নয়, মায়াও নয়। আত্মজ্ঞানের উদয় 
হলে অবিদ্যার নাশ হয়, তখন জগতের আর কোন সব 
থাকে না, মায়ারও কোন সত্তা থাকে না। আবার মায়া অসৎও নয়, কেননা 
মায়ার দ্বার] কষ্ট এই জগৎ সাধারণ মাশষের কাছে প্রত্যক্ষের বিষয়। পাছে 
কেহ মনে করেন যে ব্রহ্ম এবং মায়া-_এই ছুই সন্ার স্বীকৃতিতে অধৈতবাঁদের 
হানি ঘটেছে সেহেতু শঙ্কর বলেন যে ব্রহ্ম ও মায়া অভিন্ন। অগ্রির দাহিকা- 
শক্তিকে যেমন অগ্স থেকে পথক করা যাঁয় না, তেমনি বর্গের মায়।শক্তিকে 
ব্রঙ্গ থেকে পুখক করা যায় না। 

শঙ্করের মতে অঙ্ঞানতাঁবশতঃই ব্রর্দে জগত্ভ্রম হয়। দৈনন্দিন জীবনের 
অধ্যাদ বা ভ্রম প্রত্াক্ষের (1113510%) সাহাযো শঙ্কর বিষয়টিকে ব্যাখ্য। 
করেন। এক বস্ততে অন্ত বস্তব আরোপই হল অধ্যান। যেমন রঙ্জুতে 
সর্পভ্রম, রজতে শ্তক্তিভ্রম। এই অধাঁপকে বিশেষণ করলে ছুটি বিষয় 
দেখ! যায়। প্রথমতঃ, প্রতি অধ্য।সের ক্ষেত্রে একটি 'অধিষ্ঠ।ন থাকে, যাঁর 
অজ্ঞানত| বশত: সম্পর্কে সুম্পষ্ট জ্ঞানের অভাঁব ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, 
ব্রন্দজাগৎভ্রমহন্ল সেই বন্ধতে অন্ত এক মিথ্যা বস্বর আরোপ। 
যেমন, রজ্জভুতে সর্পন্রম-এই অধ্যামের ক্ষেত্রে প্রথমে রজ্জুর যথার্থ 
ত্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঘটে এব' রজ্ত্রতে মিথ্য। সর্পের আরোপ করা 
হয়। কাঁজেই অবিদ্ভার ছুটি শক্তি_একটি আবরণ শক্তি ও অপরটি বিষে 


মায়! শনির্চনীয শক্তি 
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শক্তি। অবিদ্া আবরণ শক্তির দ্বারা প্রথমে অধিষ্ঠানকে আবৃত করে 
এবং তারপর বিক্ষেপশক্তির সাহায্যে মিথ্যা বস্তর হ্ঙি করে। শঙ্করের 
মতে অবিগ্ভাবশতই ব্রন্ষে জগৎ ভ্রম হয়। অবিদ্যা তার আবরণশ।ক্তর 
দ্বারা প্রথমে ব্রদ্কে বা আত্মাকে আবরণ করে এবং তারপর ত্রদ্ষে 
জগৎ বিক্ষেপ করে, জগত প্রপঞ্চ বোধ করায়। এন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালশক্কি 
যেমন অজ্ঞ দর্শককে প্রতারিত করে, এন্দ্রজালিক নিজে যেমন তার 
দ্বার] প্রতারিত হন না তেমনি ব্রন্মের মায়াশক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রতারিত 
করে, ব্রহ্ম তার ঘার। প্রতারিত হন না। ব্রন্ধতে জগৎ জ্ঞান, অনাম্নাকে 
আত্মজ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান_এ সবই অধ্যাসমূলক। আত্মঙ্ঞানের উদয় 
হলে অধ্যাঁস বিনষ্ট হয়। তত্বজ্ঞানী বাক্তি উপলব্ধি করেন যে ব্রদ্দেরই একমাত্র 
সত্বাআছে এবং জগৎ মিথ্যা অবভাঁন মাত্র। তত্বঙ্ঞনী ব্যক্তির কাছে 
জগতেরও কোন সত্তা নেই, মায়াশক্তিরও কৌন অস্তিত্ব নেই। ত্রদ্ষে মায়! 
জগৎ প্রপঞ্চ স্থঙি করার শক্তিরূপে বিদ্যমান, তার দ্বার] ব্রহ্ম প্রতারিত হন না। 
কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে মায়া হল অবিদ্যা। 

শঙ্করের মতে জগত ব্রদ্ষের পরিণাম নয়, জগত ব্র্দের বিবর্ত। পরিণামবাদ 
অনুপারে কারণ প্রকৃতই কার্ষে পরিণত হয়। যেমন, ঘট ম্বার্তকার যথার্থ 
পরিণাম । পরিণামবাদীদের মতে »গির পুর্বে জগত ব্রহ্গে 
অব্যক্ত অবস্থার ছিল এবং হ্ষিপ মাধ্যমে অব্যক্ত জগত ব্রন্ষে 
কার্ধরূপে প্রকাশিত হয়েছে । বিবর্তবারদ অন্রুসারের কার্য কারণের যথার্থ 
পরিণান নয়, কারণ কার্ধরূপে প্রতিভাত হম মাত্র। সৎ ত্রন্ধম মায়াশক্তির 
প্রভাবেই মিথ্যা জগতরূপে নজেকে প্রকাশিত করেন। 

শঙ্করের মতে ব্র্মকে ছুটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ সত্য ) ব্রঙ্গ জগতের অঙ্টা, সংরক্ষক ও সংহারক। ব্রহ্ম 
ব্যবহাবিক[ৃষ্টিতে অনস্তশক্তি সম্পন্ন, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সক্রিয় ও মায়াশক্তি 
লস বিশিষ্ট। এই ব্রদ্ম হলেন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর । এই সপণ্ুণ 
জগৎ মিথ্যা ্রক্ধই পুজা এবং উপাসনার বস্তু । সগুণ ব্রন্মের ব্যবহারিক 
সৰ্তা আছে, কিন্তু কোন পারমাথিক সত্তা নেই। পারমাথিক দৃষ্টিতে 


জগতব্রন্ষের ববর্ত 


২৫৪ ভারতীয় দর্শন 


ব্রদ্ধ সগ্তণ নয় নিগুণ, নিবিশেষ, নিক্ষির ও নিরাকার । তিনি সত্য, জ্ঞান ও 
আনন্দন্বর্ূপ। পারমাঁথিক দৃষ্টিতে ব্রদ্ধ ্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত সকল 
প্রকার ভেদ্দরহিত। শঙ্করের মতে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরোপালন। নিগুণ ব্রদ্ধকে 
উপলব্ধি করার উপায়ম্বর্ূপ । 

শঙ্করের মতে জীব ও ব্রদ্ম অভিন্ন। আত্মই ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। 
উপনিষদের “তত্বমমি' এই শ্রুতিবাক্যেই আত্ম ও ব্রহ্দের অভের্দের কথা উল্লেখ 
কর| হয়েছে। আত্মা দেহ ও মনের সঙ্গে অভিন্ন নয়, আত্ম! শুদ্ধ চৈতন্য ্বরূপ ৷ 

স্থল, এবং সক্ষম উভয় প্রকার শরীরই অব্ভাঁস। আত্মা নিতা, 
নিবিশেষ, নিক্রিয়,। অথণ্ড এবং অনাদি । আত্ম। সৎ চিৎ 

ও আনন্দন্বরূপ। সাধারণ অভিজ্ঞতার তিনটি শুর লক্ষ্য কর] যাঁয়_জাগ্রৎ, 
স্বপ্ন ও সযুপ্ি। ব্ুযুপ্তি কালে শুধু আম্মটৈতন্ থাঁকে, কোন বিষয় ধা বিষয়ের 
স্থতি থাকে না, যা জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় বিছ্ভমান থাকে। স্থযুপ্তিতেই 
জীবাত্মার যথার্থ স্বর্ূপের আভাঁষ লাভ করা যাঁয়। সাধক তুরীয় অবস্থায় 
এই স্বরূপ পুর্ণ ভাবে উপলব্ধি করেন । 

জীবাস্মা স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব । অবিগ্যাহেতু অনাত্মার 
আত্মার অনাত্মার সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করার জন্তই জীবের 
সঙ্গে একাত্মতার বন্ধদশী। অজ্ঞানতাবশতঃ জীব নিজেকে কর্তা, ভোক্তা 
বোধই জীবের 
বন্ধ'নর কারণ ও জ্ঞাতা মনে করে এবং জাগতিক সুখ-দুঃখ, রোগ-শোককে 
নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করে । আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানের অভাবই 
জীবের বন্ধদশার কারণ। 

এই বন্ধদ্শ! থেকে মুক্তিলাভের উপায় কি? শস্করের মতে আত্মজ্ঞানের 
উদয় হলে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান 
লাঁভ করে, জীব উপলব্ধি করে ত্য জীব স্বরূপত: ব্রন্দ। জীবাত্া ও পরমাত্মা 
অভিন্ন, তখনই জীবের মাক্ষলাভ ঘটে। শঙ্করের মতে 
বৈদিক যাঁগষজ্ঞ অনুষ্ঠান উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে 
প্রতেদ স্বীকার করে, সেহেতু অজ্ঞানতাপ্রস্থত ও অদ্বৈতজ্ঞানের অস্তরায়স্বরূপ। 
শঙ্রের মতে আত্মগ্ঞান লাভের জন্য চতুধিধ সাধণার প্রয়ৌোজন-__ঘথা, 


জীব ও ব্রহ্গ অভিন্ন 


মোক্ষলাভের উপায় 


বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৫৫ 


€১) নিত্যানিত্য বস্ত বিবেক অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর ভেদাভেদ সম্পকে 
জ্ঞান লাঁভ করা, (২) ইহা৷ মুস্রার্থভোগ বিরাগ অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের 
ফলভোগে বিরাঁগ বা অনাসক্তি, (৩) শমমাদিসাধন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, 
মন:সংযম, ধৈর্য, সহিফ্তা, ভোগবিরাগ, চিত্রের একাগ্রতা, শাস্ত্র ও গুরুবাক্ে 
বিশ্বাস এবং (৪) মুমুক্ষৃত্ব বা মুক্কিলাভের জন্য একাস্তিক ইচ্ছা । সাঁধনলব্ধ এই 
জ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ সম্ভব নয়, কারণ ব্রন্ম 'অবাঁঙ্‌ মনসো গোচরম্*। বাকা 
ও মন দ্বার! ব্রদ্দকে উপলব্ধি কর] থাঁয় না। এই সাধন চতুষ্টয় মুমুক্ষু ব্যক্তিকে 
বর্ম কিজ্ঞাসার অধিকারী করে । এইভাবে প্রস্তুত হয়ে মুমুক্ষু ব্যক্তি ত্রহ্গজ্ঞ বা 
গুরুর কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করবেন। শক্করের মতে শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন আত্মজ্ঞান লাভের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । প্রথমে শ্রদ্ধা ও 
নিঠাসহকারে গুরুর কাঁছ থেক উপনিষর্দের বাণী শ্রবণ করতে হবে। তারপর 
যুক্তিতর্কের সাহায্যে এই উপদ্দেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। একে 
বলা হয় মনন ; সর্বশেষে গুরুর কাছ থেকে জন্ধ এই জ্ঞান নিরস্তর ধ্যান করতে 
হবে। এইভাবে আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানত] দূরীভূত হবে, তখন গুরু 
তাকে “তত্বমসি” এই শ্রুতিবাক্যের উপদেশ দেবেন । মুমূক্ষ ব্যক্তি এই 
ওুপনিষদ্িক বাণীর নিরন্তর ধ্যান করবেন এবং সর্বশেষে 'সোহহম” (আমিই ব্রহ্ম) 
এই সত্যের উপলব্ধি হবে । এইভাবে আত্মঠর স্বরূপের জ্ঞান হলে জীবের 
মোক্ষলাভ হবে। মোক্ষলাভের পরেও জীবের দেহধারণ চলতে পারে, তবে 
জীব ও ব্রন্দের তখন জীবের মপ্যে আর কোন দেহাত্সবোধ থাকে না। 
অতেদত্ব জ্ঞানই মোক্ষ জগতের প্রতি তখন তাঁর কোঁন আসক্তি থাকে না, একে 


বলা হয় জীবনুক্তি। পুর্বজনোর কর্মফলভোগ সমাপ্ত হলে, তার স্থল ও সুক্ষ 
শরীর বিনষ্ট হয় এবং তখনই বিদেহমুক্তি ঘটে । মে*ক্ষ কেবলমাত্র দুঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্ভিমাত্র নয়, এক আনন্দঘন অবস্থা । কারণ ব্রহ্ম আনন্দন্বরূপ 
এবং জীব ও ব্রন্মের অভেদত্ব-জ্ঞানই যোক্ষ। 

রামানূজের অছৈতবাদ বিশিষ্টাদৈতবাদ নামে পরিচিত । রামানুজের মতে 
ব্রদ্দেরই একমাত্র সত্তা আছে। চিৎ এবং অচিৎ ব্রঙ্গের ছুটি অংশ। ব্রহ্ম 
নিবিশেষ ব' নিণ্ড৭ বলতে ব্রদ্ষের গুণ নেই বা তার কোন বিশেষণ নেই 


২৫৬ ভারতীয় দর্শন 


বোঝায় না। ব্রঙ্গ নিগুণ বলতে বোঝায় ব্রদ্ধ গুণাতীত। ব্রদ্মে কোন অসদ্গুণ 
চি নেই, ব্রহ্ম নিবিশেষ নয়, বিশেষণযুক্ত। ব্রহ্ম জগৎবি শিষ্ট। 
্রন্ষের ছুটি অবিচ্ছেন্ত কাজেই ব্রহ্ম সবিশেষ এবং পগুণ। ব্রহ্ম অসংখ্য সদগুণের 
সর আধার । তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সক্রিয় এবং জ্ঞান ও 
এন্বর্যযুক্ত । রাঁমান্থুজ ব্রন্মের সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ হ্বীকার করেন না 
কেবলমাত্র স্বগতভেদ স্বীকার করেন । ব্রহ্ম এক এবং অদ্ধিতীয় সত্বা, কিস্ত 
চিৎ এবং অচিত ব্রন্মের দুই অবিচ্ছেদ্য অংশ । চিৎ এবং অচিৎ উভয় অংশই 
নিত্য, চিৎ অংশ থেকে জড়জগতে র এবং অচিৎ অংশ থেকে জীবঙ্গগতের 
উৎপত্তি। রামান্থজের মতে এই জগৎ মিথ্যা বা! অবভান নয়, জীব এবং জগৎ 
উভয়েরই সত্তা আছে । রামাহ্ুজের মতে ব্রন্মই স্টি, স্থিতি ও লয় কর্তা। 
ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । 
পাঁমান্গজ সংকাধবাদের এবং পরিমাণবাদের সমর্থক। সৎকার্ধবাদ অনুসারে 
কার্য উৎপত্তির পূর্বে কারণে নিহিত থাকে । হর পুর্বে এই জীব চিংশক্তিরূপে 
রামানুজ সংকার্যবাদেব এবং জড়জগ২ অচিৎশক্তিব্ূপে ব্রন্মেই নিহিত থাকে । উর্ণনাভ 
এবং পরিামবাদেব যেমন নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকেই তত্ত নির্গত করে 
০ জাল তৈরী করে, ব্রদ্ষও তেমনি নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির 
সাহায্য এই বিশ্বজগৎ হ্ষ্টি করেছেন। পরিণামবাঁদ অনুসারে কাধ কারণের 
যথার্থ পরিণাম । শ্থও জগত মিথা। নয়, বর্গের স্থষ্টিকার্ধও মিথ্যা নয়। প্রলয়কাণে 
যখন জগৎ ধ্বংস হয়ে যায় তখন চিত এবং অচিৎ অব্যক্তভাবে ঈশ্বরে অবস্থান 
করে, তখন ব্রকে বল। হয় কারণ ব্রঙ্গ। আবার হষ্টির 
কারণ ব্রহ্ম ও কার্ম ব্রহ্ম 8 
__77৮ পরে যখন বর্গের চিৎ অংশ এবং অচিৎ অংশ যথাক্রমে 
জীবজগৎ এবং জড়জগতরূপে প্রকাশিত হয় তখন ব্রক্ষের এই অবস্থাকে বল! 
হয় কার্যব্রদ্ম । অর্থাৎ ব্র্থ হলেন কারণ ব্রদ্ধ এবং জগংবিশিষ্ট ব্রহ্ম হলেন 
কার্য ব্রহ্ম । নানা উপমার সাহায্যে, কখনও ব। অংশ-অংশী 
বা দেহ-আত্ম। ব1 রাঁজা-প্রজ! প্রভৃতির মাহায্যে রামানথজ 
্রন্মের অন্ততুক্তি জড়দ্রব্য ও জীবাত্মার সঙ্গে ব্রন্মের সন্বন্ধকে ব্যাখ্যা করার 
জন্য সচেষ্ট হয়েছেন । রামান্জের মতে মাঁয়৷ অবিদ্য! বা জ্ঞানের অভাব নয়, 


মায় অবিদ্তা নয় 
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মায়া হল এক ভাব পদার্থ। যে অচিস্তনীয় বিস্ময়কর শক্তির সাহায্যে 
ব্রহ্ম এই জগৎ হ্ষ্টি করেন তাই হুল মায়। বামীস্ছজের মতে তৃষ্টি- 


জগৎ ও ব্র্দের স্যটিকার্--উভয়েরই সত্যতা আছে) কোনটি মায় বা 
ভ্রাস্তি নয়। 


রামান্ুজের মতে জীব দেহবিশিষ্ট আত্মা । দেহ বা আত্ম! কোনটিই অসীম 
নয়, উভয়ই সসীম। আত্মা অর্বব্যাপী বলতে বোঝায় যে আত্মা যেহেতু 
খুব স্থম্ম, সেহেতু যে কোন অচেতন দ্রব্যের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। 
একটি প্রদীপ যেমন সমন্ত কক্ষটিকে আলোকিত করতে পারে, সেরপ আত! 
চৈতন্য আত্মাব যে দেহে অধিষ্ঠিত হয়, সেই দেহের সমগ্র অংশকেই 
স্বাভাবিক নিত্য শপ টৈতন্তের আলোকে আলোকিত করে তোলে। আত্মা 
নিত্য ও অণুপরিমাণ। চৈতন্ত আত্মার আগন্তক গুণ নয় বা চৈতন্ আত্মার 
স্বরূপও নয়। চৈতন্ত আত্মার স্বাভাবিক নিত্য গুণ। ন্ুযুপ্তি অবস্থায় এবং 
মোক্ষ কালেও আত্মা অহংরূপে প্রকাঁশিত হয়। 


রামান্গজের মতে ব্রদ্ম ও জীব একাস্তভাবে অভিন্ন নয় । জীব ব্রন্মের অংশ, 
কাজেই অংশের সঙ্গে অংশীর একান্ত অভেদ কল্পনা করা যেতে পারে না। 
আবার জীবকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলা চলে না। কারণ অংশের অংশী থেকে, 
ব্রহ্ম ও জীব একাস্ত গুণের দ্রব্য থেকে এবং চেতন দেহের আত্ম। থেকে পৃথক 
টা অস্তিত্ব সম্তব নয়, কাজেই ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধ 
অভেদ সম্বন্ধ তা হল ভের্দ ও অভেদ্দ সম্বপ্ধ। একই ত্রন্মের ছুটি ভিন্ন 
রূপের অভে্দের কথাই রামানুজ স্বীকার করেছেন। উপনিষর্দের “তত্বমসি' 
- এই শ্রুতিবাকোর আমল তাৎপর্য হল ছ'প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্রদ্দের অভেদ। 
“তৎ শবের দ্বার] সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জগংশরষ্ট] বর্ম এবং "ত্বম” শব্দের বার 
জীব শবীরধাঁরী ব্রদ্ষকে বুঝতে হবে। স্থতরাঁ এ হল বিশিষ্টের অছৈত বা 
জীবরূণী ব্র্মের অভিম্নতাঁ। এই কারণে রামাঙজ দর্শনকে বিশিষ্টাদৈতবাদ্দ নামে 
অভিহিত কর। হয়। 

ভা,.-১৭ 


২৫৮ ভারতীয় দর্শন 


রাঁমান্থজের মতে কর্মফল ভোগ হেতু জীবের বন্ধর্শী। নিজ নিজ 
কর্মীন্থযায়ী প্রতিটি জীবাত্মা একটি জড়দেহ ধারণ করে। আত্মার বন্ধদশ! 
মানেই হল আত্মার দেহধারণ। অবিদ্ভ। প্রস্থত কর্মই বদ্ধদশার কারণন্বরূপ। 
আব্বা তার নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্য দেহের সঙ্গে একাত্মতা 
অন্থভব করে। একেই বল! হয় অহংকার । অহংকাঁরবশত:ই আত্মা জাগতিক 
সুখের জন্ত লালায়িত হয় এবং জাগতিক স্বখভোগে নিমগ্ন হয় এবই জন্য 
আত্মার দেহধাবণই তাকে সকাম কর্ম সম্পাদন করতে হয় এবং তাঁর ফলে বার 
বয়ান! বার জমাগ্রহণ করতে হয়। বেোান্তপাঠের দ্বারা এই 
অবিদ্য! দূরীভূত হলে জীব উপলব্ধি করে যে আত্ম! দেহ থেকে ভিন্ন এবং আত্ম 
ত্রদ্ধ বা ঈশ্বরের অংশ । কর্ণ এবং জ্ঞান উনয়ের সংযোগেই মোক্ষলাঁভ পটে । 
নিষ্কামভাবে বেদবিহিত নিত্যকর্মগুলি স'পার্দন করলে অতীত কর্মের সঞ্চিত 
ফল বিনষ্ট হয় এবং তনজ্ঞানল[ভের ইচ্ছ। জাগে । রামান্জের মতে কর্মমীমাংসা 
অধায়ন ব্রদ্ধ জিজ্ঞানার অধিকারী হওয়ার প্রস্ততিপর্ব। কর্ধমীমাঁংসা অধ্যয়ন ও 
নিষ্কামভাঁবে যাগযজ্ঞের অন্টচান করেই মুমুক্ষ বাক্তি উপলদ্ধি করেন যে কর্মের 
দ্বারাঁউ শুধুমাত্র মোক্ষলাভ ঘটে না। মোঁক্ষের জন্য জ্ঞানলাভও অপরিহার্য । 
সে কারণে তার বেদান্ত অধ্যয়নের ইচ্ছ। জগে। বেদান্ত পাঠে তিনি অবহিত 
হন যে ব্রদই স্ুটি, গ্থিতি ও লয় কর্তা এবং জীনবাম্সা! ও দেহ অভিনন নয়। 
মুমুক্ষ ব্যক্তি আরও উপলব্ধি করে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া মোক্ষলাঁভ 
সম্ভব নয়। ইশ্বর যেহেতু করুণাময়, সেহেতু ভক্রকে তিনি তার বাঞ্ছিত ফল 
দান করেন। 


রামান্ুজের বিশিষ্টাদৈতবাদে ক্জান ও ভক্তির এক অপুর্ব সংযোগ লক্ষ্য করা 
যাঁয়। তবজ্ঞান মোক্ষ আনয়ন করে কিন্তু তত্বজ্ঞান মানে উপনিষদ্ের আক্ষরিক 
জ্ঞান নয়। তাহলে যে কেহ বেদীাস্তপাঠে মোক্ষলাঁভ কবত। রাম্ান্থজের 
জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু । ঈশ্বরের 
বীর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাকে; রামান্জ বলেছেন 
আর্ত-প্রপত্তি। এর অভাঁব ঘটলে ঈশ্বরের কপালাভ কর! যায় না। ভক্ত যখন 
ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ করে, নিরস্তর প্রেমময় ঈশ্বরের ধ্যানকরে 
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তখনই ভক্তের ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ঘটে। ঈশ্বর-সাঁক্ষাৎকাঁর হলে ঈশ্বর প্রসাদে 
ভক্তের মধ্যে পুর্ণ জ্ঞানের উদ্ভব হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তখন জীব সকল প্রকার 
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। রামানজের মতে জীবনুক্তি সম্ভব বয়, বিদেহমুক্তি সম্তব। 
মোক্ষলাভের পরেও জীবাত্ম। ব্রন্মের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না। কারণ 
সসীম জীবাত্মার পক্ষে অসীম ত্রদ্মের সঙ্গে একান্রতা লাভ করা সম্ভব নয়। 
তবে মোক্ষ অবস্থায় জীবের চৈতন্য দৌষমুক্ত হওয়াতে ত্রদ্ষের সদৃশ হয়। 

এইভাবে রামান্থজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কর্ম ও জ্ঞানের, পরমত্রক্ষবার্দ ও 
ঈশ্বরবাঁংদর এবং জ্ঞান ও ভক্তির এক অপুর্ব সমন লক্ষ্য কর। যাঁষ। সগ্তণ 
ব্রহ্ম ব1 ঈশ্বরের কল্পন। এবং ভক্তির মাধ্যমে ভন্কের ঈগর-সাক্ষাকারের কথা 
বলার জন্য রাঁমাঁজজের দর্শন সাধারণ নান্ুষের কাছে অত্যন্ত আঁকর্ষণীয় 
হয়ে উঠেছে। কিন্ত হুক যুক্িতর্কবিচারের উপর নির্ভর করে শঙ্কর যে 
অদৈতবাদের প্রতিঠা করেছেন, মুক্তিকামী মান্িষের কাঁছে তাঁর আবেদন চির 
অক্ষুপ্ন থাকবে । 


সাংখ্যদর্শন 
(07176 ৯212100)58, 1171199012195 ) 

৭৯ | ভ্ন্সিকা। (11700000605 ) 2 
আজন্ম জ্ঞান-বৈরাঁগ্যের অধিকারী মহধি কপিলদেব সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক 
এবং প্রতিষ্ঠাতা । তার প্রণীত তত্বপমাস সাংখ্যদর্শনের উপর রচিত প্রথম 
সাংখ্যদর্শনর প্রবর্তক গ্রন্থ । “ন্ত্বপমাস' পাংখ্যতব্সুত্রের হীরকহার। এই 
মহধি কপিলদেব গ্রন্থে মোট তেইশটি স্থত্র আছে এবং সাংখ্যদর্শনের সমস্ত 
তত্বকে অত্যন্ত সংক্ষেপে এই গ্রন্থে স্থসজ্জিত কর] হয়েছে। গ্রন্থটি খুবই 
সংক্ষিপ্ত হওয়াতে কপিলদেব পরব] কালে “তত্বসমাসের" স্থত্রগুলির বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা করে “সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন, এবপ 
মি কপিল প্রসিত শোনা ঘায়। এই কারণে সাংখ্যদর্শনের অপর নাম 
তত্বসমাস ও সাংখ্- “পাংখ্য প্রবচন? । সাংখ্যদর্শনকে যোগদর্শন থেকে পৃথক্‌ 
শিলা করার জন্ “নিরীশ্বর সাংখ্য নামেও অভিহিত করা হয় 
এবং যোগরর্শনকে “সেশ্বর সাংখ্য' নামে অভিহিত করা হয়। মহধি কপিলদেৰ 
ঈশ্বরেরণঅস্তিত্ব স্বীকার করেননি এবং তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা 
যায় না।£ অপরদিকে যোগদর্শন ঈশ্বরের অন্তিষ স্পষ্টতই স্বীকার করে 
নিয়েছেন । যথা-“ক্লেশকর্মবিপাঁকাশয়ৈরপরা মৃষ্ঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর£৮ 19 তবে 
সাংখ্যদর্শন যথার্থই নিপীশ্বরবাদী দর্শন কিন। সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে ॥ 
সাংখ্য ও যোগ পৃথক নয়। “একং সাংখ্যং চ যোগং চ ঘঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।”-- 

একথ ছান্দোৌগ্য উপনিষদে ও গীতায় বর্তমাঁন। 
ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদ্র্শনকেই সবচেয়ে প্রাচীন বলে ধারণ! করা 
হয়। অবশ্ঠ সাংখ্যদদশনের প্রীচীনত্থের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে মতবিরোধ লক্ষ্য 
কর] যায়।2 পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনত্কে 


দে শপ শা সি 


1. “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ গ্রমাণভাব"-_সাংখ্যপ্রথচন শুত্র+ ১৯২ 
৪. যোগদর্শন, সমাধিপাদ, ২5 সুত্র । 
3. বিস্তারিত আলোচনার জন্য গ্রহীরেক্রনাথ দত্ত মহাশয়ের 'সাংখ্য পরিচয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ॥ 


২ ভারতীয় দর্শন 


সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । স্তার চাল” ইলিয়ট্‌-এর মতে সংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ- 
গুলি, যথা_-“তত্বপমাস” “সাংখ্যপ্রবচনস্ত্র' এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের “সাংখ্যকারিক 
সাখ্যদর্শনেব প্রাচীলত্ব নিতাতস্তই আধুনিক গ্রস্থ এবং মহধি কপিলদেব রচিত 
সম্পর্কে মতবিরোধ  'সাংখ্যপ্রবচনতর”গ্রী্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রস্থ। অধ্যাপক 
গার্বে-এর মতান্সারে শ্রীষ্টপুর্ব প্রথম শতাব্দীতেই সাংখ্য মতের উৎপত্তি এবং 
সাংখ্যকারিকা খ্রীগ্টীপ্ন পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী গ্রস্থ নয়। অপরপক্ষে অধ্যাপক 
হোরেশ উইলসন্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংখ্যদর্শনকে অত্যন্ত প্রাচীন বলেই 
ধারণ। করেন। নাখখ্যমতের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যদ্দিও মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায় 
ভবু বল! যেতে পারে যে, সাংখ্যমত যে খুব প্রাচীন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এবং উপনিষদে সাংখ্যদর্শনের 
চিন্তাধারার বীজ খুঁজে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ, কঠ উপনিষদ, 
প্রাচীন ভারতীয়. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ও “মত্রায়নী উপনিষদেও সাংখ্য মতের 
নি উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। শ্রুতি£, স্থতি এবং পুরাঁণেওঃ 
প্রাচীনত্বেব নিদর্শন সাংখ্যমতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাছাড়। মহাভারতে, 
শ্রীমদ্ভাগবতে, ভগবদগীতায়, কালিধাসের কাব্যে ও নাটকে, কালিদাস পূর্ববর্তা 
বৌদ্ধকবি অ্ঘোষের বুদ্ধচরিতে, অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী ব্রদ্ষজাল সুত্রে, ন্যায়- 


জপ. ৮. 4৭৭ পপ শী পারাপার 


4, “মনসম্ত পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেবাত্মামহা ন্‌ পরঃ। 
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষ£ পরঃ। 
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ স| কান্ট! সা পরাগতিঃ ॥” 
--কঠ উপনিধদঃ ৩।৯১-২ 
উপরোক্ত ক্লোকে অব্যক্ত, মহান, বুদ্ধি, মনস্‌ ও পুরুষেব উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। 
2, পঅজামেকাং সোহিতগুরুকৃষ্ণং, বহ্বীঃ প্রাঃ হৃজমানাং সরূপা1”-_ 
_ শ্বেতাহ্বতর উপনিষদ, ৪.৫ 
উপরোক্ত শ্লোকে স।ংখ্যের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কথাই বলা হয়েছে মনে হয়। 
৪, মৈত্রায়ণী উপনিষদে ত্রিগুণ (২৫) ৫২) ও তন্মাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়| 
4, খিষুঃপুরাণ» পক্মপুবাণ, মার্কতেয়পুবাণ, মৎ্ল্রপুরাণঃ ভাগবতপুরাণ এবং অগ্নিপুরাশে 
সাংখ্যত:ত্বব বিবরণ পাওয়া যায়। দেবহুতি-কপিল সংবাদ ভাগবতে ভ্রষ্টব্য । 
&. মমুসংহিতার ১ম অধ্যায়ে হুষ্টিওত্ব বর্ণনায় সাংখ্যমত দ্রষ্টব্য | 


সাংখাদশন ও 


দর্শনের বাৎসায়ন ভাষ্ে, বাঁৎ্সায়ন ভাষ্ের পূর্ববর্তী কৌটিল্যের অর্থশান্ত্ে, 
বাদরায়ণের ব্রহ্মস্ত্রেও সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। সাংখ্যশাস্ত্রকে শ্বৃতির 
মধ্যে ধর] হয়। আবার চতুর্দশবিদ্ভার মধ্যে স্তাঁয় বিস্তরের অন্যতম পাংখ্যবিদ্া, 
যোগবিদ্যা, বৈশেহিক দর্শন প্রভৃতি । | 

“সমাসম্ত্রম্ ও শ্হত্রষড়ধ্যায়ী'__এই গ্রন্থ ছুটি সাংখ্যদর্শনের মূল গ্রন্থ। 
“কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশান্ত্রম” মহাকালের কবলে লুপ্তপ্রা সাংখ্যদর্শন-_ এই 
বলে কেহ কেহ আক্ষেপ করেন। সাংখ্যদর্শনের আদি গ্রন্থগুলি এখন 
লপ্রপ্রায়। মহুধি কপিলদেবের শিষ্য আস্কুরি এবং আস্থরির শিষ্য পঞ্চশিখ 
সাংখামতের প্রাঞ্জল এবং বিস্তৃত আলোচন]। করে সাংখ্যদর্শনের উপর গ্রস্থ রচন। 
করেন এবং সাঁংখ্শাস্ত্রের বহুল প্রচার করেন। পঞ্চশিখাচার্ধ রচিত গ্রন্থের 
নাম বন্টিভন্ত্র। কিন্ত সে সব গ্রস্থই বর্তমানে লুণ্ধ হয়ে গেছে। সাংখ্যদর্শনের 
সাংখ্যদর্শনের আদি গ্রন্থগুলির মধ্যে যে গ্রন্থটি ধ্বংসের হাত থেকে 
কয়েকটি গর্থ রক্ষা পেয়েছে, সেটি হল ঈশ্বরকৃষ্ণের “সাংখ্যকারিকা”। 
সাংখ্যদর্শনের উপর এটিই সুপরিচিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইঈশ্বরকৃষণ 
সাংখ্যকারিকার ৭২ স্ত্রেঃ উল্লেখ করেছেন যে তাঁর “পাংখ্যকারিক। 
পঞ্চশ্রিখাচার্যের যষ্ঠিতন্ত্রেরে সংক্ষিপ্তসার মাত্র । ঈশ্বরকষ্ণের সাংখ্যকারিক! 
ছাড়াও সাংখ্যদর্শনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে 
পারে, যথা- গৌড়পা্দের “সাংখ্যকারিক। ভাস্ত”, বাচম্পতি মিশ্রের 'সাংখ্যতত্‌ 
কৌমুদী+, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর “দাখ্য-প্রবচনভাম্ত' এবং 'সাংখ্যসার', অনিরুদ্ধের : 
'সাংখ্য-প্রবচন হুত্রবৃত্তি ইত্যাদি। “তত্সমাস” “দাংখ্যপ্রদীপ' “দাংখ্যতত্ব 
প্রদ্দীপ', “পুণিমা', 'আভাস' প্রভৃতি সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা সম্পকরয় উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ। স্বামী হরিহরানন্দের “সাংখ্যতব্বালোক? কপিলাশ্রমের আধুনিক অপুর্ব 
্রন্থ। 'যুক্তিদীপিক।' নামে একখানি প্রাচীন ভাষ় আবিষ্কৃত হওয়াতে 
সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যে সন্ধান পাওয়! যাঁয়। 





শু শা পাপা পিস আপা | ৬শাাপিশাসদ শপ 


1, *সপ্তত্য কিল যেহর্থান্তেহর্থাঃ কৃত যষ্টিতন্তস্য | 
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরধাদবিবক্জিতাশ্চাপি ॥* 
-সাংখ্যকারিক) ৭২ 


৪ ভার তীয় দর্শন 


সাংখ্য নামের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন মত লক্ষ্য কর] যায়, সেকারণে কেন 
রে এই দর্শনের নাম সাংখ্য রাখা হল তা সুম্পষ্টরূপে নির্ধারণ 
উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন করাও কঠিন।. কারও কারও মতে “সংখ্যা” শব্দ থেকেই 
নু 'সাংখ্য” শব্দের উৎপত্তি। কারণ তত্বের সংখ্যা গণনার 
ভিত্তিতে তবজ্ঞান লাভ করাই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য এবং সাংখ্যদর্শনের নির্দিষ্ট 
তন্বগুলির সংখ্য। পঁচিশ । 

মূল প্রকৃতি এক, পঞ্চতন্মাত্র বুদ্ধি ও অহঙ্কার--এই সাতটি প্রকুতিবিকৃতি 
ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে পঞ্চভূত মিলিয়ে যোড়শ বিকার এবং দেই সঙ্গে 
যদি পুরুষকে গণনা কর! হয় তাহলে মোট পচিশটি তত্ব। মহাভারতে: এই 
মতের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। আবার কারও কারও মতে সাংখ্যদর্শনের' 
প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন সংখ্যাচার্য নামক জনৈক দার্শনিক এবং তীর 
নামান্ছনারে এই দর্শনের নাম হয়েছে সাংখ্যদর্শন । কিন্তু এই অভিমতের 
সমর্থনে কোন প্রমাণ প!ওয়। যায় না। বরং মহষি কপিলদেবই যে সাংখ্যদর্শনের, 
প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা বহু গ্রন্থে এবং শাস্ত্রেৎ তা উল্লিখিত আছে । আবার' 
কারও কারও মতে “সংখ্যা শব্দের অর্থ হল সম্যক জ্ঞান। জং শব্দের অর্থ 
সম্যক এবং খ্য! অর্থে জ্ঞান ব1 বিবেক খ্যাতি । স্ৃতরাং, যে শাস্ত্র পাঠ 
করলে এই সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করা যায় তাকেই "সাংখ্য, বলে। বন্বতঃ, 
এই অভিমতই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। একেই আনম্বীক্ষিকী বিস্তা বল! হয়। 


শশী শি এপস | পপি 


1. প্রসংখ্যাং প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে ৷ 
তত্বানি চ চতুর্থবিংশ্রৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীতিতাঃ ॥ _ শীস্তিপর্ব ॥ 


2. মহাভারতে সাংখ্য কার কপিলের উল্লেখ আছে। “সাংথ্যন্ত বক্তা কপিল: পরমধিঃ স 
উচ্যতে ।” (শান্তিপব, ৩৪৯।৬৫ )। 

গীতার দশম অধ্যায়ে সাংখ্যশান্ত্রের প্রণেতা মহুধি কপিলকে সিদ্ধপুরুধদের মধ্যে অগ্রণী 
বলে উল্লেখ কবর। হয়েছে। 


*অখথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্াঁণাঞ্চ নারদঃ 
গন্ধর্বাণাং চিত্রবথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুমি:” 
--( শ্ীমস্তাগবদগীতা।, ১ম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক )' 


শ্বেতাখ্তর উপনিবদেও উল্লেখ আছে-- 
্ৰধিং প্রনতং কপিলং যণ্মগ্রে, জ্ঞানৈ ধিভতি জায়মানঞ্চ পশ্ঘেৎ |" শ্বেতাখতর; ৫২ 


সাংখ্যদর্শন € 


ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মত সাংখ্যদর্শনেরও শুরু ছুংখবারদে এবং সাংখ্য- 
দর্শনমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল পুরুষার্থ। সাংখ্য-প্রবচনস্জ্ের 
প্রথম সুত্রেই বলা হয়েছে__“অথ ত্রিবিধছূঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যস্তপুরুষার্থ” 
€ সাংখ্যপ্রবচনস্থত্র, ১--১)। ত্রিবিধ ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতেই জীবের 
মুক্তি। এই ত্রিবিধ দুঃখ হল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। 
সম্যক জ্ঞানই ছুংখনাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। সাংখ্যদ্র্শনেই এই সম্যক জ্ঞান 
প্রকাশিত হয়েছে । 

“বাক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ” আত্যস্তিক ছুঃখ নিবৃত্তি হয়। ক্ষেত্র অর্থাৎ 
প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ এই দুই তত্বের সম্যক্‌ জ্ঞান, ভেদ ও গ্রকৃতি জেনে 
যে বিজ্ঞান তাই কৈবল্োর হেতু। 


২.। লাহখ্য ভভ্ভভব্বিচ্া (95801517558 11616800175 5105 ) 2 


ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে একাধিক মূল বা নিত্য তত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
হয়েছে । যেমন-__ পরমাণু, আত্মা এবং মন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে মাত্র ছুটি মূল 
তত্বকে স্বীকার করা হয়েছে_ পুরুষ ও প্ররূৃতি। সাংখ্যদর্শন ন্তায়-বৈশেষিক 
দর্শনের দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়-_-এই পদ্ার্থগুলির অস্তিত্থ 
স্বীকার করেন না। বৈশেধষিকর! পরমাণুব*দের সাহায্যেই এই জড় জগতের 
হষ্টি এবং লয় ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি থেকেই 
জগতের আঁবিতভাঁব এবং গুকৃতিতেই জগতের লয় ঘটে। প্রকৃতি এবং পুরুষের 
ছৈতবাদ সাংখ্যদর্শনের মুল মতবাদ। একদিকে সাংখ্যর্শন বৈশেষিক 
দর্শনের বন্ত্ববার্দের (00151811970 ) এবং অপর দিকে বেদান্তের 
অদ্বৈতবাদের বিরোধী । কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রকুতিতত্ব যেহেতু কার্যকাঁরণ- 
বাদের উপর নির্ভর. সেকারণে আমর প্রথমে কার্ধকারণবাদ বা সৎকারধবাদ 


৮০ করব। 

(7 জগকৃমুর্ুবাদ €580587585805-71১০015 ০৫ 08105818010 ) ও 
সাংখ্যদর্শনের কার্যকারণবাদূকেই সংকার্ধবাদ নামে অভিহিত করা হয়, 
কারণ ব্যতীত কোন কার্ধই ঘট! সম্ভব নয়। কিন্তু কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার 
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পুর্বেকি তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে? সাংখ্যদার্শনিকর্দের মতে 
কার্য উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে তা উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে, তবে তা অব্যক্ত 
কার্ধকারণ সম্পর্কে বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। যেমন, ঘট মৃত্তিকার মধ্যে 
বৌদ্ধ ওন্যায় অব্ক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, কুম্তকার চক্রযঠির 
বৈশেষিকদের মত সহায়তায় সেই ঘটকে বাক্ত বা গ্রকট করেন। বৌদ্ধগণ 
কিন্ত এই মতবাদ স্বীকার করেন না। বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্যমিকগণ 
মনে করেন উপাদান কারণের অভাঁব বা! বিনাশ থেকেই কাঁধের উৎপত্তি। 
যেমন, বীজ ধ্বংস ন1 হলে অস্কুরের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ বীজের বিনাশ বা 
অভাঁব অঙ্করের উৎপত্তির কারণ। মাধ্যমিকর্দের মতে শৃশ্ট থেকেই জগতের 
উৎপত্তি। ন্তায়-বৈশেষিকদের মতে কার্য উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে তা উপাদান- 
কারণে বিদ্যমান থাকে না। কার্য উপাদান কারণে বিষ্যনীন না থাকার জগ্ত, 
কার্ধ হল অসৎ, উপাদান কাঁরণ হল সং “সখ থেকেই “অসং"-এর উৎপত্তি 
বা আরম্ত। এই কারণে এই মতবাদকে অমণ্ কার্ষবাদ বা আরগ্তবাদ 
বলে। সাংখ্যদার্শনিকদের মতে “সৎ থেকেই 'সৎ/-এর উৎপত্তি 


অসও থেকে “সৎ;-এর উৎপত্তি কখনও সম্ভব নয় । 
ম্যায-বৈশেষিকগণ অসংকার্ধবাঁদের সমর্থনে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত 


করেছেন । প্রথমতঃ, কাঁধ উৎপন্ন হওয়।র পুর্বে যদি তা উপাদান কারণে 
বিদ্যমান থাকে, তাহলে কার্ধ উৎপন্ন হয়েছে, একথা বলার কি সার্থকতা থাকতে 
সৎকার্ধবাদের বিরুদ্ধে পারে? দ্বিতীয়তঃ, কার্য উৎপত্তির পুর্বে যদি উপাদান- 
ন্যায়-বৈশেষিকদের কারণে তার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে নিমিত্ত কারণের 
যুক্তি ( ৪9০16) ০৪836 ) কোন প্রয়োজনীয়তা আছে মনে 
কর] যেতে পারে না। মৃত্তিকাঁতেই যদ্দি ঘট থাকে তাহলে ঘটের উৎপত্তির 
জন্য কুস্তকাঁরের কি প্রয়োজন? তৃতীয়তঃ, কার্ধ উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে যদি 
উপাদান কারণে কার্ধের অস্তিত্ব থাঁকে তাহলে কার্য ও উপাদান কারণের মধ্যে 
কোন পার্থক্য থাকে না এবং উভয়কে অভিন্ন বলেই গণ্য করতে হবে, তাহলে 
কার্ষ ও কারণকে ভিন্ন নামে অভিহিত করার কোন সার্থকতা থাকে ন1। 
ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে যর্দি কোন ভেদ ন1 থাকে, তাহলে ঘটের কার্য মৃত্বিকার 
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ছার] সাধিত হবারই কথ, কিন্তু বাস্তবে ত। হয় নী॥ ঘটের দ্বার জল আহরণ 
করা যায়, য1 মৃত্তিকার দ্বারা সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, যদি বল হয় কার্য ও 
কারণের মধো আকারগত পার্থক্য আছে-সাংখ্যকারের! যেমন বলে থাকেন, 
তাহলে স্বীকার করতে হয় যে কার্ধে এমন কিছু আছে 1 কারণে ছিল না 
অর্থাৎ কাধ উৎপন্ন হবার পুর্বে উপাদান কারণে কার্ষের অস্তিত্ব থাকে না। 


সাংখ্যদ্র্শনিকর] ভ্ভায় বৈশেষিক এবং বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে 
, সৎকার্ধবাদ প্রতিষিত করেন। সাংখ্যর্দাশনিকদের মতে 
সৎকার্ধবাদের সমর্থনে 
সাংখ্যদার্শনিকদেব. কার্য উৎপন্ন হবার পূর্বে কার্ধ উপাদান কারণে “সৎ, বা 
যুক্তি বিদ্যমান থাকে। সকার্ধবাদের জমর্থনে তার! 
নিন্লিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন ।: 


প্রথমতঃ,/কার্ধ উৎপন্ন হওয়াঁর পূর্বে ষ্দি উপাদান কারণে কাঁধের অস্তিত্ব 
না থাকে তাহলে কারও পক্ষেই কার্ধকে উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ যা 
অসৎ বা অস্তিতশূন্ত তাকে উৎপন্ন করা যায় না ( অসদ.অকরণা)% সহ 
শিল্পীর চেষ্টাতেও নীলবর্ণকে পীতবর্ণে পরিণত করা যায় কি? যদি বলা হয় 
যে উৎপত্তির পূর্বে যদি কার্য উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে তাহলে আবার 
উৎপত্তির প্রশ্ন আসে কেন? এর উত্তরে বল যেতে পাঁরে যে উপাদান কারণের 
মধ্যে কার্ধ অব্যক্ত ব। প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে এবং কার্ষের ব্যক্ত বা প্রকট হওয়। 
অর্থাৎ অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়াই হল উৎপত্তি । ভিলকে পিষ্ট করলে তৈল ব্যক্ত 
হয়, ধানকে আঘাত করলে তওুল ব্যক্ত হয এবং গাঁভীকে দোহন করলে ছুগ্ধ 
ব্যক্ত হয়। কাধ কারণে অব্যক্ত থাকে বলেই অভিব্যক্তির প্রশ্ন অসংকে 
কখনও সৎ করা যায় না।”. 


1. “অসদ-অকরণাং, উপাদান গ্রহ্ণা্ সর্বসম্ত বা ভাবাৎ, শত্বস্ত শক্যকরণাৎ 
কারণতভাবাৎ চ সৎকাধ্যমৃ।”'--সাংখ্যকারিকা? ৯। 
%. «“নাসতো! বিছ্বাতে ভাবো, নাভাবো বিদ্ততে সতঃ 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তত্বনয়োস্তত্বদপিভিঃ |”__গীতা ২য় অধ্যায় ১৬ ক্লোক 
গীতার উপরোক্ত ল্লেক সাংখ)যোগের সৎকার্ধবাদের পরিপোষক | 
“সৎ থেকেই 'সৎ" এরই উৎপত্তি হয়। কার্য ও কারণ মূলতঃ তত্বতঃ অভিন্ন; পরিণমনে 
ভিন্ন বলেমনেহয়। পরিণামবাদ তাই সৎকার্যবাদের বছিরাবরণ। 





৮ ভারতীয় দর্শন 


দ্বিতীয়তঃ উপাদান কারণের সঙ্গে কার্ষের নিয়ত বা অপরিহাধ সম্পর্ক 
'আছে, সে কারণে কার্ধের সঙ্গে কারণের সন্বদ্ধ যে কার্ষের উৎপত্তির পূর্বেও 
বিদ্যমান থাকে তা স্বীকার করতে হয়। ঘট উৎপন্ন হবার পূর্বে যদি “অসৎ, 
হুয় তাহলে “সৎ মৃত্তিকাঁর সঙ্গে তার সন্বন্ধকি ভাবে সম্ভব? সৎ ও অসৎ 
এই উভয়ের মধ্যে কখনও সন্বন্ধ হতে পারে না। 


ং্‌ 


তৃতীয়তঃ, একটি বিশেষ ধরনের উপাদানি কাঁরণ থেকে একটি বিশেষ 
ধরনের কার্য উৎপন্ন হয়। (উপাদান নিয়মাঁৎ)। মৃত্তিকা থেকেই ঘট এবং 
সুত্র থেকেই বস্ত্র উৎপন্ন হয়। মৃত্তিক ও স্জ্্ ভিন্ন অন্য কোন উপাদান কারণ 
থেকে ঘট ও বস্ত্র উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং কাধোৎপত্তি সম্পর্কে 
উপাদান কারণের নিয়ম আছে। উৎপত্তির পুর্বে কীর্ধ কারণে বিদ্যমান ন 
থাঁকলে এ নিয়ম সম্ভব হত না । কার্য ষর্দি প্রচ্ছন্নভাবে উপাদান কারণের 
মধ্যে বিদ্তমান না থাকে তাহলে যে কোন কারণ থেকে যে কোন কার্ধ উৎপন্ন 
হত। মৃত্তিকা থেকে বন্্ বা স্থত্র থেকে ঘট উৎপন্ন হত, কিন্তু বাস্তবে তা 
দেখা যায় না। ( সর্বজ্ত সর্বর্দ] সর্বাসমবাৎ__সাংখ্যহ্ত্র, ১১১৬ )। 


চতুর্থতঃ, যে কারণে যে কার্ধের সম্ভাবনা থাঁকে বা যে কারণের যে কার্ধ 
উৎপন্ন করার শক্তি থাকে নে কারণ সে কাঁধই উৎপন্ন করতে পারে । (শক্তস্য 
শক্যকরণাৎ )। এর থেকেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পাঁরে যে, কার্ধ উৎপন্ন হবার 
পুর্বে উপার্দান কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে । 


পঞ্চমতঃ, কাঁধ যদি উপাদান কাঁরখের মধ্যে বিগ্যমান না থাকে তাঁহলে 
কার্ধ উৎপন্ন হল আমাদের বলতে হব “অস্ থেকে “মতের” বা “নিছক শুন্ত' 
থেকে কোন কিছুর আবির্ভাব ঘটেছে, যা অসম্ভব এবং উদ্ভট ৷ 


ষষ্ঠতঃ, কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নয়। কারণ যখন সং, তখন করণ থেকে 
'অভিন্ন কার্ধকেও সৎ বলতে হয়। (কারণ ভাঁবাৎ চ সঙৎকার্ধ্যং )। . কার্ধ ও 
কারণ স্বরূপতঃ একই | কার্য কারণেরই একটি বিশেষ রূপ । বস্বতঃ, কার্য ও 
কারণ একই দ্রব্যের অনভিব্যক্ত ও অভিব্যক্ত অবস্থা। স্বর্ণঅঙ্ুরী দ্বর্ণ থেকে 


সাংখ্যদরশশন ৯ 


"পৃথক নয়, মৃগ্ময় পাত্র মৃত্তিকা থেকে পৃথক নয় বা ষে সুত্র থেকে বস্ত্র উৎপন্ন 
হয়, সেই সুত্র ও বস্ত্র পৃথক নয় ।£ 
পুর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে সাংখ্দার্শনিকর1 এই, সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 

কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে তা উপাদান কারণে বিস্তমান 
থাকে। এই কার্ধকারণ তন্বকেই সংকার্ষবাদ বলা হয়। 

উপাদান কারণ থেকে কার্ধ স্বতন্ত্র নয়ঃ উভয় স্বরূপতঃ এক । তাব সমর্থনে সাংখ্য 
দার্শনিকরা কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত কবেছেন। প্রথমতঃ, কার্য কারণে নিহিত থাকে । 
বস্ত্র হুজেই নিহিত থাকে এবং সে কারণে বস্ত্র হুত্র থেকে পৃথক কিছু নয়। ছুটি বন্ত স্বরূপতঃ 
ভিন্ন হলে একটির আর একটিতে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না । গরু, ঘোড়া থেকে পৃথক, 
কাজেই গরুর ঘোড়াতে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না. দ্বিতীয়তঃ, উপাদানকাবণ এবং কার্ষের 
মধ্যে কার্ধকারণ সম্পর্ক বর্তমান, কিন্তু ছুটি বস্ত্র যদি স্বরূপতঃ পৃথক হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে 
কোন কার্ধকাবণ সম্পর্ক থাকতে পাবে না। বস্ত্র এবং সুত্রেব মধ্যেই কার্যকারণ সম্পর্ক 
আছে, ঘট এবং শৃত্রেব মধ্যে সে সম্পর্ক নেই ) তৃতীয়তঃ, ছুটি বন্তব যদি পরস্পরের থেকে পৃথক 
হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটতে পাবে ব। উভয়ে স্বতন্থভাবে অবস্থান করতে পাবে-_ 
'যেমন, গাছ ও পাখী । কিন্তু সৃত্র ও বস্্রে সংযোগ ঘটাব বা উভয়েব স্বতস্ব অবস্থানে কোন 
প্রগ্ন ওঠে না । কায ও উপাদান কাবণেব কোন সংযোগ ঘটে ন1 বা উভয়ে স্বতন্ত্রতাবে বিদ্যমান 
থাকতে পারে না । চতুর্থতঃ কার্ম ও উপাদানকারণ স্বরূপতঃ অভিন্ঃ যেহেতু পরিমাণের 
"দিক থেকে কার্ধয ও উপারদানকাবণ সমান। বস্ত্রেব ৪জন সুত্রের ওজনের সমান । 

নৈয়ায়িক্বা সা'খ্যমতেব সমালোচন| কবে বলেশ+ (১) কাবণেই কাধের আবির্ভাব এবং 
কাবণেই তিরোভাব--এরূপ ধাবণ] ম্ববিবোধী। কাবণ একই উপাদানকারণ আবির্ভীব ও 
'তিরোভাব--এই ছুই বিবোধী ক্কিয়ার আশ্রয়স্থল হতে পারে না। (২) কাবণ ও কার্য ছুটি 
ভিন্ন জ্ঞানের বিষয়বন্ত। “এটি একটি বন্ত্র' এবং “এগুলি হুল কুত্র'--এইভাবে আমব1 ছুটি স্বতন্ত্র 
বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি । (৩) কার্ধ ও কাবণ স্বতন্ত্র, যেহেতু ছুটি ভিন্ন শব্দের দ্বাৰা আমরা 
কার্ধ ও কবণকে অভিহিত কবি । (৪) কাবণ এবং কায ছুটি ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে। 
উভয়ের ক্রিয়াও ভিন্ন, সুতো বুনে কাপড় হয়। সুতো! দিয়ে শরীর আবৃত কর! সম্ভব নয়। 
কিন্তু বস্ত্রেব দ্বার সম্ভব, হুতরাং কার্ম ও কারণ ভিন্ন । 





স্পা পলরপ পপ পাপী পি ৯ আত শা পাপ পাস পাশ পাপ 


1, কাধ্যস্ত কারণাত্বকত্বাৎ, ন হি কারণাৎ ভিন্নং কাধ্যং॥ কারণঞ্চ সং ইতি কথং তদ্‌ 
অভিন্নং কাধ্যং অসদ্‌ ভবেৎ"-_তত্বকৌ মুদী, বাচস্পতি মিশ্র । 

উদয়াচার্ষের 'ম্যায়বুহুমাঞ্জলি' গ্রন্থে অসৎকার্ধবাদ প্রতিষ্ঠাব জন্য বু প্রযত্ব স্বীকার কর! 
হয়েছে, বিস্তু কাসিদ্ধি হয়নি পরস্ত 'সৎকার্মবাদের' জয়ন্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


১০ ভারতীয় দর্শন 


সাংখাদার্শনিকদের মতে নৈয়াধিকদেব পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি কারণ ও কার্ষের মধ্যে 
বরূপতঃ কোন পার্থক্য আছে একথ! প্রমাণ করতে পারে না। একই কারণে কার্ষের 
আবির্ভাব এবং তিবোভাব ঘটলেও উভয়েব মধ্যে উপাদানগত তাদাত্ব্য (109061%5 ) আছেঃ 
যেমন কচ্ছপ তাৰ অক্গপ্রত্যঙ্গকে প্রসারিত করতে পারে এবং সংকুচিত করতে পারে, 
অঙ্গপ্রতাঙ্গ স্ষ্টি করে না বা ধ্বংস কবেনা। তেমনি কারণ যখন কার্ধ উৎপন্ন করে তখন 
কার্য হল কাবণেব প্রসাবিত অবস্থা এবং কার্ধ উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে কাবণে কার্ষের অস্তিত্ব 
হল কাবণেব সংকুচিত অবস্থা । কচ্ছপেব সংকুচিত এবং প্রসারিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন কচ্ছপ 
থেকে ভিন্ন কিছু নয়, সেরূপ ঘট এবং স্থবর্ণবলয় যথাক্রমে তাদেব উপাদানকাবণ মৃত্তিকা এবং 
স্বর্ণ থেকে পৃথক কিছু নয়।! দ্বিতীয়তঃ, অরণ্যে বৃক্ষ বললে, যেমন অবণ্য আব বৃক্ষেব স্বরূপতঃ 
পার্থক্য বোঝায় না, তেমনি “সুত্রে বস্ত্র বললেও শুত্র এবং বস্ত্রের স্বরূপতঃ পার্থক্য বোঝায় না। 
তৃতীয়তঃ॥ কার্ধ এবং কারণ বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করে বলে কার্য ও কারণে ভেদ আছে 
এমন কথ! বল! চলে ন।। ক্রিয়ার পার্থক্যের অন্য একই দ্রব্য ভিন্নরূপ ধারণ কবে ন। যেমনঃ 
একই আগুন দহন কবে, খাছ রহ্ধন কবে এবং আলোক প্রদান করে। সেকারণে কি বল! 
যায় যে পূর্বেক্ত ক্ষেত্রগুলিতে আগুন স্বরূপতঃ পৃথক? প্রয়োজন ভেদেই বস্র ভেদ হয় 
ন!। একজন বাহক একা শিবিক বহন কবতে পাবে না, কিন্তু অপব কয়েকজনের 
সহযষেগিতায় ত। বহন করতে পাবে । সেকাবণে কি বলা যায যেএকইবাহক ছুই সময়ে 
ছুজন তিন্ন ব্যক্তি? যে সুত্রের হবার বস্ত্র নিমিত হয়, সে নুত্র পৃথকভাবে দেহ-আববণের 
প্রয়োজন সাধন করতে পারে ন। সত্য কিন্তু শুত্রথুলি সমবেততাবে তা সাধন করতে পারে 
যখন সুত্রগুলি একত্রে বনস্ত্রে পরিণত হয় । 


কাবণ এবং কার একই দ্রব্যের ছুটি তিম্ন অবস্থা, ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার 
ভিত্বিতিই আমব| উভয়কে পৃথক মনে করি। ঘটের দ্বার জল আহবণ করা যায়, কিন্ত ঘটের 
উপাদান কারণ মৃত্তিকার ঘর! আহবণ কব] যায়না । বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করার জনা 
আমরা তাদেব পবম্পরেব থেকে পৃথক মনে করি। স্বরূপতঃ তাদেেব মধ্যে কোন, 
পার্থক্য নেই। 


 সংকার্ধবাদের ছুটি রূপ- পরিণীমবাদ ও বিবর্তবাদ। পরিণামবাদ 
অহ্থসারে কারণ থেকে যখন কাঁধের উৎপত্তি ঘটে, তখন ক।রণ প্ররূতই কার্ধে 


০৯০ 


1, ““তথাহি কৃর্স্যাঙ্গানি কুর্মশরীরে নিবিশমানানি তিরোভবস্তি, নিঃসরস্তি চাবির্ভবস্তি ঃ 

ন তু কৃর্মতত্তদর্গ ণযুৎপদ্যন্ত প্রধ্বংসন্তে বা এবমেকল্যা মৃদঃ হুবর্ণন্ত বা ঘট মুকুটাদয়ো বিশেষা 
নিঃসরস্ত আবির্ভবস্ত উৎপদ্থান্ত ইত্যুচ্যন্তে ন পুনরসতামুৎপাদঃ সতাং বা নিরোধ: ।” 

- তত্বকৌনুদী । বাচম্পত্তি মিশ্র & 
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পরিণত হয়। মৃত্তিক। থেকে যখন ঘটের উৎপত্তি হয়, তখন মৃত্তিকা গ্ররুতই ঘটে 
পরিণত হয়। ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিণাম |! সবংখ্যদার্শনিকর! প্রিণামুবাদের 


দরিণামবাদও. সমর্থক 1) বিবর্তবাদ, অনুসারে ..কারণ. বাস্তবিকই ঝরে 
9 পরিণত হয় ন] অর্থাৎ কার্ধ কারণের যথার্থ পরিণাম নৃয়ুএ. 


কারণ কার্ধরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রঙ্জুতে যখন 
সর্পত্রম ঘটে, তখন রঙ্জু প্রকৃতপক্ষে সর্পে পরিণত হয় না, রজ্জু সর্পরূপে 
প্রতিভাত হয় মাত্র। অ্থৈবেদীন্ত বিবর্তবাদ্দের সমর্থক। ঈশ্বর বা 
্রদ্ণণ যখন জগত স্থষ্টি করেন তখন ঈশ্বর বা ব্দ্ধণ বাস্তবিকই জগতে পরিণত হন 
না। আমরা মনে করি ঈশ্বর বুঝি যথার্থই জগতে পরিণত হয়েছেন ।! ৮৮ 


৬ 
প্রক্রুভি € 09151011610 


বমোরাগনিকার মতে কার্য কারণের ষথার্থ পরিণাঁম। সাংখ্যের 
প্রকৃতিতত্বের ভিত্তি হল এই পরিমাঁণবাদ। বিচিত্র বন্ধতে পুর্ণ এই জড়জগতের 
মূল উপাদান কারণ কি? সাংখ্যদার্শনিকরা অঙ্গমান 
করেছেন যে প্ররুতিই এই মুল উপাদান কারণ। দ্বেহ, 
মন, ইন্জিয়, বুদ্ধি ও জড়জগতের যাবতীয় বস্ত কতকগুলি উপাদানে গঠিত, 
এগুলি সীমিত ও পরনির্ভর। সুতরাং বিচিত্র বস্তর দ্বার] পুর্ণ এই জগত 
হল কার্ধ এবং এর অবশ্ঠই একট। কারণ আছে। এই জগতের কারণ কি? 
এই কারণ কি পুরুষ ব1 আত্ম! হতে পারে? পুরুষ এর কারণ হতে পারে না, 
কেননা পুরুষ নিত্য ও চৈতন্যন্বরূপ। স্থৃতরাঁং পুরুষ কোঁন কিছুর কারণ ব 
পরিণাম নয়। সুতরাঁং জগতের উপার্দান কারণ হল এমন কিছু যা অন্থতম 


স্পস্ট 


1, লৌকিক ও প্রাতিভীসিক সত্তার অতি উধ্ব্+পরমতাত্বিক সত্ব! বিদ্ুমান। তাই নাম 
রূপাত্মক জগত্গ্রপঞ্চ প্রাতিভাসিক--“অন্তি ভাতি জ্রিয়ং নাম রাপতিপঞ্চম্‌। 
আগ ত্য়ং ব্রন্মক্বপং অগক্রণমতোদ্ধয়ম্‌, 

_ বেদান্ত পরিভাষা । 

সচ্চিদানন্দময় ব্রন্মে জগৎ তাই বিবর্ত। ব্রঙ্গ সমুদ্রের তরজক্ষোভ মাত্র? বিবর্তমাত্র। 

বাম্জল ও বরফ মুলতঃ একতত্ব, কিস্তু অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন, এ হলি ভেদে অভেদ-- 

““তদগ্যস্যত্বমারস্তণাদি শব্দাদিভ্যঃ” _ ব্র্গনতর 


প্রকৃতির স্বরূপ 
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বা! পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র । এই উপাদান কারণ কি পরমাণু হতে পারে না? 
চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন এবং ন্তাঁয়-বৈশেধিকর্দের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং 
মরুৎ-এর পরমাণু এই জগতের উপাদান কাঁরণ। সাংখ্যদারশনিকদের মতে 
পরমাণু এই জগতের উপাদান কারণ হতে পারে না। যেহেতু মন, বুদ্ধি ও 
অহঙ্কার প্রভৃতি সুক্ষ উপাদান, পরমাণুর সাহায্যে এদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা 
করাযাঁয় না। স্থৃতরাং মূল কারণ কি? সাখখ্যদার্শনিকর1 বলেন প্রকৃতিই 
হল এই মূল কারণ । মহৎ থেকে পঞ্চভৃত পর্যস্ত তেইশটি পদার্থ হল ব্যক্ত। 
ব্যক্ত পদার্থমাত্রেরই উপাদান কারণ আছে । এ সব পদার্থ ই অনিত্য, অব্যাপক, 
ক্রিয়াধুক্ত, অনেক, আশ্রিত, প্রকৃতির অনুমানের হেতু, পরতন্ত্র ও অবয়বযুক্ত। 
কিন্তু অবাক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি এর বিপরীত । প্রকৃতি অহেতুক, নিত্য, ব্যাপী, 
অক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব ও স্বতন্ত্র ৷: 

প্রকৃতি কি? প্র+করোতিম্তপ্রকৃতি, "এই বিশ্ব ধার রূৃতি তিনিই 
প্রকৃতি'। প্রকৃতি হল জগতের চরম উপাদান। প্রকৃতি বিশ্বের অমুল মূল 
( মূলাভাবাঁদ অমুলং মূলম্-_সাংখ্যন্ুত্র ১৬৭ )। প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন*বা পরিমিত 
নয়। প্ররুতি ব্যাপী, পুর্ণ ও অসীম। প্রকৃতি সকল কিছুর উপাঁদাঁন।এ 
প্রশ্ন কর] যেতে পারে প্রকৃতির উপাদান কি? উত্তরে বলা যেতে পারে 
প্ররৃতির উপাদান সম্ভব নয়, প্ররুতিই মূল কারণ। প্রকৃতির আর কোন 
কারণ থাকতে পারে না। যা সব কিছুর চরম উপাদান কারণ, তার কারণ 
সন্ধান করতে গেলে 'অনবস্থা” দোষ ঘটবে । আছ্য উপাদান প্রকৃতির, আবার 
উপাদান খুঁজতে যাঁওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । প্ররুতি বিভূ বা] সর্বব্যাপী ।3 প্ররুতি 
অনেক নয়, এক | প্রককাতি চেতন নয়, জড়। প্ররুত্তির আর একটি নাম হল 
অব্যক্ত।* সৃষ্টির পুর্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজ করে। এই অব্যক্ত 


1. “'হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গমূ 
সাবয়নং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরী'তমব্যত্তম্‌ ॥”স-সাংখ্যকারিকা' ৯ । 
৪. «'পরিচ্ছিন্নং ন সর্ধবোপাদানম্"_ সাংখ্যপ্রবচন হুত্রঃ ১।৭৬ 
8, «সর্বত্র কার্যযদর্শনাদ্বিভুবম্”- সাংখ্য প্রবচন শুত্র, ৬1৩৬ 
4, “অব্যতুং ভ্রিগুণালিঙ্গাৎ'। সাংখ্য প্রবচন লুত্র? ১১৩৬ 
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অবস্থার নাঁম হুল প্রকৃতি । এই অব্যক্ত থেকেই জগতের অভিব্যক্তি হয়। 
প্রকৃতির আর একটি নাম হল প্রধান।£ প্র-ধ1+অনট্‌, অর্থাৎ প্রধীয়তে 
অস্মিন ইতি প্রধান । প্রকৃতিকে প্রধান বলার কি কারণ? .প্রলয়কালে সমস্ত 
জগত সংকুচিত হয়ে প্রকৃতিতেই বিলীন হয়ে যায় )' হয়ত এই কারণেই 
প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয়। কিংবা প্রকৃতি 'ব্যাপক, বিভূ, সর্বগত", অতএব 
“মহৎ ও বৃহৎ", সেকারণেও প্ররুতিকে প্রধান বলা যেতে পারে ।2 প্রকৃতি 
নিবিশেষ ও নিরবয়ব ।৪ যা কিছু ব্যক্ত, তাই অব্যক্ত হয়ে প্রকৃতিতে বিলীন 
বা লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতির লয় নেই, কারণ প্রকৃতি হল অলিঙ্গ। 
প্রকৃতি যেহেতু নিবিশেষ, নিরবয়ব, সেহেতু প্রকৃতি অতি সুক্ম এবং আমাদের 
ইন্ড্রিয়গোঁচর নয়।£ প্রকৃতির আদি বা অস্ত নেই। প্রকৃতি নিত্য এবং 
অবিনাশী। প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন আর সবই অনিত্য।'5 প্রকৃতির কোন 
জন্ম নেই, সেহেতু প্রতি হল অজ। 
জড় জগতের মূল কারণ হিসেবে প্রকৃতির অস্তিত্ব নিয়োক্ত অনুমানের 
উপর ভিত্তি করা হয়।৪ (১) বুদ্ধি থেকে ক্ষিতি পর্বস্ত জগতের সকল উপাদানই 
সীমিত এবং পরম্পরের উপর নির্ভরশীল। স্থতরাং 
প্রকৃতির অস্তিত্বের 
মা তাদ্দের কারণরূপে কোন অসীম ও স্বতন্ত্র কারণ থাকবে । 
(২) জগতের সকল বস্তরই কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য কর] যাঁয়। প্রতিটি বস্থই মনে স্থখ, দুখ ও বিষাদ স্থট্টি করে। সুতরাং 
এমন কোন সাধারণ কারণ আছে যার এই স্থুখ, দুঃখ ও বিষাদ উৎপন্ন 
করার ক্ষমতা আছে। (৩) সমস্ত কারধই উৎপন্ন হওয়ার পুর্বে অব্যক্তভাবে 


০ 


1, “ব্যক্তং তথ৷ প্রধানং তথ্বিপরী তস্তথা চ পুমান্‌।” [ সাংখ্য কারি ক], ১১। 
2, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত [ সাংখ্য পৰিচয়? ২২৪-২৫ 
৪. «অধবিশেবাদ্‌ বিশেষারস্তঃ, [ সাংদ্যপ্রবচন শুত্র, ৩১ 
4, “*সোক্ষণাৎ তদনুপলব্ধিনাতাবাৎ কার্য্যতস্তছ্বপলব্দেঃ” [ সাংখ্যকারিক1৮ 
৮. প্রকৃতি পুরুষয়োঃ অন্তৎ সর্বম অনিত্যম্‌। [ সাংখ্যপ্রবচন হুত্র ৫1৭২ 
6. *তেদানাং পরিমাণাৎ, সমহ্থয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্েশ্চ। 


কারণ-কাধ্য-বিভাগ'দ্‌ অবিভাগাদ্‌ বিশ্বরূপত্য |" [ সাংখ্যকারি ক1, ১৫ 
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তাদের উপাদান কারণে বিদ্যমান থাকে । স্থুতরাং বিচিত্র বস্ততে পুর্ণ এই 
জগংরূপ কার্য কোন উপাদান কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান ছিল। 
এই কারণই প্রকৃতি । €৪) যে কোঁন কার্য তার উপাদান কারণ থেকেই 
উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ প্রাপ্ত হলে উপাদান কারণেই বিলীন হয়ে ষায়। 
অভিজ্ঞতায় আমরা যে সব বিশেষ বিশেষ বস্ত দেখতে গাই সেগুলি বিশেষ 
বিশেষ কারণ থেকে উদ্ভূত এবং এইসব কারণ আবার অন্য কারণ থেকে উদ্ভৃত। 
এইভাবে আমরা আদি বা মূল কারণে এসে পৌছই। স্থতরাং আমরা এক 
অসীম, নিত্য, সর্বব্যাপক, নিরবয়ব, নিবিশেষ, অবিনাশী ও স্বনির্ভর কারণ 
পাই যা আত্মা বা পুরুষ ছাঁড়া এই জগতের মূল কারণ। এই কারণ হল 
প্রকৃতি ॥ এই প্রকৃতি থেকেই জগতের উৎপত্তি, আবার প্রলয়ে সমস্ত জগত 
প্রকৃতিতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অবশ্ঠ য|কে আমরা বিনাশ বলছি তা ব্যক্তের 
অব্যক্তে বিলীন হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। 
(811) ৪০৭ € 30108 ) 
সন্ব, রজঃ ও তমঃ__এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি ।£ কিন্তু গুণ 
বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? সাধারণতঃ গুণ বলতে আমর) ধর্ম, অর্থাৎ 
03951165 বা 4৮৮৩০ বুঝে থাকি। কিন্ত সাংখ্যদর্শনে “গুণ' শব্দটিকে 
সত্ব, রজঃ ও তম: একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার কর] হয়েছে। ন্যায় বৈশেধষিক 
এই তিন গুণের মতে যা ভ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে, তাঁকেই গুণ বলা 
রাহি হি হয়েছে । যেমন 'মিষ্টত', 'শ্্ষত্ব') “তিক্ততা”, ইত্যাদি । 
কিন্ত সাংখ্যদর্শনে গুণ বলতে উপাদাীনকেই বোঝায় । সত্ব, রজঃ এবং তমঃ 
_এই তিন গণ প্রকৃতির ধর্ম নয়। এগুলি প্রকৃতির ম্বরূপ* ; অর্থাৎ এগুলি 
সত্ব,রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির উপাদান। জগতের প্রতিটি বস্ত তিনটি 
টি ৭ প্রকৃতির উপাদানে গঠিত । সত্ব, রজঃ ও তমঃ__এদের গুণ বলার 
কারণ কি? এক খণ্ড রজ্জু যেমন তিনটি তার বা গুণের 
দ্বার! নিখ্মিত হয় সেরূপ এই জগতের প্রতিটি বস্ত সত্ব, রজঃ ও তমঃ--এই তিনটি 


বাশিশাশস্ীপিপ্পপ পপপপপাসপ শশা শা বীাপীটী 


1. “সত্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতি'--সাংখ্যপ্রবচন শৃত্র ৯৬১ 
৪, সত্বাদীনামতন্বর্শত্বং তান্রপ্যাৎ__সাংখ্যপ্রবচন ছুত্র ৬।৩৯ 
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উপাদানের দ্বার গঠিত হয়। এই কারণেই এদের গুণ বলা হয়। এর! 
পুরুষের উদ্দেশ্য সাধন করে এবং পুরুষ বা আত্মাকে জগতের সঙ্গে বেধে 


রাখে। রজ্জুর তিনটি গুণের মত এর! পরম্পর জড়িত হয়ে পুরুষের বন্ধনের 
কারণ হয়। 


গুণগুলিকে প্রতাক্ষ কর] যাঁয় না, কারণ এগুলি খুব হুক্ম। জগতের 
বিভিন্ন বস্তু এই সব গুণগুলির কাধ এবং এই কার্ধ থেকেই তাদের অস্তিত্ব 
অন্মান করে নেওয়া হয়। কারণ ও কার্ষের মধো তাদাত্্য ভাব বিদ্যমান । 
জগতের যাবতীয় বন্ত বুদ্ধি থেকে ঘট পর্বস্ত প্রীতি বা সখ 
রা ইডি এবং বিষাঁদ বা নি:স্পৃহতা উৎপন্ন করতে পারে । একই 
_. বিষয় কারও মনে স্থথ উৎপন্ন করে, কাঁরও মনে দুঃখ 
উৎপন্ন করে এবং কারও মনে নিঃস্পৃহতা| কৃষ্টি করে। কোকিলের মধুর কুজন 
শিল্পীকে উল্লসিত করে, অন্থস্থ ব্যক্তির মনে পীড়ার সঞ্চার করে ও সরল 
গ্রাম্য রাখালের মনে কোন স্পৃহাই স্থষ্টি করতে পারে না। জগতের সকল 
বস্তর মধ্যেই যর্দি সুখ, ছুঃখ ও বিষাদ-_-এই তিনটি উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য 
করা যায় তাহলে জাগতিক বন্তনকলের আর্দি বা মূল কারণের মধ্যে এই 
” তিনটি উপাদান অবশ্ই থাকবে । এই তিনটি উপার্দানকেই সাংখ্যদীর্শনিকরা 
যথাক্রমে সব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত করেছেন। এই তিনটি উপাদান 
প্রকৃতিরও উপাদান এবং সব জাগতিক বস্তরও উপাদান । 


সত্ব, রজ: ও তমঃ:__-এই তিনটি গুণ যথাক্রমে প্রীতিজনক, অগ্রীতিজনক এবং 
বিষাঁদাত্বক। সব্বগ্তণ সুখ ন্বরূপ, রজংগুণ ছুঃখ স্বরূপ এবং তমং:গুণ মোহ-ন্বক্রপ। 
সত্ব গুণের স্বভাব হল প্রকাঁশ, রজঃ গুণের স্বভাব হল প্রবৃত্তি এবং তমঃ গুণের 
খ্বভাব হুল নিয়মন ( জড়তা )। এই তিন গুণের স্বভাব এই যে এর। পরম্পর 
পরস্পরকে অভিভূত করে, পরম্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকে, পরম্পর 
পরস্পরের আবির্ভাবের কারণ এবং পরস্পর পরস্পরের নিত্যসী |: 


পপি | পল্লি 


1. গথ্রীত্গ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ। 
অন্ঠোন্ঠাভিতবাশ্রয় জননমিধুনবৃতয়শ্চ গুণাঃ ॥”--সাংখ্যকারিক1, ১২ 
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সত্ব হল প্রকৃতির সেই উপাদান যা স্ুখাত্বক। সত্ব লঘু ও প্রকাশক ।? 
সত্বপ্তণের জন্যই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিষয় গ্রহণে সক্ষম; 
হয়। আলোকের কোন বস্তকে প্রকাশ করার শক্তি, 
দর্পনের প্রতিবিষ্বনের শক্তি, জ্ঞানে বিষয়বস্তর প্রকাশ-_- 
সবই এদের উপাদানে সত্ব গুণের উপস্থিতির জন্যই ঘটে থাকে। সত্বগুণ লঘু, 
সে কারণে অগ্নির উর্দজলন, বাষুর বক্রগতি সবই সত্বগুণের উপস্থিতির জন্ত' 
ঘটে থাকে । সুখের সর্ববিধ অবস্থা, যেমন-_-আনন্দ, প্রীতি, অসন্তোষ, 
উল্লাস প্রভৃতি বন্ততে সব গ্তণের উপস্থিতির জন্যই ঘটে থাকে । 

'- রজোগুণের স্বভাঁব হল প্রবৃত্তি ব] ক্রিয়া। রজঃ হল গতিশীল এবং উত্তেজক । 
রজোগুণ নিজে চঞ্চল এবং অপরকেও চঞ্চল করে তোলে। রজ:গুণের জন্যই 
অগ্নি চতুদিকে বিস্তৃত হয়, বাতাস বয়, ইন্জিয় বিষয়মুখী হয় এবং মন চঞ্চল হয়। 
সত্ব এবং তমোগুণ নিক্ষিয় ও নিশ্চল, রজোগুণই তাদের 
ক্রিয়া করায়। রজোগুণ প্রবর্তক বা চালক । রজোগুণের 
জন্তই সব্গুণের কার্ধতৎ্পরতা প্রকাশ পায় আবার রজোগুণ দ্বার? চালিত 
হওয়ার জন্যই তমোগুণ নিজ কার্ধ সাধন করতে পারে। রজ:গুণ ছুঃখ স্বরূপ 
এবং সকল রকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কারণ । * / 

” তমোগুণ বস্তর নিষ্রিয়তা ও অসাপতার কারণ । তমোগুণ গুরুত্বযুক্ত ও, 
বস্তর আবরণকারী । তম: সত্বের প্রকাশে ও রজের গতিতে বাধা সঞ্চার 
করে। তম: মন, বুদ্ধি এবং অন্যান্য বস্তর প্রকাশের ক্ষমতাতে বাধ] সঞ্চার 
করে মনে মোহ, অজ্ঞানতা ও অন্ধকার সষ্টি করে । অগ্নির উদ্ধজলন সব্বগুণের, 
উপস্থিতির জন্যই ঘটে থাকে কিন্তু এই অগ্নিশিখা খুব বেশী উধের্ব উত্থিত হয় না 
কেন? তার কারণ তমোগুণের প্রতিবন্ধকতা। তবে সত্কু বা রজে গুণ 

যদি প্রবল হুয় তাহলে তমোগুণের বাঁধা অতিক্রম করেও. 
ক্রিয়। করে| ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য, তক্দ্রালুতা' 
প্রভৃতি তমোগুণের উপস্থিতির জন্তাই উৎপন্ন হয়। তমোগুণের জন্যই মনে 


1, সত্ব লঘু প্রকাশ কনিষ্টমুপষ্টস্তকং চলঞ্চ রজঃ। 
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো! বৃত্তিঃ 8”-_সাংখ্য কারিকা, ১৩ 


সন্বগুণের লক্ষণ 


রজোগুণের লক্ষণ 


তমোগুণের লক্ষণ 
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নিস্পৃহত1 ব। বিষাদের হুষ্টি। একারণেই সত্ব, রজঃ ও তমকে যথাক্রমে শুকুবর্ণ 
লোহিত বর্ণ ও কৃফবর্ণের! সঙ্গে তৃুলন। করা হয় ।/ 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ--এই তিনগুণ পরস্পর বিরোধী হলেও, এদের মধ্যে 
পারস্পরিক সহযোগিত। লক্ষা করা যাঁয়। এই তিনগুণ সব নময় একজে ক্রিয়। 
করে এবং এদের কখনও পৃথক কর! চলে না। এই তিনটি গুণের কোন 
গুণগুলির পারল্পরিক একটি অপরের সহযোগিত] ছাড়া কিছুই করতে পারে ন]। 
পা তৈল, বন্তি এবং অনল- প্রদীপের এই উপকরণগুলির 
স্বতন্ত্র গুণ ও ক্রিয়া অথচ এর] মিলিতভাঁবে আলোক প্রদ্দান 
করতে পারে.( অনধরূপভাবে সত্ব, রজঃ ও তমঃ__এই তিনগুণ পরম্পর বিরুদ্ধ 
ত্বভাব সম্পন্ন হওয়1 সত্বেও একত্র হয়ে জগতের যাবতীয় বস্ত স্থষ্টি করে। বাধু, 
পিত্ত ও কফ-__এই তিনটি ধাতু পরম্পর বিধোঁধী হওয়া সত্বেও একত্র মিলিত 
হয়ে শদীর রক্ষা করে।*% অনুরূপভাবে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণও 
পরস্পর বিরোধী হুওয়! সত্বেও মিলিত ভাবে কার্ধ করে। এই জগতের যাবতীয় 
বস্ত, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, স্থুল ব1 সুক্ষ, প্রত্যেকের মধ্যেই এই তিনগ্তণের উপস্থিতি 
, লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গুণগুলির বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি গুণ অপর গুণের 
প্রভাব খর্ব করে নিজের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চাঁয়। এই তিনটি পরম্পর 
বিরোধী গুণের সংগ্রামে কখনও সত্ব বিজয়ী হয়ে স্থুখ বা লঘুতা উৎপাদন করছে, 
কখনও রজঃ নিজ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করে ছুঃখ বা চাঞ্চল্য উত্পাদন করছে আবার 
কখনও তমঃ অপর গুণগুলিকে অভিভূত করে জড়তা উত্পন্ন করছে । অপর 
গুণগুলিকে অভিভূত করে যে গুণট প্রাধান্ত লাভ করে তার দ্বারাই বস্তর 
প্রকৃতি নিদ্ধারিত হয়। জগতের এমন কোন বস্ত নেই যাঁর মধ্যে এই তিনটি 
গুণ কোন লা! কোন পরিমাঁণে উপস্থিত নেই । যাঁর মধ্যে সত্বগুণের প্রাধান্ত তা 


প্রা রা আপ আজ উস পপ ৮৯ শি শা 


2. “অজামেকাং লোহিত শুকুকৃকাম্”-_শ্বেতাখবতর উপনিষদ ৪৫ 

এ. পশু পরম্পর বিরোধিশীলা গুণাঃ হুন্দোপহদ্দবৎ পরম্পরং ধ্ববংসক্জে ইত্যেব যুক্তং 
প্রাগেব চ্তেষামেকক্রিয়! কর্তৃতায়াঃ, ইত্যত আহ্‌ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তি, দৃষ্টমৈতৎ যথা! 
বতিতৈলে অনল বিরোধিনী অথ চ মিলিতে সহানলেন রূপ প্রকাশ লক্ষণং কার্যং কুরুতঃ যথা 
চ বাতপিত ক্লেষাণঃ পরম্পর বিরোধিনঃ শরীর ধারণ লক্ষণ কাধ্যকারিণঃ এবং সনত্বরজাত্তমাংসি 
মিখোবিরুত্বান্পি অণুবৎন্তত্তি চ ্বকার্ধ্যং করিস্তস্তি চ |” --তত্বকোৌ মুদী ॥ বাচম্পতি মিশ্র। 


শর ও চাপ __৬ 





১৮ ভারতীয় দর্শন 


জব্বপ্রধান, যাঁর মধ্যে তমগ্ুণের প্রাধান্ত তা তমোগ্রধান এবং যার মধ্যে 
রজোগুণের প্রাধান্ত তা রজঃপ্রধান। গুণগুলির ভাঁরতম্যের জন্যই জগতে এত 
বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর! ঘাঁয়।: 

গুণগুলির আর একটি ঠৰশিষ্ট্য এই যে এগুলি পরিবর্তনশীল । পরিবর্তন 
গুণগুলির স্ববূপ। এক মুহূর্তের জন্যও পরিবতিত ন1 হয়ে তার] থাকেত পারে 
না। এই পরিবর্তন দৃপ্রকার।-_ম্বরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম । প্রলয়- 
কালে প্রত্যেক গুণ নিজের মধ্যেই পরিবন্তিত হয়, অন্ত গুণের উপর কোন 
প্রভাব বিস্তার করে না; সব্ব সত্বগুণের মধ্যে, রজঃ রজগুণের মধ্যে 
এবং তমঃ তমগ্তণের মধ্যে পরিবন্তিত হয়। গুণের এই জাতীয় পরিবর্তনকে 
স্বরূপ পরিণাম বলে। এই অবস্থায় গুণ কোন কিছুই সৃষ্টি বা উৎপাদন 
করতে পারে না। গ্রণগুলি মিলিত না হলে এবং একটি গুণ অপরগুলিকে 
অভিভূত করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা না করলে কোন কিছুর স্থষ্টি সম্ভব 
নয়। সুতরাং স্থির পুর্বে গুণগুলি সাম্যাবস্থায় খাকে। এ অবস্থায় 
গুণগুলির মধ্যে কোন গতি লক্ষ্য করা যাঁয় না। গুণগুলির এই সাম্যাবস্থাই 
হল প্রকৃতি । গুণগুলির বিরূপ পরিণাম লক্ষ্য করা যায় ষখন কোন একটি গুণ 
অপরকে অভিভূত করে প্রবল হয়ে ওঠে । যখন এই পরিবর্তন দেখ! দেয় তখনই 
জগতের বিভিন্ন বস্ত উৎপন্ন হয়। জগতের অভিব্যক্তি এই বিরূপ পরিণামের 
ফলেই ঘটে থাকে । 


৯াঁঁলাঁাক্ি 
1, তমঃ গুণ, সন্ব ও রজোওুণের পরিএমণে ধৈর্য তিতিক্ষ, দৃঢ়তা, সর্ব আনে? আবার 
সত্বগুণ প্রকাশধর্মত্ব হয়েও কখনও হর্গহুখরূপ বন্ধনের হেতু হয়। তাই «““দৈবী স্থোষ! গুণময়ী |” 
আবার এই প্রকৃতি বিচিত্র দৈবী শক্তি, এ হল ক্রিগুণময়, এ সত্যই অথটন-সংঘটন পটীয়লী | 
গুণময়ী ছুরতযয়া মায়! যা প্রকৃতি । গীতার গুণত্ুয় যোগে শ্রদ্ধা, দান? যজ্ঞ, কর্ষ। আহার্ম 
প্রভৃতির সাত্বিক, রাজমিক, ও তামসিক ভেদে বিচিত্র মার্গ নির্ণাত হয়েছে । আযুর্বেদেও 
ভেষজাদি গণত্রয়নের বিপাকানুষায়ী দ্রব) গুণ পর্যায় নির্ণাত হয়। যেমন--ছুধ, দি, ক্ষীর, 
স্বত, মাখন ও ঘোল, গুণের তারতম্য অনুযায়ী কখনও সান্বিক, রাজসিক ও তামধিক । 
“ত্রিবধা ভবতি শ্রদ্ধ! দেহিন1ং স| স্বভাবজ] | 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাংশৃন্থ” __গীতা, ১৭।২ শ্লোক 
আহারম্ত্রপি সর্ধস্ত জিবিধো ভবতি প্রিন্নঃ 
যজ্ঞত্তপন্তথা দানং তেষাং ভেদমমিমং শৃন্ু | "গীতা ১৭২৭ 


সাংখ্যার্শন ১৯ 
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সাংখ্যদর্শনে দ্বিতীয় ষে মুল তত্বটিকে স্বীকার কর] হয়েছে তার নাম 
পুক্রষ: | সাংখ্যদর্শনে আত্মাকেই পুরুষ নামে অভিহিত করা হয়। সাংখ্য- 
পুরুষের অস্তিত্বের দার্শনিকর] নিম্নলিখিত যুক্তির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ 

টি প্রমাণ করেছেন। 

(১) যা একাধিক উপাদান ব। অংশের দ্বার] গঠিত, তাঁর নাম “সংঘাতঃ বা 
সংহত । যা “সংঘাত”, তাই পরার্থ অর্থাৎ সংঘাঁত বস্তমাত্রই যেমন-_-ঘট, পট, 
শয্যা, বস্ত্র সকল কিছুই অপরের প্রয়োজন সাধন করে। প্রকৃতি, মহৎ, 
অহঙ্কার এই সব কিছুই সংঘাত; কারণ, এগুলি সত্ব, রজঃ ও তমঃ__-এই তিন 
উপাদানে গঠিত। এগুলি অচেতন এবং এর অপরের প্রয়োজন সাধন করে। 
স্থতরাং এমন কোন চেতন সত্তা আছে যার প্রয়োজন এরা নির্বাহ করে। এই 
চেতন সত্তাই হল পুরুষ বা! আত্মা ( সংঘাত পরার্থত্বাৎ )1 

(২) দৃশ্য এবং ষ্টার স্বাভাবিক ভেদ স্বীকার করতেই হয়। দৃশ্য থাকলে 
তার বিপরীত গুণসম্পন্ন দ্রষ্টার অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে । এই দৃশ্যমান জগৎ 

পত্ি-গুরণাত্মক, অচেতন এবং অবিবেকী। স্বতরাং এই জগতের ত্রষ্টারূপে 
সচেতন, বিবেকী, ত্রিগুণাতীত নিত্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। 
'এই সত্তাই হল পুরুষ বা আত্ম! (ত্রিগুণাদি বিপর্যয় )। 

(৩) জড় প্রব্য অচেতন, সেহেতু নিজে নিজেই ক্রিয়! করতে পারে না । 
জড়েতে চেতনের অধিষ্ঠান হলেই, জড় ক্রিয়া করতে পারে । সারথি ভিন্ন রথ 
পরিচালিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পরিণাম মন, 


পপ পপ 


1, পুরুষ ঝা জ। (জ্ঞা+ক) অর্থাৎ যে ভ্ঞানে_আত্মা | 

পুর্‌_বস্+ক-্পুরুষ, অষ্টবিধ মহ্দার্দি-পুধুবসতি ইতি পুরুষঃ, অধ্যক্ষরূপা, সাক্ষী, 
জ্ঞানাধিকরণ আত্ম! জ্ঞাতা, ইনি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববস্তাধিভিতম্‌ হইয়া পুরুষ 
স্বরূপে নিত্য ঘর্তমান। 


. “নংঘাতপরার্থত্বাৎ জিগুণাদি বিপর্ধ্যয়াদ, অধিষ্ঠানাঁৎ। 
পুরুষোহ্স্তি ভোক্তৃভাবাৎ ৈবল্যার্থং প্রবৃতেশ্চ ॥” -_সাংখ্যকারিকীঃ ১৭ | 
শাংখ্য প্রবচন শু--১।১৪*--১৪৪ দ্রষ্টব্য 


২০ ভারতীয় দর্শন 


বুদ্ধি এবং যাবতীয় স্থুল বস্তর পরিচালনার জন্য চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার 
করতে হয় ( অধিষ্ঠানাৎ )।£ 


(৪) দৃশ্ঠ থাকলেই যেমন ত্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়; তেমনি 
ভোগ্য থাকলেই ভোক্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুখ, দুঃখ, বিষাদ 
প্রভৃতি ভোগ্য। যা ভোগ্য তা কখনও ভোক্ত। হতে পারে না। প্ররুতি 
এবং প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি, অহংকাঁর ও জগতের যাবতীয় স্থুল বস্ত হল জড় 
ও অচেতন। জড় ও অচেতন বস্তর ভোগ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং 
স্থখ, ছুঃখ ও বিষাদের ভোক্তারূপে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় । 
( ভোক্তভাবাৎ ) 

(৫) শাস্ত্র এবং মহধিগণ মানুষকে কৈবল্য বা মুক্তি লাভের জন্য উৎসাহিত 
করেন। এই মুক্তির অর্থ হল আত্যস্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। যা দুখ স্বরূপ, তার 
আত্যন্তিক ছুঃখ নিবৃত্তির প্রশ্ন নিরর্থক । দেহ, মন, বুদ্ধি ছুঃখন্বরূপ 3 সুতরাং 
তাঁদের ছুঃখনিবৃত্তির প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। স্তরাং দেহ, মন, বুদ্ধির অতিরিক্ত 
কোন চেতন পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। স্থতরাং শাস্ত্র এবং সর্বজ্ঞ 
খষিদের উপদেশ এবং মাহুষের মুক্তি-কামন। চেতন পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
( কৈবললার্থংএ প্রবৃভে )। 


পুরুষের স্বরূপ কি?$ পুরুষ বা আত! দেহ, মন, ইজ্জিয়, বুদ্ধি বাঁ 
জড়জগতের কোন বস্ত নয়।$ আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি এই 
সম্বদ্ধি-সম্বদ্ধের উল্লেখ থেকেই দেহ, মন প্রভৃতি থেকে আত্মার ভিন্নত1 উপলব্ধি 


রা রঃ রা াশিশিক্ছা। 


1, “যয ইহ অশ্ৈহুক্তো! রথঃ সারখিন] অধিষ্ঠিতঃ প্রবর্ততে । তথা আত্মাধিষ্ানাৎ শরীরম্‌'' 
--গেড়িপাদ। সারথি ছাড়! যেমন রথ চালিত হয না, তেমমি দেহে আত্মার অধিষ্ঠান ভিন্ন 
দেহও অচল। 

গ. «ইতশ্চান্তি পুরুষঃ ইত্যাহি কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেষ্চ, শান্ত্রাশাং মহ্ধানাফ দিব্য লোচলানাং 
কৈবল্যাঞ্চাত্যন্তিক ছুঃখত্রয় প্রনাশলক্ষণং ন বুদ্ধ্যাদ।নাং সম্ভবতি, তে হি ছুঃখাস্থাত্বকাঃ কথং 
'্বভাবাৎ দ্বিযোজয়িতুং শক্যন্তে, তদতিরিক্তন্য ত্বতদাত্মন আত্মনস্ততো| বিয়োগঃ শক্যমস্পাদঃ” 

- বাচস্পতি মিশ্র। 

৪. প্দেহাদিব্যতিরিক্তোহসৌ বৈচিত্র্যাৎ" _সাংখ্যপ্রবচন হুত্র ৬।২ 
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করা যাঁয়।: পুরুষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যন্বরূপ,1/ পুরুষকে চৈতন্য গুণবিশিষ্ট জ্ব্য 
বলে ধারণ! করলে ভূল হবে । কারণ, চিৎ ব। জ্ঞান পুরুষের ধর্ম বা গুণ নয়। 
পুরুষই চিৎস্বরূপ ব৷ জ্ঞানস্বরূপ।এ জড়ের কোন প্রকাশ নেই, কিন্তু পুরুষ জড় 
নয়। চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ; সুতরাং পুরুষ প্রকাশরন্মভাব ৪ পুরুষই জড়ের 
প্রকাশক । অদ্বৈত বেদাস্ত মতে পুরুষ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সাংখ্যমতে পুরুষ 
চিৎস্বরূপ, আনন্দকপ নন।* কেননা, আনন্দ ও চৈতন্য সম্পূর্ণ শ্বতন্্ বিষয়। 
উভয়ের একই আত্মাতে অস্তিত্বণীল হওয়া সম্ভব নয়। 
পুরুষ নিত্য বা সনাতন, তার কোন উৎপত্তি বা বিনাশ 
নেই। প্রকৃতি পরিণামী, বিকারশীল ; পুরুষ কুটস্থ নিধিকার। পুরুষ শুদ্ধ 
চেতনা, সেহেতু এর কোন বিকাঁর বা পরিবর্তন নেই। প্রকৃতি জিগুণময়ী, 
পুরুষ নিগুপ। প্রকৃতি দৃশ্ট, পুরুষ দরষ্টা। প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা। 
প্রকৃতি বিষয়, পুরুষ বিষয়ী। পুরুষ অবিবেকী বা! অচেতন নয়। সে কারণে 
পুরুষ সাক্ষী বা দ্রষ্টা, প্রকৃতি অচেতন, তার দেখাঁর ক্ষমতা! নেই ; সে কারণে 
প্রকৃতি সাক্ষীও নয়, দ্রষ্টাও নয়।£ প্রকৃতি পুরুষকে নিজের অবস্থা দেখিয়ে 
থাকেন । পুরুষ অসঙ্গ৫, সেহেতু পুরুষ নিগ্ডপ। পুরুষ ত্রিগুণম্বরূপ নয়। অতএব 
পুরুষের স্ৃখ-ছুংখ মোহশুন্তান্বরূপ ব্রিগুণম্বভাব সহজেই অনুমান করা যায়। 
পুরুষ ত্রিগুণ স্বভাব হলে দুঃখ তার স্বাভাবিক ধর্ম হত, স্থৃতরাঁং পুরুষের কৈবল্য 
হত মা। পুরুষের সখ-ছুঃখ নেই, সেকাঁরণে পুরুষ মধ্যস্থ বা উদ্দাসীন। 
স্থখ-ছুঃখ মোহমুক্ত যে তার পক্ষেই উদাসীন হওয়া সম্ভব। বিবেকী এবং 


পুরুষের শ্বরূপ 





1, দ্ষ্তী ব্যপদেশাদপি” --সাংখ্যপ্রবচন সুত্র ৬৩ 
2, “নিগু ণত্বাৎ ন চিন্ধর্ম।” --সাংখ্যপ্রবচন হৃত্র ১১৪৬ 
8, ““জড়ব্যাবুতে। জড়ং প্রকাশয়তি চিন্রপঃ” -সসাংখ্যপ্রবচন সুত্র ৬1৫০। 

'“জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ” স্"সাংখ্য প্রবচন নুত্র ১।১৪৫ 
£. “নৈকল্তানন্দচিন্জপত্বে ঘয়োভৈদাৎ' --সাংখ্য প্রবচন হুত্র 81৬৬ 
8, “অসঙে। হায়ং পুরুষ" --সাংখ্য প্রবচন সুত্র" ১১৫ 

“নিগু নত্বমাত্মনো হসঙ্গত্বা দিশ্রতে” তর ৬1১০ 


6. “*তন্মাচ্চ বিপর্ধযাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্ৃমহ্য পুরুষস্ত | 
কৈষল্যং মধ্যেস্থং দ্রষ্টতবম কর্তৃত্ব ভাবশ্ঠ” - সাংখ্যকারিক1+ ১৯ 


২২ ভারতীয় দর্শন 


অপ্রনবধমণ ( অপরিণাঁমী ) বলে পুরুষ কর্তা । কর্ত। হতে হলেই প্রয়াসের 
বা যত্বের প্রয়োজন এবং কার্ধক্রমে পুরুষকে অবিবেকী হতে হবে। অপ্রসব- 
ধমিত্বই পুরুষের অকর্তৃত্বের পরিচায়ক। পুরুষ নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তত্বভাব । 
পুরুষ মুক্তত্বভাব! কারণ, পুরুষ বন্ধনহীন, অপরিচ্ছিন্ন, বিভু এবং সর্বব্যাপী । 
পুরুষের বন্ধন যদি স্বাভাবিক হত, তাহলে পুরুষের পক্ষে মুক্তি অসম্ভব হত। 
পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ প্ররুতির পরিণামের বা প্রারুতিক বিকারের 
অতীত । স্ুখ-ছুঃখ পরিবর্তন প্রভৃতি প্রকৃতির পরিণাম বা বিকার। এগুলি 
দেহ-মন ইজ্জ্রিয়তেই ঘটে থাকে, স্থৃতরাং এরাই কর্তা । অহংকারবশতঃএ 
পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে । তখনই দেহ, মন ও ইন্্রিয়ের সঙ্গে পুরুষের 
তা্দাআ্ম্যভ্রমে অভিন্নত্ব বোধ জন্মে। প্রকৃতির গুণের ছ্বার। ক্রিয়মাঁণ কর্ম 
সকল শ্বভাবতঃ পরিচালিত হয়, কিন্ত অহংকারবশে বিমুঢ পুরুষ, বাস্তবে অপঙ্গ 
ও উদ্দাসীন হলেও নিজেকে কর্তা মনে করে 3 এই হল বন্ধনরহিত পুরুষের 
বন্ধ-মোক্ষের হেতু । অষ্টবিধ পুরীতে অর্থাৎ মহাদাদি অষ্ট প্রাকৃত পুরীতে যিনি 
বাস করেন তিনিই পুরুষ। পুরি বসতি ইতি পুরুষ। পুরুষ প্ররৃতিস্থ 
হয়ে প্রাকৃত গুণরাশি ভোগ করেন, গুণসঙ্গই পুরুষের পক্ষে জন্মচক্র 
পরিক্রমার হেতু£। 
সধ তারতীয দর্শন সম্প্রদায় আত্মাব অস্তিত্ব স্বীকাব করে নিলেও, আত্মা স্বরূপ ও প্রকৃতি 
সম্পর্কে সাংখ্য দার্শনিকদের মতামতেব সঙ্গে অন্যান্য ভাবতীয় দর্শন সন্প্রদাষেব মতামতের 
পার্থক্য লক্ষ্য কব! যায়। জড়বাদী চার্বাকদের মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা । ক্ষিতি, অপ. 
তেজ ও মরুৎ__এই চাব উপাদানে দেহ গঠিত। এব চাবটি উপাদনের বিশেষ সংমিশ্রণে যে 


জড়দেহেব সৃষ্টি, গেই জড়দেহে চৈতম্যরূপ এক নূতন গুণের আবির্ভব ঘটে। সাংখ্যকার 
চার্ধাক মতবাদের সমাল।চন! কবে বলেন চৈতন্ঠ দেহের শ্বাভাবিক ধর্ম; কেণন। দেহের বিভিন্ন 


স্্্য | সপপ। কা শপ জপ পাপা পাপী | তি সি 


7, ““ন নিত্য শুদ্ববৃদ্ধমুক্ত স্বভাবস্ত তদ যোগান্তদ যোগাদৃতে” --সাংখ্যপ্রবচনশৃত্র। ১৯ 
৪. “'অহস্কাবঃ কর্।, ন পুরুষঃ* --সাংখ্যপ্রবচননুত্র। ৫৪, 
8. প্প্রকৃতেঃ ক্রিষমানানি গুণৈঃ কর্পাদি সর্বাশঃ | 

অহ্ংকাব বিমুঢাত্স! কর্তাহমিতি মচ্যতে |" গীতা 
4, “পুরুষঃ প্রকৃতিস্থে। হি ভূঙ-ক্তেপ্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ 


কারণং গুণসঙ্গোহ্যন্ত সদসদ্যোনি জন্ম 8 --গীত। ১৩ অধ্যাপ্ ২২ লোক 
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অংশে চৈতন্যের কোন অস্তিত্ব নেই। আবার চৈতন্য বিভিন্ন জড় উপদানের সমবায়েও হই 
হতে। পারে না, যেহেতু পৃথক অবস্থায় উপাদানগুলির কোনটিরই মধ্যে চৈতন্ত দৃষ্ট হয় ন1। 
চার্বাক মতে যদিও গুড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদানে কোন মাদক শক্ত থাকে না, তবু 
সেগুলির সংমিশ্রণে মস্ত তৈরী হলে, তার মধ্যে মাদকত। শক্তি থাকে | সাংখ্যকারদের মত্তে এ 
মত যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ যার অস্তিত্ব নেই, কাধে তার অস্তিত্ব কখনই সম্ভব নয়। আসলে 
গুড় ও অস্ঠান্ত উপাদানে মাদকশক্তি অব্যক্তভাবে থাকে বলেই, মন্তে তার প্রকাশ ঘটে । ষে 
বিভিম্ন উপাদানের সংমিশ্রণে দেহ গঠিত, যদি দেই উপাদানগুলিতে চৈতন্য ধর্ম অব্যক্ত অবস্থায় 
থাকে কেবলমাত্র তাহলেই উপাদানগুলির সংমিশ্রণে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে । 
কিনব ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ, যার দ্বারা দেহ গঠিত তার কোনটির মধ্যেই চৈত্যন্যের 
অস্তিত্ব অনুভব কর! যায় না। যদি বল! হয় দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব থেকে সে বিষয়টি 
অনুমান করে নিতে হবে ভাহলে এটি হবে নিছক একটি প্রকল্প বা আনুমানিক ধারণ। ॥ 
ক্ুতরাং আত্ম! চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ নয়। আত্ম আধ্যাত্মিক সত, য1 বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ । 

বৌদ্ধদের মতে আত্ম! হল বিজ্ঞান সন্তান" বা! পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধার! বা 
প্রবাহ, (৪0980. ০0 10010097697 008018100৪8 )। কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব নেই, 
আমাদের মধ্যে চিত্ত? ইচ্ছা, মুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনবরত যাওয়া আসা করছে, এগুলি 
ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী। একটিপ্ন পর একটি অবিরাম গতিতে যাওয়া আসা করছে। 
চেতনার এই অবিবাম প্রবাহই হল আত্মা । বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদে ক্ষণিকত্ব ভ্দোষ ভয়ে আত্ম! 
ক্ষণিক, কিপ্ত মাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্ম! নিত্য চৈতন্যদত্তা। সাংখ্যমতে আত্মা চিত্ববৃত্তি 
থেকে স্বতন্ব এক আধ্যাত্মিক সত্তা । আত্ম স্বপ্রকাস্ত চৈতন্য স্বরূপ, আত্ম! নিত্য কৃটস্থ 
চৈতন্য সত্তা, এব কোন পরিবর্তন নেই। 

নৈয়ায়িকদের মতে আত্ম! হল অচেতন দ্রব্য, এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা থাকে । 
নৈয়ায়িকদের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় বা অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেছ্ গণ নয়। 
আত্ম। স্বরূপতঃ অচেতন ও নিক্ষয়। আত্ম! যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্জিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় 
বাহ্যবস্তব সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন আত্মায় চেতন! ব1 বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি, সুখ; দুঃখ? 
ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব প্রভৃতি ম'নশিক অবস্থাগুলি হল কতকগুলি গুণ। এই গুণগুলি অবশ্যই 
কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকবে এবং এই ত্রব্য হল আত্ম।। প্রভাকর মীমাংলকদের মতে 
আত্ম! নি: এ ও নিক্ষ্িয় নিত্য দ্রব্য । চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, সাংখ্যদর্শন মতে 
চৈতন্য আত্মার স্বরূপ, চৈতন্য কোন আগন্তক ধর্ম নয় | সাংখ্যমতে সুখ, ভুঃখ' ইচ্ছা, ছেষ, ধর্ম, 
অধর্ম এ্রভূতি আত্মার লক্ষণনয়। এগুলি বুদ্ধিব পরিণাম । ভ্টন্মীমাংসকদের মতে আত্ম 


৮০ 


1, “ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যে কাদৃষ্টেঃ'? _-সাংখ্য প্রবচন সুত্র ৩২০ 
2, ““অদ্দশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টেঃ সাংহত্যে তছুস্তবঃ”  -_সাংখ্যপ্রবচন হুত্র ৩২২ 


২৪ ভারতীয় দর্শন 


একটি চেতন দ্রবা এবং চৈতন্য এর স্বাভাবিক ধর্ম | সাংখ্যমতে আত্মা কোন অব্য নয়, বা 
চৈতন্য আবার ধর্ম নয়, আতা! বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ | অ্বৈত বেদাস্ত ও সাংখ্য উভয্বের মতে 
আত্মা বিশুদ্ধ চৈতনা স্বরূপ, কিস্তু অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা! সচ্চিদানন, আত্মার স্বরূপই হল 
আনন্দ |! কিন্তু সাংখামতে আনল বুদ্ধিব পরিণাম ।৪ আত্ম! হ্বপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য 
ছরূপ। আত্মা আনশাম্বরাপ নয়। 


পুরুষ বা আত্ম! এক না ব্ছ?$ অছৈত-বেদীস্ত মতে এই আত্ম! বনু 
নয়, এক | এক সর্বব্যাপী আত্মা সমস্ত জীবদেহে বিরাঁজমাঁন। একটি লঠনের 
মধো যর্দি একটি আলোক স্থাপন করা যায় এবং যদি সেই লনের চতুর্দিকে 
নীল, পীত, শ্বেত এবং লোহিত বর্ণের কাঁচের আবরণ সঙ্জিত করা হয় 
পুরুষের বহুত্ের তাহলে একই আলোক বিচিত্র আবরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
৪ আকারে পরিদৃষ্ট হয় $ সেক্ূপ বিচিত্র উপাধিভেদে একই 
আত্মা বিভিন্ন জীবদেহে বিচিত্রৰপে প্রতীয়মান হয়। সাংখ্যদীর্শনিকর্দের মতে 
পুরুষ এক নয়, বহু। সাংখ্যদার্শনিকর] নিয্ললিখিত যুক্তির সাহায্যে পুরুষের 
বহুত্ব প্রমাণ করেছেন ।£ 

(১) যদ্দি আত্মা বহু না হয়ে এক হত তাহলে একজনের জন্ম হলে সকলের 
জন্ম হত বা একজনের মৃত্যু ঘটলে সকলের মৃত্যু ঘটত। একজনের ইন্দ্রিয় 
বিকল হলে, অন্তজনও বিকলেন্দ্িয় হত। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যর্দি অন্ধ, 
বধির, খঞ্ত বা মুক হত তাহলে অন্ত সকলে অন্ধ, বধির, খঞ্জ বা মুক হত। 
কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যাঁয় না। স্থতরাঁং জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয় বিষয়ে জীবের 
মধ্যে পার্থক্য হেতু এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে পুরুষ এক নয়, বহু। 
( জনন-মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ )। 

(২) যদ্দি আত্ম। বহু ন। হয়ে এক হত, তাঁহলে একজন ব্যক্তি কোঁন কার্ষে 
প্রবৃত্ত হলে অন্য সকলে সেই একই কার্ধে প্রবৃত্ত হত; কিন্তু বাস্তবে তা দেখ! 


সপ ক 7 ওপাশ াীপিস এ পি সপ্্্স্পিী 





1. সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দ. ত্রন্ষা" -শ্রুতি। 

” 'আনন্বরূপং যদৈতৎ বিভাঁতি' _উপনিষদ্‌ 
2. চিত্ব-চৈত্তাত্মক£ পৌরুষেযবোধঃ বুদ্ধে পরিণামো বা আনন্দ; --পুণিম! 
9, “জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদধূগপৎ প্রবৃত্তেশ্ট । 


পুবষবহৃত্বং সিদ্ধাং ব্রৈগুণ্য-বি পর্য্যয়াচ্চৈব |" --সাংগ্যকারিকাঃ ১৮. 


_সাংখ্যার্শন ২৫ 


যায় না। যখন কোন ব্যক্তিকে ধর্মে প্রবৃত্ত দেখা যায়, তখন অপর ব্যক্তি 
অধর্ে প্রবৃত্ত হয়; যখন কোন ব্যক্তি জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়, অপর ব্যক্তির বৈরাগ্যে 
প্রবৃতি জন্মে। স্থতরাং যুগপৎ প্রবৃত্তির অভাবও প্রমাণ করে-_আত্ম। এক নয়, 
বনু ( অযুগপৎ প্রবৃত্বেশ্চ )। 

(৩) সত্ব, রজঃ ও তমঃ:--এই তিন গুণের বিপর্যয় বা ভিন্নতাঁও আত্মার 
বহুত্ব প্রমাণ করে। সত্বপ্তণের প্রীধান্তহেতু কোন ব্যক্তি, সুখী, রজোগুণের 
প্রাধান্ত হেতু কোন ব্যক্তি ছুঃখী, আবার তমোগুণের প্রাধান্য হেতু কোন 
ব্যক্তি মোহযুক্ত । স্থৃতরাং এই তিনটি গুণের ভিন্নতা আত্মার বন্ত্ব প্রমাণ 
করে। এছাঁড়াঁও দেবতাদের সাত্বিক, মানুষকে রাজসিক এবং পশুপক্ষীকে 
তামদিক মনে করা হয়। কিন্তু দেবতা, মাগ£ুষ ও পশুপক্ষীর আত্মা যর্দি এক 
হুত, তাহলে তাদের প্রকারভেদের কোন প্রশ্ধ উঠত না (ভ্ৈগুণ্য 
বিপর্ষয়াঁৎ )। 

(৪) £যর্দি আত্মা বহু না৷ হয়ে এক হত, তাহলে একজন জীবের মোক্ষ 
লাভে সকলেরই মোক্ষলা'ভ ঘটত । কিন্তু বদ্ধ জীবের মধ্যে অনেকেরই মোক্ষ 
লাভ ঘটে না। ধারা তত্বজ্ঞানী তারাই মোক্ষ লাভ করেন; অপর ব্যক্তিরা 
দুখ ভেগ করে। পুণ্যবাঁন স্বর্গে গমন করে, পাগী নরকে গমণ করে। 
স্থৃতরাং জীবের বদ্ধ অবস্থা এবং মোক্ষ লাভের ব্যবস্থার জন্যই পুরুষের বহুত্ব 
ত্বীকার করে নিতে হয় ।গ 

এখানে একটি প্রশ্ন উথাপন করা যেতে পারে যে, সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ 
কি শ্রুতিবিরোধী নয়? শ্রুতি-ম্থৃতিতে পুরুষকে এক বলেই অভিহিত করা 
হয়েছে। . তবে আত্মা বহু বলে প্রতীয়মান হয় কেন? শ্রুতি মতে 


মি "৮ শী পীক্পাী সপ 





স্পেস 


], “ল্ম্মাদি ব/বস্থাতঃ পুরুষ বন্ৃতৃম্‌” _ সাংখ্যপ্রবচন শুত্র ১১৪৯ 

জন্মাদির ব্যবস্থা হেতু অর্থাৎ “জন্ম মৃত্যুঃ জীবন, শ্বর্গ, নরক, মর্তাভোগ? বন্ধ” মুক্তি এই 
সমস্তের ব্যবস্থা থাকার জন্ত পুরুষ এক নয়, বছু। 

“পুণাবান্‌ শ্র্গে জায়তে পাপী নরকে, অজ্ঞে। বধ্যতে জ্ঞানী মুচ্যত ইত্যাদেঃ শ্রুতিম্মৃতি 
ব্যবস্থায়! বিভাগন্ত অস্তুধানু পপত্ত।পুরুষ! বহব ইত্যর্থঃ।*--বিজ্ঞান তিক্ষু। 

2, “পুরুষ বহুত্বং ব্যবস্থাতিঠ” --সাংখ্যপ্রবচলনুত্জ। ৬1৪৫, 


২৬ ভারতীয় দর্শন 


“আকাশঙ্কিত চন্দ্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রতিবিশ্বিত হওয়ার জন্য এক 
হয়েও বহু বলে প্রতীয়মান হয় অন্রূপভাবে নিত্য,সর্বব্যাগী, কুটস্থ আত্মা 
সাংখ্ের বন্ুপুরুষবাদ স্বভাঁবতঃ এক হয়েও মায় শক্তি প্রভাবে বনু বলে 
কি ক্ভিবিরোধী? প্রতীয়মান হয়।” সাংখ্যকাঁর মনে করেন যে, সাংখোর 
বন্ুপুরুষবাদ শ্রতিবিরোধী নয়। কেননা, সাঁখোর পুরুষ বু হলেও, এদের 
একরূপত্ব আছে । সব পুরুষই একরূপ বা একজাতীয় |: পুরুষ বহু হলেও এদের 
মধ্যে একটা সামান্য ধর্ম আছে এবং সেই সামান্য ধর্ম হল একরূপতা। ত্রাক্ষণ 
ব্যক্তি অনেক হলেও যেমন একই ব্রাঙ্ষণ জাতির অস্তভূকক্ত, সেরূপ আত্মা বা 
পুরুষ বহু হলেও একই পুরুষ জাতির অন্তভূক্ত। আত্মার অখগুত্বই শ্রুতির 
আসল তাৎপর্য নয়, আসল তাৎপর্য হল পুরুষ বনু হলেও পুরুষের একই 
জাতি । “অজৌথ কো মুষমানোইনুশেতে জহত্যেনাঁং তৃক্তভোগাম্‌ অজোঁহন্য” 
-__এই ভ্রতিই একজাতীয়ত্বের প্রমাণ। 


বন্ছপুরুববাদ্ধের সমালোচন। ঃ 


সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের সমালোচনা কর] হয়েছে । সাংখ্যের পুরুষের 
প্রকৃতি ও স্বরূপের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের সঙ্গে তার 
অসামপ্তস্ত লক্ষ করা যাঁয়। প্রথমতঃ, সাংখখ্যর পুরুষ যদ্দি বিশুদ্ধ ৫চতন্যন্বরূপ 
হয়, তাহলে এই চৈতন্তের বিভাগ কিভাবে সম্ভব হতে পারে? দ্বিতীয়তঃ 


সা শ্ীশীশ্ী ৮ শাশিশ শাহাতী সপ শশী পিসি পপ 


2. “নাছৈতশ্রতবিরোধেো! জাতি পরতবাঁৎ" - সাংখ্যপ্রবচন নুত্র ১১৫ 
“ইন্ত্রো মায়াভিঃ পুরুষব] ঈয়.ত” 
স বৈ রূপং ব্ূপং প্রতিরূপবিস্তৃব | 
এই-বৈদিকশ্রতিপ্রমাণ অনুযায়ী “এক'ই পুরুষ সত বনু মাক্ার শ্ীভাবে কখনও ইন্দ্র, 
কখনও বা পুরুষবা হয়েছেন, ক্ধপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করেছেন। বনু পুরুষত্ববাদের এই 
হল শ্রোত প্রমাণ । ূ 
9. উপনিষদ্সমূহ শ্রুতিসভ্তারে পূর্ণ । কৃষ্ণজুর্বেদের শ্বেতাঙ্বতরীয় উপনিষদ ধৃত শ্রুতি প্রমাণ 
হচ্ছে-“অজামেকাং লোহিত শুরু কৃষ্ণাম্‌: বহবীঃ প্রজা: স্বজমাণাং ববৃশঃ অজোহ্েকে 1” 
জুষমানোহম্শেতে, জহাত্যেনাং ভূকভোগায_অজোকন্কঃ | এখানে সাংখ্যস্বতির ক্রতিবিরোধ 
হয়নি আবার “এক$" ““অজ$ “অজঃ অন্য: এই একবচনে জাতিত্বছেতু বিরোধ নেই । 
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সাঁংখ্যের পুরুষ অনাদি, নিতা, অপরিছিন্ন ও সর্বব্যাপী; কিন্তু যদি বু- 
পুরুষবাদ স্বীকার কর! হয় তাহলে পুরুষ পরিছিন্ন ব1 সীমিতহয়ে পড়ে । বন্থ- 
সাংখোব বহুপুরুষ- পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলে পুরুষ সর্বব্যাপী হতে 
বাঁদের সমালোচনা পারে না, আবার পুরুষ যদ্দি সর্বব্যাপী হয় তাহলে পুরুষের 
পক্ষে বহু হওয়া সম্ভব নয়। অধ্যাপক রাঁধাকুষ্ণণ বহুপুরুষবাদের এযৌক্তিতার 
সমর্থনে বলেছেনন্৮'এক অলীম, নিত, অনাদি, বিভূ পুরুষ কখনও একের 
অধিক হতে পারে ন1। যদি প্রত্যেক পুরুষের একই চৈতন্তের লক্ষণ থাঁকে অর্থাৎ 
বিতৃত্ব এবং যদি এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের সামান্ততম পার্থকাও ন1 থাঁকে 
( যেহেতু এরা সকলেই বৈচিত্রা থেকে মুক্ত ), তাহলে বহুপুরুষের ধারণ! করার 
মত কিছুই নেই। স্বাতন্ত্রা ছাড] বহুত্ব সম্ভব নয়1”£ মোক্ষমূলারের মতে, 
“তত্বের দিক থেকে বনুপুরুষবাঁদ স্বীকার কর! হলে “পুরুষ বিশেষের" (ঈশ্বরের) 
অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়।”৪ তৃতীয়তঃ সাংখ্যকার যে সব যুক্তির সাহায্যে 
আত্মার বা পুরুষের বন্থত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সেগুলি আত্মার বহুত্ব 
প্রমাণ করতে পারে না। আত্ম! বিশুদ্ধ চৈতন্যন্বপ । আত্মা অনার্দি, নিত্য 
ও কুটস্থ। জন্ম মৃত্যু, স্খভোগ, ছুঃখভোগ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম হতে পারে না। 

সাংখা ব্যবহারিক পুরুষ এবং পারমাথিক পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। 

ব্যবহারিক পুরুষ হল জীব। জীবেরই জন্ম, মৃত্া, স্থখভোগ ও ছুঃখভোগের 

প্রশ্ন ওঠে । সাংখ্াযমতে পুরুষ অকর্তা, জীবই কর্তা । সুতরাং পাংখ্যমতে 

জীবেরই বহুত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশুদ্ধ ঠৈতন্তঞ্ধরূপ পুরুষের বহুত্থের প্রশ্ন 


পপি আিশীসিপিপিসপশ ৮ 
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২৮ ভারতীয় দর্শন 


আসেকি করে? স্ৃতরাং সাংখ্যকার -পাঁরমাথিক দৃষ্িতেও আত্মার বহুত্ব 
কি, ভাবে স্বীকার করেন? 

অদ্বৈত বেদাস্ত মতে আত্ম! বিশুদ্ধ চৈতন্তস্বরূপ। এই আত্মা নিরবয়ব বা 
নিরংশ। আত্মার অংশ ব1 খণ্ড সম্ভবপর নয়। এই আত্মা নিবিশেষ, নিত্য, 
অখণ্ড ও আদি অন্তহীন । স্থৃতরাং আত্মার বহুত্ব সম্ভব নয়। তবে ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য করা হয়েছে, পারমাধিক দৃষ্টিতে উভয়ের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরমাত্মাই ব্রক্ধ। যেমন--একই চন্দ্রের প্রতিবিশ্ব 
বিভিন্ন জলাশয়ে প্রতিবিস্বিত হলে জলের স্বচ্ছতাঁর তাঁরতম্যের জন্য ভিন্নরূপে 
প্রতীয়মান হয়, সেরূপ একই ব্রন্ধ মায়া প্রভাবে নানা উপাধি যুক্ত হয়ে বনু 
জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। স্থৃতরাং অদৈত বেদান্ত মত অন্ুযাঁয়ী জীবাত্মার 
বনুত্ব মতবাদ ও আত্মার অখণ্ডত্ব অধিক যুক্তিলংগত মতবাদ মনে হয়। তাছাড়া, 
'বেদীস্ত মতে “প্রকৃতি ও পুরুষ একই অদ্বিতীয় পরমাত্মীর বিভাঁব মাত্র।, 


(৬) ভ্কীল্ (01৮2 01 096 71001917108] 9611 ) 2 

সাংখ্যদর্শনে ব্যবহারিক পুরুষ (:02115থ1 5৫16) এবং পারমার্ধিক 
পুরুষ (0 810502001)05] 5616 ) এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কর! হয়েছে । 
ব্যবহাবিক পুরুষ সাংখ্যদর্শনে ব্যবহারিক পুরুষকে “জীব, এবং পরমাথিক 
জীব এবং “পারমাথিক পুরুষকেই পুরুষ” নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষ 
টির স্বপ্রকাশ বিশ্তদ্ধ ঠেতন্তস্বরূপ ; পুরুষ সর্বব্যাপী, অজড়, 
নিক্ষিয়। চেতন, নিত্য ও গুণাতীত। পুরুষ দেশ বাকালে স্থিত নয়, পুরুষ 
অনাদি, এর কোন কারণ নেই। পুরুষ অপরিণামী, সেহেতু এর কোন 
পরিবর্তন নেই। বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে অহঙ্কার বিশিষ্ট পুরুষই জীব ।! 

পুষ কর্তা নয়, ভোক্তাও নয়, জীবই কর্তা এবং ভোক্তা । দেহ ও ইন্দ্রিয় 
বিশিষ্ট পুরুষই জীব, দেহ ও ইন্দরিয়ের উপস্থিতিতেই পুরুষ ক্রিয়া করতে বা 
ভোগ করতে পারে। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ জীব নয়। পুরুষ যদি স্বরূপতঃ 


সপ পাশ শা সস 





ট “জীববল প্রাণধারণয়োরিতি বুৎপত্ত্যা জীবত্বং প্রাণিত্বম্‌ 
তচ্চাহস্কার বিশিষ্ট পুরুষস্য ধর্মে! ন তু কেবল পুরুষস্ত |'* --বিজ্ঞান ভিক্ষু । 
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সক্রিয্ম জীব হয় তাহলে পুরুষ অপরিণাঁমী হতে পারে না। কেননা 
সক্রয়তা পরিবর্তনশীলতা নির্দেশ করে। পুরুধই অন্তঃকরণ প্রতিবিষিত 
পুরুষ অস্তঃকরণ হওয়ায় জীব নামে অভিহিত হয়।£ মন, বুদ্ধি এবং 
রাত অহঙ্কারকে সাংখ্যে অন্তঃকরণ বলা হয়। আমল কর্তৃত্ব 
হয় হল এই অন্তঃকরণের |+ অগ্নিনংযোগে লৌহ যেমন উজ্জল 
হয়, সেরূপ পুরুষের সান্নিধ্য হেতু অন্তঃকরণে চিদ্তাবের উদ্ভব হয় এবং অচেতন 
চিত্ত সচেতন মনে হয়। পুরুষের কর্তৃত্বভাৰ আমলে এই অন্তঃকরণেরই 
কতৃত্বভাব।& পুরুষের করৃত্ ভ্রমমাত্র । .অবিদ্ভাবশতঃ যখন পুরুষ প্ররুতিকে 
নিজের বিষয় বলে মনে করে তখন প্রকৃতি থেকে বুদ্ধির আবির্ভাব। এই 
বুদ্ধিতে, পুরুষ প্রতিবিষ্বিত হয়। অবিবেক হেতু পুরুষ বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিজের 
বুদ্ধির উপরাগের জন্যই ক্রিয়া বলে মনে করে এবং নিজেকে কর্তা বা ভোক্তী বলে 
পুরুষের কতৃত্ব ধারণা করে। প্ররুতপক্ষে পুরুষ নিক্কিয্ন এবং বুদ্ধি, 
অচেতন স্বভাঁব। কিন্তু বুদ্ধি অচেতন স্বভাব হলেও চেতন পুরুষের সাগিধ্যে 
চেতন প্রতীয়মান হয় এবং কতৃত্যুক্ত বুদ্ধিতে পুরুষ প্রতিবিদ্ধিত হওয়াই 
পুরুষ অকর্তা হয়েও কর্তা বলে প্রতীয়মান হয়।ঃ বুদ্ধির উপরাগের 
প্জন্তই পুরুষের কতৃত্ব। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চিত্তের সঙ্গে বাহ্বস্বর সংযোগ 
ঘটলে চিত্ত তাঁর আকারে আকারিত হয়। যোগ দর্শনে একেই উপরাগ 
'বলে। দর্পনের উজ্জ্বলতা না থাকলেও সুর্যের প্রতিবিষ্বে দর্পন উজ্জল 
মনে হয়। হৃর্ধে মলিনতা বা চঞ্চলতা না থাকলেও দর্পনের মলিনতা। ব। 
কম্পনে প্রতিবিষ্ব কুর্ধও মলিন এবং চঞ্চল প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধির চৈতন্ত 
স্বভাব এবং পুরুষের করৃত্বভাবও তদনুরূপ। বস্ততঃ, চৈতন্য এবং করতৃত্ব এক 
পুরুষের কোন বস্তর ধর্ম নয়। পুরুষের কতৃত্ব ভ্রমাত্বক, সব শারীরিক 
বৃভিজ্ান নেই ক্রিয়! জীবেরই ক্রিয়া, পুরুষের নয়। পুরুষ বা আত্মার 
কোন বুক্তিজ্ঞান নেই। পুরুষ হল সুখ দুঃখ রাগ ছেষ হমোহশৃন্ত । সখ, ছুঃখ 


শি পক শি সা শপ আপা পপ শপ সপ 
৬৬ পপি শশী সপ 


1. **বিশিষ্টহা জীবত্বমন্বয়ব্যতিরে কাত --সাংখ্যপ্রবচন শুত্র ৬।৬৩ 
3, ““অস্তঃকরণস্ত তদ্ুজ্বলিতত্ব। লৌহ বদধিষ্ঠাতৃত্বম”". --দাংখ্যপ্রবচন হুত্র ১৯৯ 
9, “ট্পরাগাৎ কতৃত্বং চিৎসান্লিধ্য।চচিৎ সান্নিধযাৎ -সাংখ্যপ্রবচন নুত্র। ১১৬৪ 


৩০ ভারতীয় দর্শন 


ধর্ম, অধর্ম, জান, অজ্ঞানতা, এগুলি বুদ্ধিরই গ্রণ। বিজ্ঞান ভিক্কুর মতে 
অস্তঃকরণের বৃত্তি পুরুষে এবং পুরুষ অস্তঃকরণে প্রতিবিদ্িত হয়। তবে এই 
প্রতিবিষ্বনের বিষয়টি একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া দূরকার। পুরুষ যখন 
অসঙ্গ ; কেবল,! নির্মল, তখন পুরুষে অবিবেকের স্পর্শ কিভাবে সম্ভব ? এর 
উত্তরে বলা হয় যে, অস্তঃকরণ বা চিত্তের সঙ্গে সংযোগ ঘটার জন্ত চিত্তের 
বৃত্তি পুরুষে প্রতিবিস্বিত হয়। স্বচ্ছ স্কটিকের কাছে যদি রক্ত জবা আনা যায় 
তাহলে স্বচ্ছ স্টিক রক্তবর্ণ ধারণ করে। গপ্ররুতপক্ষে স্কটিকের কোন বর্ণ নেই, 
নিঃসঙ্গ পুরুষের উপাধির বর্ণ ক্কটিকে প্রতিফলিত হয় মাত্র। কিন্ত এই 
পারমাধিক উপরাগ জব! স্ফটিকের উদ্দাহরণে পুরুষের অবিবেক যথার্থ এরূপ 
রঃ ধারণা হতে গারে। তাছাড়া, পুরুষ যদি নিঃসঙ্গ, পুরুষের 
উপরাগ কিভাবে সম্ভব? তদুত্তরে সাংখ্যকার বলেন, নিঃসঙ্গ পুরুষে পারমাথিক 
উপরাগ নেই কিন্তু পুরুষ বুদ্ধির সঙ্গে অবিবিজ্তত1 হেতু প্রতিবিদ্ব দ্বার 
উপরাগ প্রাপ্ডের ন্তায় হন। কিন্তু এই উপরাগ যথার্থ নয়। জবা স্কটিকের 
কাছাকাছি থাকলেও স্বচ্ছ স্ষটিকে জবার বাস্তব উপরাগ হয় না। জবার 
রক্তবর্ণ স্টিকে অনুক্রান্ত হয় না, প্রতিবিস্বিত হয় মাত্র। বুদ্ধি পুরুষের 


প্রতিবিদ্ব গ্রহণ উপরাগও অনেকটা! তাই। এখানে প্রতিবিষ্ব গ্রহণ 
অভিমান মাত্র, ৃ টানা 
আসি অভিমান মাত্র, অবিবেক হেতু তাদ্দাত্য (10670701008 
তাদাত্থ্য 009 )। চঞ্চল জলে অচঞ্চল চন্দ্রের প্রতিবিষ্ব দেখে 


চন্দ্রকে চঞ্চল মনে হয়। কিন্তু আসলে চন্দ্র অচঞ্চল থাকে । সেরূপ অসঙ্গ ও 
নিক্রিয় পুরুষে সখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিদ্থিত হলে পুরুষ তাদের 
সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে এবং পুরুষ নিজেকে স্ৃথী, দুঃখী মোহ্যুক্ত মনে করে। 


গজ সপ পপ কপ পপ পাপা 


1. চেতন পুরুষ ও জড়প্রধানের গ্রস্থিই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রস্থি নামে অতিহিত। অচেতন জড় 
প্রকৃতি চেতন স্বভাব পুরুষের সান্নিধ্যে চেতন|বদ্‌ প্রতীত হুয়। চিৎস্বরূপ পুরুষ প্রকৃত গুণ কর্তৃত্ব 
কর্তা ভোক্তা সাক্জে, কিন্তু স্রূপতঃ সে উদাসীন । সাংখ্যের পুরুষ তাই কেবল। 'অচেতন্‌ং 
চেতনাবদিব লিঙ্গং গুণ কর্তৃত্ব কর্তৃবতবত্যুদাসীন?"--সাংখ্যকারিকা 

2. “পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো ছি ভূত. কে গ্রকৃতিজান্‌ গুগান্‌ 

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্যোদিজন্মৎন্থ |” ক্ষেত্রজ্ঞযোগ, গীতা ৯৩২১ 
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পুরুষকে সক্রিয়, সঙ্গযুক্ত এবং ভোক্ত1 মনে হয়। আসলে সুখ, ছুঃখ, মোহ 
জীবেরই আছে, পুরুষের নেই, এ কেবল চিত্তরৃত্তির উপরাগ, পুরুষ চিত্তে 
ক্রান্ত হয় না, ভ্রাস্তিবশতঃ এরূপ উপলব্ধি জন্মে। একেই উপরাগ বলে। 

প্রত্যেক জীবের একটা স্থম্্ম শরীর আছে। এই সুক্ম শরীরকেই লিঙ্গ 
শরীর বল! হয়। অষ্টাদশ অবয়বে এই লিঙ্গ শরীর গঠিত। এই অষ্টাদশ 
অবয়ব হল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং পঞ্চতন্সাত্র ; 
এক পুরুষ থেকে অন্ত পুরুষের স্বাতন্ত্ নির্ধারক চিন্থ (10910) হল এই লিঙ্গ 
জীবের লিঙ্গ শবীর. শরীর । এই লিঙ্গ শরীরযুক্ পুরুষই জীব। জন্মাস্তরের 
ইহা ভিত্তি হল এই লিঙ্গ শরীর । মৃত্যুর পর স্ুলশরীর পড়েই 
থাকে, সলাতীরও দেহীস্তর গমনের প্রশ্ন অবান্তর । একমাত্র স্থল শরীরই 
যতদিন মুক্তি ব1 প্রলয় ন1 হম্ন ততদিন যাঁতায়াত করে। এই স্থুল শরীরেই 
বুদ্ধির স্থিতি এবং উৎপত্তি। এই লিঙ্গ শরীর ছাঁড়৷ জীবের আর একটি শরীর 
আছে সেটি হল স্কুল শরীর । এই ভুল শরীর পিতামাতার কাছ খেকে পাওয়া 
বলে একে মাতৃপিতজ শরীর বলে। এই শরীর অস্থি, মাংস মজ্জা, মেদ প্রভৃতি 
দ্বারা নিমিত। স্ুুল শরীরেরই বিনাশ আছে, সুক্ষ শরীরের কোন বিনাশ 
নেই। এই স্থস্ম শরীরই দেহ থেকে দেহাস্তরে সঞ্চারিত হয়। এই সুক্ষ 
শরীরের জন্যই জীবের বন্ধন। এই হুমম শরীরেই বুদ্ধির স্থিতি এবং উৎপত্তি। 
অহঙ্কার বুদ্ধির পরিণাম। আবার ধর্ম অধর্ম সংস্কার অহঙ্কারের পরিণাম। 
জীবের স্থল শরীর বিনষ্ট হুলেও সুস্ধ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। সেকারণে ধর্ম 
জীবের স্ুলশরীব  অধর্ম সংস্কারের বিনাশ ঘটে না, কেনন1 এগুলির অধিষ্ঠান 
সত সম শরীরে | এই হুক্ম শরীরের জন্যই পুরুষের বদ্ধন, 
না কেনন। ধর্ম অধর্ম সংস্কার বস্ততঃ পুরুষের এরূপ ধারণ] করা 
হয়। যখন পুরুষের বিবেকজ্ঞাঁন হয় তখন ধর্ম অধর্ম সংস্কারের বিনাঁশ ঘটে, তখনই 
পুরুষের মোক্ষলাঁভ ঘটে । বিবেকজ্ঞান হল পুরুষ ও প্রকৃতি এবং “পারমাথিক 
পুরুষ” ও “ব্যবহারিক পুরুষ” বা “জীবেরঃ ভেদাভেদজ্ঞান। পুক্রুষকে সুক্ষ শরীরের 
সঙ্গে কখনও অভিন্ন মনে করা! যুক্তিযুক্ত হবে ন|। কারণ সুম্্ম শরীর হল দশ 
ইন্ডিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রের সংঘাত (88£.5896 )। 
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পুরুষে চিত্তবৃত্তির উপরাঁগই হল অবিবেক, স্বতরাং এই অবিবেক বু 
অবিদ্যাকে দূর করতে হলে উপরাগের নিরোধ প্রয়োজন । ধ্যান ধারণ। অভ্যাস 
জড় আবরণের বিনাশ বেরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায় এ উপরাগের নিরোধ হয়। 
ইন এর মধ্যে ধ্যানই মুখ্য । এই ধ্যানের সহায়তায় যখন 
করে জীবের জড় আবরণ বিনষ্ট হয় তখন জীব পুরুষের সঙ্গে 
তাদাত্ময লাভ করে। 

সাংখ্যকারের পুরুষ ও জীবের পার্থক্যের সঙ্গে অৈত বেদাস্তের জীবাত্মা ও 
পরামাত্মার পার্থক্যের তুলনা করা চলে। তবে সাংখ্যমতে বহু পুরুষের বা 
আত্মার অস্তিত্ব আছে। কিন্ত অদ্বৈত ব্দোস্ত মতে আত্মা! এক ও অখণ্ড, 


অবিষ্াহেতু মায়াশক্তি প্রভাবেই এক আত্ম বহু জীব বলে প্রতিপন্ন হয়।! 


(৮1) ভুগ্গতুভিল্স অভিন্যক্তি-_শভিপাঙললাদ্ক (056০:5 ০£ 
[ড০1066012 ) £ 

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে “প্রসব” বা পরিণামশীলা বলে অভিহিত করা 
হয়েছে। এমন কি প্রকৃতির তিনটি গুণ__সত্ব, রজঃ ও তম: ক্ষণমাজও, 
প্রকৃতি প্রসবধর্মীবা পরিণামগ্রস্থ না হয়ে থাকতে পারে না।8% প্রকৃতি নিজ 
059 স্বভাবহেতু নিয়মিত সৃষ্টি করে থাকে ।£ এই পরিণা্ন 
দ্বিবিধ-_সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম এবং বৈসদৃশ বা বিরূপ পরিণাম । প্রলয়কালে' 
যে পরিণ।ম হয় তাঁকে স্বরূপ পরিণাম এবং স্ষ্টি দশায় যে পরিণাম ঘটে তাকে 
বিরূপ পরিণাম বলে। 

প্রকৃতিই জগতের মুল কারণ বা উপাদান। প্ররুতিতেই জগৎ অব্যক্ত. 
অবস্থায় থাকে এবং পরে এই প্রকৃতি থেকেই ক্রমান্বয়ে জগতের অভিব্যক্তি ঘটে । 
প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগের মাধ্যমেই জগতের এই অভিব্যক্তি শুরু হয়। 


1. “ইন্ড্রো মায়াভিঃ পুরুববা ঈয়তে" বেদান্ত পরিভাষা 
2, *পরিণামন্বভাব! হি গুণ! নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে” 


__বাচম্পতি মিশ্র, তত্বকৌমুদ্ী ॥ 
৪, “ন্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্‌ ভূত্যবৎ” --স!খ্যপ্রবচননুত্রঃ ৩/৬৯ 


সাংখ্যদর্শন ৩৩ 


উভয়ের সংযোগ ন]1 ঘটলে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না। কেনন1 পুরুষ 
হল নিক্ষিয় ত্রষ্টা ও সাক্ষীমাত্র। আবার প্রকৃতি হল জড়, অচেতন ও অবিবেকী 
পুরুষ ও প্রকৃতির (1010-100061115176)। স্তরাং, জগতের অভিব্যক্তি 
সংযোগেই জগতের তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সক্রিয় প্রকৃতির সঙ্গে চেতন 
অভিব্যক্তি 

পুরুষের সংযোগ ঘটে। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, 
বিরুদ্ধধ্মী পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ব। সম্বন্ধ কিভাবে ঘটতে পারে? এর 
উত্তরে বলা হয় যে দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু যেমন চল্নশক্তিসম্পন্ন অন্ধের স্বন্ধে 
আরোহণ করে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে নিক্ষিয় 
চেতন পুরুষ এবং সক্রিয় অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হয়ে সক্রিয় চেতন 
ব্যক্তির ন্যায় কাঁধ সম্পাদন করতে পারে ।১ প্রশ্ন কর] যেতে পারে কি উদ্দেশে 
প্রকৃতির এবং পুরুষের সংযোগ ঘটে? প্রক্কতির পরিণামের কারণ কি? 
প্রকৃতির পরিণামের ছুটি প্রয়ৌজন- প্রথমতঃ পুরুষের ভোগ এবং দ্বিতীয়তঃ 
প্রকৃতি থেকে মোক্ষ | পুকষ কতৃক প্রধানের বা প্রকৃতির দর্শন প্রয়োজন । 
কারণ দর্শনই ভোগ। প্রকৃতি আপন। আপনিই স্থষ্টি করেন কিন্তু নিজের 
ভোগের জন্য নয়। উট্ট যেমন পরের ভোগের জন্য কুঞ্পুম বহণ করে, সেরূপ 
প্রকৃতির স্থষ্টি কার্ধও পুরুষের ভোগের জন্ত |; আবার কবল্য বা মুক্তিলাভের 
জন্য পুরুষের পক্ষে প্ররুতির প্রয়োজন ।£ কারণ প্রকৃতির জন্যই পুরুষের বন্ধন 
আর বন্ধন না থাকলে মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া, প্রকৃতি ও পুরুষের 
ভেদাভেদ জ্ঞানই হল বিবেক জ্ঞান বা মোক্ষ | 


সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই প্ররুতি। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ 
হেতু গুণক্ষোভ ঘটায় এই সাম্যাবস্থা ব্যাহত হয়। গুণগুলির মধ্যে রজো গ্ুণেই 


পিসী পিপল িস্স্প্লাাি 


], “পনুন্ধবভূতয়োৌরপি সংযোগ অৎকৃতঃ সর্গঃ, --সাংখ্যকারিক1১ ২৯ 
৪. «পুক্লস্ত দর্শনার্থং কৈবলার্থং তথা প্রধানস্ত” _সাংখ্যকারিক1ঃ ২৯ 
৪, “প্রধানহৃিঃ পরার্থং স্তোহপ্য ভোর্তৃতাদু্কুঙ্কমবহূলবৎ”  --সাংখ্যনৃত্র ৩1৫৮ 
4, “পুরুষ বিমোক্ষ নিমিত্বং তথ। প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্তয*ঃ --সাংখ্য কারিক1ঃ ৫৭ 

“পুরুষন্ত বিমোক্ষার্থং প্রবর্তৃতে তদ্বদব্যক্তম্‌" _সাংখ্যকারিক]1, ৫৮ 


সাংখ্য--৩ 


৩৪ ভারতীয় দর্শন 


প্রথম বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য দেখ দেয়। তারপর রজোগুণের মাধ্যমে 
অন্তান্ত গুণগুলির মধ্যে বিক্ষোভ দেখ! দেয়। গুণবিক্ষোভের ফলে প্রকৃতির 
পুরুষ ও প্রকৃতির. মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন দেখ! দেয় এবং প্রতিটি ৭ 
সংযোগহেত অপর গুণকে অভিভূত করার জন্য চেষ্টা করে। বিভিন্ন 
সাম্যাবস্থার গুণক্ষোত পরিমাণে এই গুণগুলির সংযোগ ঘটাতে বিভিন্ন জাগতিক 
বন্ত উৎপন্ন হতে থাকে । প্রতি থেকে জগতের ক্রমাঁভিব্যক্তি নিয়ক্রম অনুসারে 
ঘটে থাকে । ত্রিগুণাআ্ক প্ররূতি থেকে মহত্বত্ব, মহত্ত্ব থেকে অহংকার, 
অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চ কর্মেক্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয় এবং মন 
ও পঞ্চতন্নাত্রের উৎপত্তি । এই পঞ্চতন্নাত্র হল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্ধ । 
আবার এই পঞ্চতন্নাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম 

উৎপন্ন হয়। 
মহত্ত্ব বা বুদ্ধি প্রকৃতির প্রথম পরিণাম । এই জগতের যাবতীয় বস্তর 
স্ষ্টির বীজ বলেই একে মহৎ বা বিরাট বল হয়। স্থ্টির শুরু এবং মহতের 
উত্পত্তি সমান কথা । আবার, জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে 

মহুত্তত্ব বা বুদ্ধি 
প্রকাশিত হয় বলে একে বুদ্ধি বলে। বুদ্ধির বৃত্তি 
অধ্যবসায় ব৷ নিশ্চয়াত্মরক জ্ঞান। সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য 
প্রভৃতি বুদ্ধির সাহায্যে নির্ণয় কর যায়। প্রকৃতিতে সত্ব গুণের প্রাধান্তহেতু 
বুদ্ধির উত্তব। বুদ্ধির কাঁজ হল নিজেকে এবং অপরকে প্রকাশ করা। ধর্, 
জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং এতর্ধ বুদ্ধির সাঁন্বিক রূপ এবং এর বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম, 
অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্ধ বুদ্ধির তাঁমস রূপ।% সকল জীবের মধ্যে যে 
বুদ্ধি দেখা যায়, এই বুদ্ধি হল তার ভিত্তিভূমি। এই বৃদ্ধি কোন বিশেষ জীবের 
বুদ্ধি নয়। বুদ্ধি চেতন পুরুষ থেকে ভিন্ন, কিন্তু চেতন পুরুষের সান্লিধ্যহেতু 
পুরুষের চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিখিত হয়। ইন্দ্রিয়, মন এবং অহংকার বুদ্ধির 


সস, ০, পপ 
সদ সস 


1. “প্রকৃতেন্মহাংস্ততো হহস্ক | রস্তন্মা দগণশ্চ যোড়শকঃ 
তন্মাদপি যোড়শকাৎ পঞ্চত্যঃ পঞ্চভূতানি” _ সাংখ্যকারিকা, ২২ 
গর “অধ্যবসায়ো বুদ্ধিধর্মো জ্ঞানং বিরাগ এঙ্বধ্যম্‌। 


সাত্বিকমে তজ্জপং তামসমন্মাদ্ধি পধ্যন্তমূ ॥", _স্সাংখ্যকারিকাঃ ২৩ 


সাংখ্যদর্শন ৩৫ 


জন্য ক্রিয়া করে, কিন্ত বৃদ্ধি পুরুষ বা আত্মার জন্ ক্রিয়। করে এবং বুদ্ধির জন্তই 
প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান সম্ভব হয়। 


অহংকার প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। অবশ্ঠ মহৎ থেকেই দোজাস্থজি 
অহংকারের উৎপত্তি । যাঁর জন্য 'অহংবৃত্তির' উদয় তাই সাংখ্যের অহংতত্ব। 
অভিমান (36161,904 ) এবং মমত্ববুদ্ধি অহংকারের 
লক্ষণ। অহংকারের জন্যই পুরুষ নিজেকে কর্তা ও 
ভোক্তা মনে করে। 

সত্ব, রজঃ ও তম: গুণের তারতম্য ও প্রীধান্ত অনুযায়ী অহংকার তিন 
প্রকার । সত্ব গুণের আধিক্য ঘটলে টবকাঁরিক ব1 সাত্বিক অহংকার, রজঃ 


অহ্ংকাব তিন প্রকাষ গুণের প্রাধান্ত ঘটলে তৈজন বা! রাজস অহংকাব এবং 
_পান্বিক, বাজস ও তমঃ গুণের প্রাধান্য ঘটলে ভূতাঁদি বা তামস অহংকারের 
রী উত্তৰ হয়। সাত্বিক অহংকাঁব থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়, 
পঞ্চ কর্মেন্দ্িয় এবং মনের আবির্ভাব হয় এবং তামস অহংকার থেকে পঞ্চতন্মান্র 
বা নিরবিশেষ সুক্্ম পঞ্চভূতের আবির্ভাব । ঠৈজস বা রজঃপ্রধান অহংকার 
উভয়েরই উৎপত্তিতে সহায়তা করে ।£ 


” ঈশ্বরকৃফের সাংখ্যকারিকায অহুংকাঁবের উপবোক্ত অভিব্যক্তির বা পবিণামের কথা 
বলা হযেছে এবং বাচম্পতি মিশ্রও উপরোক্ত পরিণামেব কথা শ্বীকার করে নিখেছেন। 
বিজ্ঞানভিক্ষু ভিন্ন ক্রম গ্রহণ কবেছেন | ভাব মতে সান্বিক অহংকার থেকে পঞ্চওয্মাত্রেব উত্তব | 

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয, পঞ্চ কর্মেন্িয আর মন এই হল একদাশ ইল্িয | এই একাদশ ইন্জরিয় 
ভৌতিক নয, এগুলি অহষ্কারিক বা অহংকাব তত্বেব বিকার | পঞ্চজ্ঞানেক্রিয বা! পঞ্চবুদ্ধীন্ত্রি 
হল চক্ষু, কর্ণ, নামিক! জিহ্ব| ও ত্বক 14 এই ইন্ত্িষগুলি যথাক্রমে রূপ, শব, গন্ধ+ রস ও স্পর্শ 


পাপ সপ. স্পা. 


অহংকার 


1, “সাত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকতাদহঙ্কাবাৎ। 


ভুতাদেস্তগ্াত্রঃ স তামনত্তৈজসাদুতয়ম্‌”' ॥ -দাংখ্যকারিক1। ২৫ 
9. “বুদ্ধীজিযাণি চক্ষুঃ শ্রোত্র ভ্রাথ রসন ত্বগাখ্যানি 
বাক-পাণি-পাদ পাযুপস্থান্‌ কর্মেন্দিয়াণ্যাইঃ” _সাংখ্যকারিকা, ২৬ 
8, "ন ভূত্তপ্রকৃতিত্বমিল্রিযাণামাহাস্কাবিকত শ্রুতেঃ |” -সাংখ্যপ্রবচন সুত্রঃ ৫1৮৪ 
“শবাদিধু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিব্যতে বৃত্তিঃ, 


বচনাদানবি হবশোৎসর্গানন্নাশ্চ পঞ্চানাম্‌ ॥৮ --সাংখ্যকারিক1) ২৮ 


৩৬ ভারতীয় দর্শন 


প্রত্যক্ষ কবে। পুকষের ভোগেব ইচ্ছা থেকেই বস্তু এবং এই ইন্ত্রিষগুলির স্থটি। কর্মেন্্রিয হল 
পাচটি__মুখ, হাত, পা, পাধু এবং উপস্থ বা জননেজ্িয। বচন, গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ 
এবং জনন পঞ্চকর্মেন্দিযেব বৃত্তি । প্রত্যক্ষগ্রোচব বাহ ইন্জিষগুলিই যথার্থ ইন্ড্রিষ নয। যে 
গুল বস্ত বা অপ্রত্যক্ষ শক্তি না থাকলে এই প্রত্যক্ষীভূত ইন্দ্রিযগুলিব কার্ধপটুতা ব্যাহত হয 
তাকেই প্রকৃত ইন্ত্রিষধ বলে । যেমন-হাঁত? পা প্রভৃতি ইন্দ্রিগুলিকে প্রত্যক্ষ কবা যায, কিন্ত 
পক্ষাঘাতগ্রস্থ বোগীব হাত পা! দেখ! গেলেও সেগুলি অকর্মণ্য | যে অদৃষ্যমীম শক্তি অভাবে এই 
ইন্ড্রিগুলিব অকর্মণ্যতা, তাই হল ইন্্রিষ। হুতবাং প্রকৃত্ত ইন্দড্রিষ প্রত্যক্ষ গোচব নয অনুমান 
সাপেক্ষ |! মন উতধ ইন্ল্িয স্বরূপ, কেননা জ্ঞানেন্দ্রিষ এবং কর্মেজ্িষ উভষেব কাযেই মন 
সহাযতা কবে। 

মনেব সাহায্য ভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয জ্ঞান উৎপন্ন কবতে পুবে ন। বা কর্মেন্দ্ীয কর্মসাধনে সমর্থ 
হয না। সঙ্কল্প বা বিশেষ পরিচষ মনের ধর্ম; পঞ্চ ইন্জ্িযেব বৃত্তি হল “আলোচনঃ | 'আলোচন" 
অর্থে বিশেষ পরিচযশূন্য সামান্য জ্ঞান | বিশেষ পরিচয যেটুকু তা হুল সংকল্প 'এব" তা মনের 
ধর্ম। মন অত্যন্ত হুক কিন্ত অংশযুক্ত, সে কাবণে একই সমযে মনেব সঙ্গে বিভিন্ন ইন্্িষেব 
সংষোগ ঘটতে পারে । মন, অহস্কাব এবং বুদ্ধি_-এই তিনটি হুল অন্তঃকবণ, চকু, কর্ণ প্রভৃতি 
হুল বাহাঃকবণ। তিনটি অস্তঃকরণ এবং দশটি বাহঃকব' কে একত্রে সাংখ্যদর্শনে ত্রযোদশকরণ 
নামে অভিহিত কবা হয। বাহাঃকরণ অতীত ও ভবিষ্ততেব সঙ্গে সম্বন্ধ শূন্য। চক্ষুব পক্ষে 
অতীতকালের কোন বস্তকে পর্যবেক্ষণ কবা সম্ভব নয। কিন্ত অস্তঃকবণের সঙ্গে অতীত, 
বর্তমান ও ভবিস্তত--এই তিনকালেবই নন্বন্ধ। অনুমান থেকেই মন, বুদ্ধি প্রভৃতিব ত্রিকালের 
সঙ্গে সম্পর্কে বিষষটি জান! যায । মাঠ জলে ভবে গেছে, সুতরাং বৃষ্টি হযেছিল। মন বা! বুদ্ধির 
সাহায্যে বর্তমানেব ভিত্তিতে অতীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কব! যাচ্ছে । দুরে ধো যা দেখা যাচ্ছে” 
হ্তবাং সেখানে আগুন আছে, এক্ষেত্রে বতমানের ভিত্তিতে বর্তমান পম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া! 
যাচ্ছে । আকাশ মেঘে ছেষে গেছে? হতবাং বৃষ্টি হবে । এখানে, বর্তমানেব ভিত্তিতে ভবিষ্যত 
সম্পর্কে জ্ঞান পাওষ| যাচ্ছে । 

মন এবং অন্যান্য ইন্ত্রিষ সম্পর্কে সাংখ্যদার্শনিকদের অভিমতেৰ দাঙ্গ ভারতীষ দর্শনের 
অন্যান্য মতগুলিব পার্থক্য লক্ষ্য কবা যায । ন্যাষ বৈশেষিকদেব মতে মন হল একটি নিত্য 
প্রব্য, এব উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। মন হল অন্তরিন্দ্রিষ এবং এই অন্তবিল্দ্িষেব সাহায্যেই 
আত্মা হখঃ ছঃখ, ঘ্বেষ প্রভৃতি গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ কবে । মন পরমাণু'বশেষ* এর কোন অংশ 
নেই। মন যদি অংশযুক্ত কোন সত্ব হত তাহলে মনেব বিভিন্ন অংশের সঙ্গে একই সমযে 
বিভিন্ন ইন্ত্রিযের সংযোগ ঘটত এবং তাৰ ফলে একই সমযে মনে একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি 
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হত। কিন্তু যেহেতু ত1 হুয় না সেহেতু মন পরমাণু বিশেষ | সাংখ্য মতে মন অনিত্য এবং 
সাবয়ব বা অংশযুক্ত, সেহেতু মনের উৎপতি এবং বিনাশ আছে। মনের একই অংশের সঙ্গে 
বিভিন্ন ইন্ত্িয়ের সংযোগ ঘটতে পারে এবং একই সময়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞত! সম্ভব হতে পারে । 
যায় বৈশেষিক দর্শনে মন এবং পঞ্চজ্ঞানেত্রিয়কেই ইন্জ্িয় বলে ধরা হয় এবং পঞ্চজ্ঞানেন্জরিয় 
মহাডৃতের সৃষ্টি । সাংখ] মতে ইন্জিয়ের সংখ্যা! একাদশ--মন? পঞ্চজ্ঞানেন্রিয় এবং পঞ্চকর্মেন্তিয় 
এবং এগুলি সবই অহম্কারের পরিণাম । বেদান্ত মতে 'পঞ্চপ্রাণ' স্বতন্ত্র তত্ব, কিন্তু সাংখ্য মতে 
এক একটি অন্তঃকরণের এক একটি বৃত্তি, যেমন-_বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহষ্কারের বৃত্তি 
অভিমান এবং মনের সংকল্প । প্রাণ, অপ্রাণ, সমান, উদ্দান ও ব্যান-_এই পঞ্চ প্রীণবাধু এই 
তিন অন্তঃবরণের সাধারণ বৃত্তি । পঞ্চপ্রাণ আসলে বাযু নয়, রাঁজসিক বৃত্তি মাত্র। বাধুর মত 
কার্য করে বলেই তাদের বায়ু বল! হয় ।£ 


অহং্ষারের বিকাঁরের ফলে যেমন একদিকে একাদশ ইন্দ্িয়ের আঁবিত্ভীব, 
তেমনি অপরদিকে পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভাব ।' অহংকারতত্বে তমোগুণ প্রবল 
হলে পঞ্চতন্াত্রের আবির্ভাব ঘটে । রূপ, রস. গন্ধ, স্পর্শ 

ও শব্ষের অতি স্ুশ্ম উপাদান এই পঞ্চতন্মাত্র। এই 

পঞ্চতন্ান্র পাঁচ প্রকার-_-শব তন্সাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্সাত্র, রস তন্মাত্র ও 
গন্ধ তন্মাত্র। এরা যথাক্রমে পঞ্চমহাভৃত-ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম 
উৎপাদন করে। এই পঞ্চতন্মাত্র এত হুন্ম ঘে এদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। 
আমরা অন্গমানের সাহায্যে এদের জানি। অবিশেষ (1302008£75009 ) 
থেকেই বিশেষের (2007-110070827)015 ) উৎপত্তি। তন্মীত্র পঞ্চ- 
ভূতের অবিশেষ অবস্থা। পঞ্চতন্মাত্র থেকে হুঙ্ছ্ম পঞ্চভূত্তের উৎপত্তি 
নিশ্নলিখিতভাবে হয়ে থাকে । (১) শব্দ তন্নান্র থেকে শব্দ গুণযুক্ত আকাশ 
উৎপন্ন হয়। (২) শব তন্সাত্রের সঙ্গে স্পর্শ তন্মাত্রের 
ংযোগহেতু শব স্পর্শ গুণধ্ক্ত বায়ুর উৎ্পত্তি। (৩) শব 
স্পর্শ তন্নাত্রের সঙ্গে রূপ তন্মাত্রের সংযোগহেতু শব্-স্পর্শ-রূপ-গুণযুক্ত তেজের 
উৎপত্তি। (৪) শব্স্পর্শ-রূপতন্নীত্রের সঙ্গে রসতন্মাত্রের সংযোগ ঘটলে 
শব্ব-স্পর্শ-রূপ-রসগ্ুণযুক্ত অপ. বা জলের উৎপত্তি। (৫) শব্ব-স্পর্শ-রূপ-রস 
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তন্মাত্রের সঙ্গে গন্ধ তন্নাত্রের সংযোগ ঘটলে শব্খ-স্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধবিশিষ্ট ক্ষিতি 
বা পৃথিবীর উৎপত্তি। লক্ষ্য করা যায়, ক্রমান্বয়ে পঞ্চভূতে এক একটি করে 
অধিক গুণের আবির্ভাব হচ্ছে। যেমন--আকাশ-ভূতে কেবলমাত্র শব গুণ, 
পরবর্তাঁ ভূত বাধুতে স্পর্শ ও শবণগডণ। এইভাবে সর্বশেষে পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, 
দ্ূপ, রস ও গন্ধ-_এই পাঁচটি গুণ। স্তায়দর্শনে প্রত্যেকটি তৃতের একটিমাত্র 
গুণ স্বীকৃত হয়েছে । 

প্রকৃতি থেকে মহাঁভূত পর্যস্ত প্রকৃতির এই পরিণাঁমকে দুই সর্গে ভাগ করা 
হয়। (১) প্রত্যয় সর্গ বা বুদ্ধি সর্গ এবং তন্মাত্র সর্গ বা ভৌতিক সর্গ। 
বুদ্ধি, অহংকার ও একাদশ ইন্দরিয়রূপে প্রকৃতির পরিণামকে প্রত্যয় সর্গ বলে। 
পঞ্চ তন্মাজ,। পঞ্চ মহাতৃত ও মহাতৃত থেকে উৎপন্ন দ্রব্য সকল ভৌতিক সর্গ 
প্রত্যয় সর্গ এবং বা তন্মাত্র সর্গের অস্ততূক্ত। শব্দধাদি পঞ্চ তন্নান্রকে 
তৌতিক সর্গ অবিশেষ বলে। পঞ্চ তন্মাত্রের উপভোগষোগ্য উৎকর্ষ 
অপকর্ষ নেই। পঞ্চতন্মাত্র হুমম ভূত। এগুলিকে পরম্পর পৃথকভাবে অন্ুভব 
করা যায় না। কাজেই এদের নাম বিশেষ । শান্ত, ঘোর ও মুঢ-এই তিন 
অবস্থাযুক্ত পঞ্চ মহাঁভূতকে বিশেষ বলে ।* মহাভৃতের শাস্তত্ব, ঘোরত্ব ও মুঢ়ত্ 
থাকার জন্ত এগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে অন্থভব কর] যায়। মহাঁভৃতময় সব 
বস্তই সুস্পষ্টভাবে কাউকে স্থখী, কাউকে ছুঃখী, কাউকে বা মোহযুক্ত করে। 
“বিশেষ” তিন প্রকার-স্থষ্ম বা লিঙ্গ শরীর, মাতৃ-পিতৃজ (স্থল ) শরীর এবং 
“বিশেষ"তিন প্রকার-_- পঞ্চ মহাভৃত।£ সুক্ষ শরীর অনুমান সাপেক্ষ, প্রত্যক্ষ- 
৪0 ই গোচর নয়। মাতৃভাগ থেকে রোম, রক্ত মাংস এবং 
মহাডূত পিতৃভাগ থেকে স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা--মোট এই ছয়টি উৎপন্ন 
হুয় বলে একে ষাট কৌশিক বল! হয়। হ্ক্ষ অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর প্রলয়কাল পর্যন্ত 
স্থায়ী। মৃত্যুর পর মাতৃপিতৃজ (স্থল) শরীর পঞ্চভৃতে বিলীন হয়ে যায়। 


], “তম্মাত্রাণ্যবিশেষ স্তেত্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ 
এতে স্থৃতা বিশেষাঃ শাস্তা ঘোরাশ্চ মু়াশ্চ” --সাংখ্যকারিকাঃ ৩৮ 
গর “চুল্বা মাত।-পিতৃজাঃ সহ প্রভৃতৈ স্ত্িধা বিশেষ:হ্যঃ 


সক্্া স্তেষাং নয়তা মাতা -পিতৃজ। নিবর্তন্ে ৷ -»সাংখ্যকারিকা? ৩৯ 


সাখখ্যদর্শন ৩৯ 


কৃদ্ম 'শরীর বা! লিঙ্গ শরীর স্থির প্রারভ্ভে উৎপন্ন হয়, কোন স্থানে আবদ্ধ থাকে 
না এবং মুক্তিকাল পর্বস্ত স্থায়ী হয়। শুক্র শরীর মহৎ থেকে আরভ করে সুচ্ম 
তন্মাত্র পর্বস্ত অর্থাৎ মহৎ বা! বুদ্ধি, অহংকার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দিয়, পঞ্চ কর্মেন্িয় 
এবং পঞ্চ তন্মাত্রের সমাবেশ। আশ্রয় ছাড়া যেমন চিত্র থাকে না, শাখাযুক্ত 
বৃক্ষ ছাড়া যেমন ছায়! থাকে না, সেরূপ বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয় সুক্ষ বা লিঙ্ক 
শরীর ছাড়! নিরাশ্রয় হয়ে থাকতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্রের মতে শরীর 
ছু" প্রকার-_নুক্ম বা লিজ শরীর এবং মাতৃপিতৃজ ব। স্থূল 
শরীর । বিজ্ঞানভিক্ষু অধিষ্ঠান শরীর নামে তৃতীয় একটি 
শরীরের অন্তিত্ব স্বীকার করেছেন । যখন স্ুক্ম শরীর এক স্বুল শরীর থেকে অন্য 
সুল শরঈরে যাঁয় তখন অধিষ্ঠান শরীরই হ্ুন্ম শরীরের আশ্রয়ের কাঁজ করে। 
সাংখ্যের পরিণামবাঁদে চতুর্ণবিংশতিতব স্বীকৃত হয়েছে। এই চতুর্ণবংশতি- 
তত্ব হল প্রকৃতি, পঞ্চ মহাঁভৃত, ত্রয়োদদশকরণ এবং পঞ্চতন্নাজ। কিন্ত প্রকৃতির 
পরিণাঁম উদ্দেশ্টহীন নয়। প্রকৃতি জড়, অচেতন ও 
চতুধিংশতি তত্ব 
অবিবেকী হতে পারে, তবু প্রকৃতির এই পরিণাম উদ্দেস্ট- 
_মূলক (51501081581 )। এই পরিণামবাদকে অচেতন এবং স্বতঃসিদ্ধ 
উদ্দেখ্যবাদ ([00001250103$ 1116 10010986100 61601065 ) বলা চলে। 
প্রকৃতির এই পরিণামে উদ্েস্ত পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষ। 
সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণামক্রম নিম্নরূপ £ 


অধিষ্ঠান শরীর 


পুরুষ + প্রকৃতি 
| 
মহৎ 
| 
৬ 





]. | চা ॥ 
মন পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ-কর্মেনত্রিয় পঞ্চ-তন্সাত্র- অবিশেষ 
| 
পঞ্চ-মহা ভূত," বিশেষ: 


৪০ ভারতীয় দর্শন 


সাংখ্যের স্ট্টিতত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে মহত্ত্ব, মহত্তত্ব থেকে 
অহংকার ; অহংকাঁর থেকে পঞ্চ-তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্নাত্র থেকে 
পঞ্চমহাতুতের আবির্ভাবকে অণুলোম পরিণাম বলা হয়। সাংখ্যের লয়তত্ত 
এর বিপরীত এবং এই বিপরীত পরিণাঁমকে প্রতিলোম পরিণাম বলা হয়। 
সাংখামতে প্রলয় হল প্রতিলোমক্রমে নিজ নিজ কারণে কার্ধের লগ্ন । অর্থাৎ, 
প্রথম পঞ্চ-মহাঁভূত পঞ্চ-তন্মাত্রায় লীন হয়, পরে পঞ্চ-তন্মাত্র, দশ ইন্দিয় ও 
মন অহংকারে, অহংকার মহত্তব্বে এবং মহংতত্ব গ্ররুতিতে বিলীন হয় ।! 


১০। সাহখ্য-ভভাম্ভত্ভ্ব (70০ 58010758170)60৮ ০01 
ছু00৬1০0£6 ) £ 


যথার্থ জ্ঞানলাভের যে প্রণালী তাঁকেই প্রমাণ বলে। সাংখ্যদর্শন মতে 
গ্রমাণ তিন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ধ। সাংখ্যদর্শনে উপমাঁন 
পরনিডিনকা ( 00105811501, ), অর্থাপত্তি (০9500196101 ) এবং 
প্রত্যক্ষ, অনুমান অনুপলন্ধিকে (1301-09816101) ) অতিরিক্ত প্রমাঁণরূপে 
4 স্বীকার কর! হয়নি, কেনন। এই প্রমাণ হয় প্রত্যক্ষ, কিংব! 
শব, কিংবা অনুমানের অন্তভূক্তি | 

সাঁখ্যদর্শনে মন, অহংকার ও বুদ্ধি_এই ত্রিবিধ অস্তঃকরণের কথা বলা 
হয়েছে । অন্তঃকরণ ত্রিবিধ হলেও আগলে অন্তঃকরণ এক। বুদ্ধি, অহংকার 


1, বেদান্ত পরিভাষাধূত সৃষ্টি ও প্রলয় তত্বের বিচারের সঙ্গে সাংখ্যের সথষ্টি ও লয়তত্বের 
সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কবা যায়। «পঞ্কীকরণ' একটি বৈদান্তিক গ্রস্থ। এই গ্রস্থধৃত ল্গৎ অভিব্যক্তির 
পদ্ধতির সঙ্গে সাংতখ্যব জগৎ স্থষ্টি অনেকট! মিলে যায়। জগতপ্রপঞ্চ পঞ্চতত্বের গুণিতসংখ্য 
নিয়ে পঞ্চবিংশতি তত্বে পবিণত হযেছে | “একোহহং বহু স্তাম্‌ বহু প্রজায়ে।”--এই শ্রুতি 
বলেই একই পুরুষ বা ত্রন্ম বহু হবার সং সংকল্প করেন। তাই তিনি বহুরূপে জগৎ্প্রপঞ্চরূপ 
বহু নাম ও রূপ ধরে বহুরূপী সেজেছেন। (“রূপং রূপং প্রতিরূপেন বন্তুব") “একত্বেন, 
পৃথকত্বেন, বনুধা, বিখবতোমুখং |” একই পরমব্রঙ্গ কখনও বহু, কখনও বা একমেবাদ্িতীয়ম্‌। 
মাধনায় প্রলয়কালে “একের অনলে বহরে আন্তি দেবার' সংকেত আছে। সাংখ্য মতে 
. বিয্লোগাক্মক প্রতিলোমাত্বক বহুকে মুছে ফেলে “একতন্বে', 'কেবলতবে' অনুপ্রবেশ করাই 
মোক্ষ বা কৈবঙ্য। 


সাংখ্যদর্শন ৪১ 


"ও মন এই তিনের একীভূত অবস্থা হল অস্তঃকরণ। যোৌঁগদর্শনে অস্তঃকরণকে 
চিত্তবৃত্তিব সাহায্যে সাধারণভাবে চিত্ত নামে অভিহিত করা হয়। চিত্ববৃত্তির 
টা 5৩ সাহায্যে অনধিগত বিষয় সম্পর্কে যে নির্দিষ্ট ও অসদ্ধিপ্ধ 
জ্ঞানহ্য তাকেই জ্ঞান হয় তাঁকেই পরম! (৬৪110 1570%/1608£০ ) বা যথার্থ 
০৮৪ জ্ঞান বলে। যার দ্বারা ষথার্থ জ্ঞান সাধিত হয় তাঁকেই 
প্রমাণ বলে। কোন বিষয়ের সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন চিত্তে 
এক প্রকার পরিণাম বা বিকাঁর উপস্থিত হয় অর্থাৎ বিষয়টি যে আকারের 
চিত্ত দেই আকার প্রাপ্ত হয়। এই পরিণাম ব1 বিকাঁরকেই বুদ্ধিবৃত্তি নামে 
ৃদ্ধিবৃততিতে পুকষেন অভিহিত করা হয়। এ বুদ্ধিবৃত্তিতে যখন পুরুষের চৈতন্য 
চৈতত্ত প্রতিফলিত প্রতিফলিত হয় তখন বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সাংখ্যমতে 
সা মন বা বুদ্ধি অচেতন। পুরুষই চৈতন্তস্বরূপ, কিন্তু পুরুষ 
বা আত্মা সাক্ষাভাবে জগতের বিষয়গুলিকে জানতে 
পারে না। কারণ যদি তা সম্ভব হত তাহলে আমর! সকল সময়ই অব বিষয়ের 
জ্ঞান লাভ করতে পারতুম। কেননা আমাদের আত্মা সর্বব্যাপী, সীমিত নয়। 
বুদ্ধি, মন এবং ইন্জিয়ের মাধ্যমেই আত্মা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। যখন 
বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের 'সংযোঁগ ঘটে এবং ইন্দড্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটে, 
'তখন বুদ্ধিবৃত্তির স্থষ্টি হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি বিষয়ের আঁকার লাভ করে এবং এই 
বুদ্ধিতে যখন পুরুষের ঠচতন্ প্রতিবিদ্বিত হয়, তখন পুরুষের বিষয়জ্ঞান জন্মায় 
এবং বৃত্তির স্বারপ্য ঘটে । 
যে কোন যথার্থ জ্ঞান বা গ্রমার তিনটি শর্ত আছে- প্রমাতা (3201600), 
'প্রমেয় (০91০০6) এবং প্রমাণ (5০981:০6 ০ 170160£6 )। প্রমাতা। 
হল পুরুষ । পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্ন্বপ। পুরুষই জ্ঞাতা ও ভোক্তা । যে 
বুদ্ধিবৃত্তির সাহাঁধ্যে আত্মা বিষয়কে জানে, তাকে প্রমাণ 
রিদয় বলে। বিষয়াকারে আঁকারিত বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মার 
চৈতন্থের প্রতিফলনের ফলই প্রমা। কেনন। বুদ্ধি প্রকৃতির উপাদানে গঠিত 
হওয়ার জন্য জড় বা অচেতন, সেহেতু বুদ্ধিবৃত্ির পক্ষে কোন বিষয়কে জানা 
নমতব নয়। 


৪২ ভারতীয় দর্শন 


বিষয় ও ইন্ড্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সাক্ষীৎ জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাঁকেই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে।£ বিষয় যেমন ঘট-পট-রূপ-রস প্রভৃতির সঙ্গে যখন 
বহিঃইন্দ্রিয়-_যেমন চক্ষু, কর্ণ, জিহব! ইত্যাদির সম্বন্ধ ঘটে, তখন বিষয় ইন্জ্রিয়ে 
বিষয় ও ইন্জ্িয়েরা. সংবেদনের ত্য করে। মন এই অংবেদনকে সংশ্লেষণ ও 


সংযোগের ফলে 
নাও বিশ্লেষণের দ্বার] স্সংবদ্ধ ও স্ুবিন্যান্ত করে। ইজ্িয় এবং 


উদ্ভবহয় তাকেই মনের জক্রিয়তার ফলে বুদ্ধি বিষয়ান্রূপ বৃত্তি গ্রহণ করে, 
প্রভা লাস বলে. অর্থাৎ বিষয়ের আকার ধারণ করে। বুদ্ধি জড় বা 
অচেতন হওয়ার জন্য নিজেই বিষয়কে জানতে পারে না, সেহেতু পুরুষের যোগ 
প্রয়োজন । বুদ্ধির বৃত্তিতে স্বত্গুণের প্রাধান্য থাকায় এই বুদ্ধিবৃত্তি খুবই ্বচ্ছ 
এবং দর্পনের মত। এই বুদ্ধিবৃত্তিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিদ্বিত হ ওয়াতে "্ঘচেতন 
বুদ্ধিবৃত্তি চেতন প্রতীয়মান হয় এবং তখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে | 

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাচম্পতি মিশ্র। প্রতিবিন্বনের বিষয়টিকে 
কেন্দ্র করে বাচম্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানতিক্ষুর মধ্যে মতভেদ দেখ! যায়। বাঁচম্পতির মতে 
বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তখনই হয় যখন বিষয় আকারে আকারিত বুদ্ধিতে চৈতচ্যের প্রতিফলন 
হয়। বিজ্ঞানতিক্ষুর মতে যখন কোন বিবয়েব সঙ্গে ইন্জিয়ের সংযোগ ঘটে তখন বুদ্ধি বিষয়ের 
আকার লাভ করে ও বুদ্ধিতে গুণের প্রাধাগ্য হেতু চেতন পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং 
বৃদ্ধি চেতন বলে প্রতীয়মান হয় ও তারপর বুদ্ধির বৃত্তি পুনরায় পুরুষে প্রতিবিদ্বিত হয় এবং 
তখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উত্তব ঘটে! বাচম্পতির মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিদ্বিত 
হু, কিন্ত বুদ্ধি আর পুরুষেব প্রতিবিদ্বিত হুয় না। কিন্ত বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিতে নয়, 
পুরুষেই জ্ঞান জন্মে থাকে । সেকারণে বিজ্ঞানতিক্ষুর মতে পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্বিত হয় এবং 
বুদ্ধি পুরুষে প্রতিবিদ্বিত হয় ।£ বাচম্পতি মিশ্র একটি প্রতিবিষ্বন শ্বীকার করেছেন এবং 
বিজ্ঞানতিক্ষু ছুটি প্রতিবিন্বন ও বুদ্ধির দুটি বৃত্তির কথা স্বীকার করেছেন। 

প্রশ্থ হুল, বিজ্ঞানভিক্ষুর এই ছুটি প্রতিধিশ্বন স্বীকার করার কি যৌক্তিকতা আছ্ছে এবং 
বাচম্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষু, উভয়ের অভিমতের মধ্যে কোন্টি অধিকতর যুক্তিযুক্ত? সাংখ্য মতে 


1, “প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ে দৃষ্টং"-__সাংখ্যকারিকা, ৫ 
, ““তশ্সিন্‌ চিদ্দর্পণে ্ফারে সমতা] বস্তদৃষ্টয়ঃ 
ইমান্তাঃ প্রতিবিম্বস্তি সরসীব তটক্রমাঃ" 
8, “বৃত্তি-চৈতগ্য়ো রণ্যোস্বিষয়তাখ্য- সম্বদ্বরূপতয়! অহ্বোনলিন অভ্যোন্ত 
প্রতিবিন্বসিদ্ধেশ্''--১।৮৭ সাংখ্যৃত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুভাষু । 


সাংখাদশন ৪৩ 


পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতগ্যন্বরূপঃ সুখ-ছঃখ+ রাগ-ছেষঃ মোহ শৃস্ত | সুতরাং আত্মার হুখ-ছুঃখের 
অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ)! কবতে হলে বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিবৃত্তির পুরুষে প্রতিফলিত হবার 
বিষষটিকে ম্বীকাব করে নিতে হয । বুদ্ধিরই সুখ-দুঃখ ভোগের প্রশ্ন আসে, বিশুদ্ধ চৈতত্তস্বরপ 
আত্মার নঘ। পুকষেব কতৃত্ব ও ভোগ পাবমাধিক নয । আসল তোগ বুদ্ধি বা চিত্তের, 
পুকষ অসঙ্গ ও নিক্ক্রিষ ৷ চিত্ত সংক্রান্ত ক্রিষা পুরুষে প্রতিকলিত হওযাতে পুরুষকে সন্রিন্ন ও 
ভোক্তা মনে হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুব মতে প্রতিবিশ্বন যথার্থ নয, অবিবেক হেতু তাদাস্ম্য। 
তাছাড়া, সাংখ্যমতে পুরুষ বহু এবং সাংখ্যের বন্থপুরুষবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানতিক্ষুর ব্যাখ্যা 
অধিক সামগ্রস্যপূণ | 

প্রত্যক্ষ ছু'প্রকীর-লৌকিক এবং অলৌকিক। চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি 
ইন্ড্রিয়ের সাহাঁযো ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাকেই লৌকিক ব' বাহাপ্রত্যক্ষ 
প্রত্যক্ষ ছু'প্রকার_. বলে। যে সব যোণী যোগভ্যাসের দ্বার অলৌকিক 
লৌকিক ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন এবং মনের সাহায্যে অতীত, 
ভবিষ্যত, দবুরবত্তা এবং অতি হুক্ম বস্ত প্রত্যক্ষ করেন, তাদের প্রত্যক্ষকেই 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। 


বাহপ্রত্যক্ষ ছু'প্রকার-_নির্বিকল্প এবং সবিকল্প।! 

নিবিকল্প প্রত্যক্ষে আমর বস্তটিকে নিছক বস্ত বলেই জানি। অর্থাৎ 
কেবলমাত্র তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। বন্তটির জাতিধর্ম বা নামের 
কোন পরিচয় লাভ করি না। প্রত্যক্ষের প্রথম স্তরে, কোন বস্ত, ধর। যাক 
নিধিকল্প প্রত্যক্ষে একটি গোলাঁপ ফুলের সঙ্গে ইন্ড্িয়ের সংযোগ ঘটেছে, তখন 
0 কেবলমাত্র এটি যে একটি বস্ত এই জ্ঞান জন্মে। আসলে 
পরিচয লাভ কবা বস্তটি যে একটি গোলাপ ফুল, তার যে লাল রঙ আছে, 
নায় স্থগন্ধ আছে, এসব বিষয়ের জ্ঞান হয় না। সেজ্ঞন আসে 
পরের স্তরে যখন নিধিকল্প প্রত্যক্ষ সবিকল্প গ্রত্যক্ষে পরিণত হয়। শিশু ব। 
মুক ব্যক্তি ষেমন জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না, নিবিকল্প প্রত্যক্ষ 
কোন বচনের সাহাঁষ্যে জ্ঞানকে ব্যক্ত কর। যায় না। নিবিকল্প প্রত্যক্ষ হল 
বস্বর নহজ উপলব্ধি (51016 80761761510 )। নিষিকল্প প্রত্যক্ষের 
সাধারণ নাম 'আঁলোচন" (৮৪806 5658.0010 )। 

7, পততঃ শ্রত্যক চেতনাধিগমঃ অন্তরায়! ভাবশ্চ''-_যোগদর্শন | 





৪৪ ভারতীয় দর্শন 


সবিকল্প প্রত্যক্ষে আমরা বন্তর ধর্ম, নাম, জাতি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করি এবং বস্তুটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। 
নিবিকল্প প্রত্যক্ষে যে অস্পষ্ট ও অস্ফুট সংবেদন ঘটে, সেগুলি মনের বিশ্লেষণী ও 

সঙ্সেষণী প্রক্রিয়ার দ্বারা সংব্যাখ্যাত হয়, তখনই নিধিকল্প 
সাবকল্প প্রত্যক্ষে বস্তব 
ধর্ম, নাম,জাতি . প্রত্যক্ষ সবিকল্প প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সবিকল্প গ্রত্যক্ষে 
রি জ্ঞান আমর! জানি যে কোন বস্তর যেমন গোলাপ ফুলের 
লাল রঙ আছে, স্গন্ধ আছে অর্থাৎ বস্তটির জাঁতিধর্ম, 

বিশেষ গুণ, নাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হই। “বিকল্প” কথাটির অর্থ বিশেষ্য 
বিশেষণ ভাব। সবিকল্প প্রত্যক্ষে এই বিশেষ্-বিশেষণ ভাব থাকে, যা নিবিকল্প 
প্রত্যক্ষে থাকে না। সবিকল্প প্রত্যক্ষকে “বিবেচন' বল! হয়ে থাকে । বিবেচন 
দ্বারাই বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয় । 

কোঁন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই 
বিষয়ের সঙ্গে নিয়ত বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত কোন অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াকেই অন্থমান বলে। অনুমানের ফল হল অন্মিতি। 
লিঙ্গ বা হেতুর সাহায্যে লিঙ্গীর (যাতে হেতুর অবস্থিতি আছে ) জ্ঞানই হল 
অন্থমিতি। যেমন, “পরতটি বহিমান,” "যেহেতু পর্বতটি ধৃনবান' এবং “যেখানেই 
কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ ধূম সেখানেই বহি” । এই উদ্বাহরণে আমরা পর্বতে ধূমের 
ভ্ঞানেব ভিত্তিতে সেই অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহির অস্তিত্ব অনুমান করছি। এই 
বিষয়ের সঙ্গে নিয়ত 
বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধে অনুমানের ভিত্তি হল, ধূম এবং বহর নিয়ত সম্বন্ধ বিষয়ে 
ব্য ানার্াত আমাদের পূর্বাজিত জ্ঞান। স্তরাঁং অন্থমান হল এমন 
লাভ করার প্রক্রিকেই একটি প্রক্রিয়। যে প্রক্রিয়ায় আমরা কোন একটি চিহ্ন 
ইসিতে (অথবা হেতু বা৷ লিঙ্গ ), যেমন ধূম প্রত্যক্ষ করে, তারই 
মাধ্যমে আর একটি বস্ত বহ্ছি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। যেহেতু সেই বন্তটিতে 
হেতু অবস্থিত এবং হেতু ও সেই বস্তটির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ (1055:019116 
£6136107) ) বর্তমান । ছুটি বস্তর অন্য বারংবার প্রত্যক্ষ করেই এই ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধ জানা যাঁয়, একবা রমান্র সহচারদর্শনে ব্যাণ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ন1। ! 


1, ন সকৃদ্গ্রহণাৎ সন্বন্ধসিদ্ধিঃ--সংাখ্যপ্রবচন হুত্রঃ ৫।২৮ 


সাংখ্যদর্শন ৪৫ 


£অঙ্থ্মানকে প্রথমত: ছু'ভাগে ভাগ করা হয়-বীত এবং অবীত। 
বীত এবং অবীতত  অন্বয়ী ব্যাপ্ির উপর ভিত্তি করে যে অঙন্গমান কর! হয় 
অনুমান তাঁকে কীত এবং ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে যে 
অন্গমান কর হয় তাকে “অবীত' অনুমান বলে । 

বীত অন্ুমানকে ছু'ভাগে ভাগ করা হয়, (১) পুর্ব ও (২) সানান্যতো 
ৃষ্ট | পুর্ববৎ অন্নমীন কার্কারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষগোচর 
বীত অনুমান-পূর্ববৎ কারণ থেকে যখন অপ্রত্যক্ষ কার্ষের কথা অনুমান করা 
ও সামান্যতো দষ্ট: হয় তখন তাঁকে বলা হয় ূর্ববৎ অন্থ্মান । পূর্ব দৃষ্াস্ত 
বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অনুমান করা হয় । যেমন, আঁকাঁশে ঘন কাঁলো 
মেঘ গ্খে আমরা অনুমান করি যে বৃষ্টি হবে। এখানে মেঘ হুল কারণ, বৃষ্টি 
হল কার্য। 

কার্ধকারণ সম্বপ্ধের উপর ভিত্তি না করে কেবলমাত্র সাদৃশ্ঠের উপর ভিত্তি 
করে যখন অনুমান কর হয় তখন তাকে “সামান্যতোদৃষ্ট' অন্থমান বলা হয়। 
আমাদের বিভিন্ন ইন্জ্রিয়ের অস্তিত্বের অনুমান, এই জাতীয় অনুমানের দৃষ্টান্ত । 
আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমর! কিভাবে অবহিত হই? 
প্রত্যক্ষণের ছার] তা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হল অতীন্দ্রিয়। 
ইন্দ্িয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদের অন্য কোন ইন্দ্রিয় নেই। স্থতরাং 
নিম্নলিখিত অনুমানের সাহায্যে আমর! ইন্দ্রিয়গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করি। ..সকল ক্রিয়ারই করণ (10300032186) আছে, যেমন ছেদনের জন্ত 
কুঠারের প্রয়োজন । পপ্রত্যক্ষণ হল একটি ক্রিয়া, সুতরাং প্রত্যক্ষণের অবশ্যই 
কোন করণ থাকবে এবং এই করণ হল আমার্দের বিভিন্ন ইন্জরিয়। এইরূপ 
অনুমাঁনে সাধ্য অর্থাৎ ইন্জিয়-প্রত্যক্ষের বি নয়। স্থতরাং এই অন্থমানে 
সাধ্য 'ও সাধনের অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও শবাদি প্রত্যক্ষরূপ ক্রিয়ার নিয়ত সম্বন্ধ বা 


পপ ৫০০৯ 


1, “ত্রিবিধমনুমানমধ্যাতম্‌ তঙ্িঙ্গলিঙ্গি পূর্ববকম্”--সাংখ্যকারিক! ৫ | 

৪, পাশ্চাত্য তর্কশান্ে যাকে 01510: [1620১ 10100] [ভে এবং 219016016£0 বলে 
ভারতীয় স্তায়শান্ত্রে তাকে যথাক্রমে সাধ্য, ব্যাপক বা লিঙ্গী, পক্ষ এবং হেতু, ব্যাপ্য বা 
সাধন বলে। 





৪৬ ভারতীয় দর্শন 


ব্যাপ্তিকে প্রত্যক্ষ কর! যায় না কিন্তু যে পদার্থ প্রত্যক্ষের অগোঁচর (ইন্দ্রিয়) 
তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থের ( কুঠার ) সাদৃশ্য থাকার জন্যই এই অনুমান 
সম্ভব হয়েছে। এই জাতীয় অনুমানের ভিত্তিতেই আমরা অনুমান করি যে 
অতৃশ্ত প্ররুতিই বুদ্ধির কাঁরণ। 

দ্বিতীয় প্রকার অন্ছমান হল অবীত। এই অন্মানই নৈয়ায়িকদের “শেষবৎ 
বা পরিশেষ' অন্থমান। ন্যায় মতে ব্যাঁতিরেকী দৃষ্টান্ত দ্বার] যে অনুমান করা হয় 
তাকে শেষবৎ অন্নমান বলা হয়। সাংখ্যকার এই সিদ্ধাস্ত 
মেনে নিয়েছেন । এই অন্নমানে কোন বস্ত সম্পর্কে কিছু 
স্বীকার করতে গিয়ে অন্যান্য বিকল্পগুলিকে বাদ দিয়ে শেষ পর্যস্ত একটি 
বিকল্পকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। যেমন আমর] অনুমান.করি, শন্ম একটি 
গুণ, কারণ শব্ধ কোন দ্রব্য, ক্রিয়া, সম্বন্ধ বা অন্য কিছু নয়। 

সাংখ্যদার্শনিকরাঃ নৈয়ায়িকর্দের পঞ্চ অবয়বযুক্ত ন্যায় অনুমানকেই 
(95110981500 ) স্বীকার করে নিয়েছেন । এই পাচটি অবয়ব হল--(১) পর্বত 
সাংখ্য্বার্শনিকরা বহ্ছিমান (প্রতিজ্ঞা), (২) কারণ পর্বত ধুমবান (হেতু), 
অননানবীকারগার ৩) যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্ছি-যেমন পাকশালা 
করেছেন ( উদাহরণ ), ৫৪) পর্বত ধৃূমবান ( উপনয় ), (৫) স্থৃতরাং 
পর্বত বহ্ছিমান (নিগমন )। 

সাংখ্যমতে শব বা আপ্তবাঁক্য হল তৃতীয় প্রমাঁণ। প্রত্যক্ষ দ্বার! 
ভৌতিক জগতের জ্ঞান লাভ কর যায়। অন্থমানের সহায়তায় অতীক্র্রিয় 
বিষয়ের জ্ঞান লাভ কর৷ যায় এবং অপ্রত্যক্ষ যে সব বিষয়ের জ্ঞান এ প্রকারে 
সিদ্ধ হয় না, তা আপ্ত বচনের ছার] সিদ্ধ হয়। "শব্ধ বলতে সাধারণতঃ 
আমরা বুঝি বাচনিক জ্ঞান । শব্দের অর্থ হল শবের ছার] স্থচিত বস্তর জ্ঞান।১ 
কিন্ত সব বাঁচনিক জ্ঞানই যথার্থ নয়, শব্ধ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন। শব্দ 
প্রমাণ একটি বিষয়ের উপর নির্ভর, সে হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচনের অর্থ 


'অবীত অনুমান 


1, «পর্চাবয়বযোগাৎ হখাদিসংবিত্তিঃ--সাংখ্যপ্রবচন হৃত্র,। &1২৭ | 
2. «আপ্তশ্রতিরাপ্তবচনস্ত”-_সাংখ্যকারিকা, ৫ । 
৪, “ন অজ্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদৃবেদস্ তদর্থন্তাতীল্রিয়ত্বাথ'-_সাংখ্যপ্রবচন হুত্্র ৫1৪১। 


সাংখ্যার্শন ৪৭ 


উপলদ্ধি কর|। নব্য নৈয়াঁয়িকর! শব্দকে দু'ভাগে ভাঁগ করেছেন_(১) লৌকিক 
এবং (২) বৈদিক । লৌকিক শব্দ হল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন, আর বৈদিক 
বচন হুল বেদের বচন। সাখ্যদদার্শনিকদের মতে লৌকিক 
শব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর হওয়াতে, কোন 
ত্বতন্ত্র গ্রমীণরূপে স্বীকার্ধ নয়। সাখখ্যদার্শনিকদের মতে বৈদিক বচনই 
হল শব্ধ প্রমাণ । বেদ দেবতা, স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি অতীক্দ্রিয় বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করে ।; এই অতীব্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষ বাঁ অনুমানের 
সহাফ়তায় লাভ কর] সম্ভব হয় না, সেহেতু এই জ্ঞান আত বচন দ্বারা সিদ্ধ হয়ে 
থাঁকে। বেদন নিত্য নয় । বেদ অনিত্য হলেও বেদ অপৌরুষেয় 13 
“মৃক্তাত্মা বা অমৃক্তাত্মা উভয়ের কেহই বেঘের রচয়িতা হবার উপযুক্ত নন। 
পীমিত জ্ঞানের জন্য ব। অ-সর্বজ্ঞত। হেতু অমুক্তাত্মা বেদ রচনার উপযুক্ত নন 
এবং মুক্তাত্া যেহেতু নিক্কিয় ও উদ্দাসীন, সেহেতু বেদরচনাঁর উপযুক্ত নয়। 
রাজারা ঈশ্বরও বেদের রচয়িতা নন, কেনন। ঈশ্বরের প্রমাণই 
কেহই'বেদেব অসিদ্ধ।5 বেদ অপৌরুষেয়, সেহেতু বেদ নির্দোষ ও 
তিতা অভ্রাস্ত। ভ্রম, প্রমাঁদ, কারণাপার্টব, বিপ্রলিগ্গা পরিবজিত 
প্ব্যক্তিরাই আপ্তবিবুদ্ধ। বেদ স্বতঃগ্রমাঁণ। সত্যন্রষ্টা, ত্রিকালজ্ মুনিঝধিদের 
শাশ্বত সত্যের প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিই বেদে প্রকাশিত হয়েছে । এই সব প্রত্যক্ষ 
অন্থ্ভূতি ব্যক্তিবিশেষের অশ্ুভূতি নির্ভর নয়, সেহেতু বেদ অপৌরুষেয় কিন্ত 
শ্রুতিতে বেদের উত্তবের শ্রবন থাকায় বেদ নিত্য নয় ।” 
পূর্ব পরিচিত কোন একটি বন্তব সঙ্গে নূতন ও অপরিচিত কোন বস্তর সাদৃগ্ঠ লক্ষ্য করে 
যখন নূতন বন্তটি সম্পর্কে আমর! জ্ঞান লাত কবি, তখন জ্ঞানলাভের এই প্রণালীকে উপমান 


বলা হয়। কোন ব্যক্তি হয়ত পূর্বে 'গবয়পণ্ড' (নীল গাই ) প্রত্যক্ষ করেনি। কোন একজন 
আরণ্যক তাকে বলল “গে সদৃশ গবয়' অর্থাৎ গরুর সঙ্গে গবয়ের সাদ্ৃ্ত আছে, তখন সে নুতন 


1, “'সামান্যতস্ত দৃষ্টাদতীন্রিয়াণাং প্রতীতিবনুমানাৎ, 

তন্মাদপি চাসিত্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ পিদ্ধম্*- সাংখ্যকারি ক]. ৬ 
৪. “ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্যত্ৃত্রতেঃ,,-_সাংখ্যপ্রবচন হুত্র? ৪1৪৫ 
৪. «ম পৌরযেয়ত্বং তৎকর্ত,২ পুরুষস্তাভাবাৎ”_- এ ৪৪৬ 
&  “মুকামুক্তায়োবযোগ্যত্বাৎ-সাংখ্যপ্রবচন হৃত্রঃ ৫18৭ 
&. “ঈশ্বর প্রতিষেধাদিতিশেবঃ'--সাংখ্য প্রবচনতাস্ত, বিজ্ঞানভিক্ষু | 


শব বা আপ্তবাক্য 


৪৮ ভারতীয় দর্শন 


প্রাণীটিকে “গরু বলে চিনতে পারল। ভ্ায়ঃ মীমাংসা এবং বেদাস্তদর্শন উপমানকে একটি 
স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করেছে । কিন্তু সাংখ্যদ্রার্শনিকদের মতে উপমান কোন অতিরিক্ত" 
প্রমাণ নয় একপ্রকারের অনুমান । সাংখ্য দার্শনিকর্দের মতে, কোন ব্যক্তি যখন আরখ্যকের 
কাছ থেকে গরুর সঙ্গে গবরের সাঘৃশ্তের কথ শুনে অরণ্যে গিয়ে কোন “গরু' প্রত্যক্ষ করেঃ 
তখন সে অনুমান করে যে, জীবটি একটি গরু । কেনন!1, সে পূর্বে আরণ্যকের কাছ থেকে 
জেনেছে যে? য। গো-দৃশঃ তা গরু । 

“য অনিবার্ষ অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পন1 ন! করলে দৃষ্ট বস্তর জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে 
পড়ে, সেই অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পনাই হল অর্থাপত্তি। দেবদত্ত জীবিত অথচ সে তার বাড়িতে 
নেই। স্থতবাং দেবদত্ত বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও আছে। একপ কল্পনা না করলে 
দেবদত্তর বাড়িতে ন! থাকার বিষষটিকে ব্যাখ্যা কর! যায় ন। মীমাংসক এবং বৈদাস্তিকগণের 
মতে অর্থাপত্তির সাহায্যে এই জ্ঞান লাভ করা হয়েছে। অর্থাপত্তি প্রত্যক্ষ নয়, কারণ 
দেবদত্বকে বাড়ির বাইরে থাকতে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি । অর্থাপত্তি অনুমান নয, কারণ 
দেবদত্তর জীবিত থাক] অ!র বাঁড়ির বাইরে থাকা এ ছুটির মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্পর্ক নেই। 
যেহেতু এখানে কোন সাদৃগ্যের ব্যাপার নেই, সেহেতু এ উপমান নয়। কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির 
কাছ থেকে দেবদত্তবাবুব বাইরে থাকার কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি) হুতরাং একে কোন 
শবাজ্ঞানও বল! যায় না। সথতরাং অর্থাপত্বি একটি ম্বতন্্ব প্রমাণ। সাংখ্যদার্শনিকরা 
অর্থাপত্তিকে শ্বত্্ প্রমাণরূপে গণ্য করেন না| জীবিত দেবদত্ত তার বাড়িতে নেই, কাজেই 
সেবাড়ির বাইরে আছে। এই অর্থাপত্তি অনুমান ছাড়! কিছুই নয়। এই অনুমান নিম্নরূপ, 
“য। কিছু সীমিভ এবং অন্তিত্বণীল, তা এক জায়গায় ন] থাকলে অন্য জায়গায় থাকবে! । 
“দেবদত্ত অস্তিত্বণীল, কিন্তু নিজের বাড়িতে নেই' । সুতরাং “দেবদত্ত তাঁর বাড়ির বাইরে অদ্ক- 
কোথাও থাকবে'। নিজেব বাড়িতে দেবদত্তের অনুপস্থিতি ব। অভাব প্রত্যক্ষের বিষয় এবং 
তার থেকেই বাড়ির ব|ইরে দেবদত্তের উপস্থিতি অনুমান করে নেওয়া হয়েছে। 

বন্তর অভাবের জ্ঞান কিভাবে আমরা লাভ করি ? ভূতলে ঘটের অতাব আমরা কিভাবে 
জানতে পারি? ভাউ-মীমাংদক ও অদ্বৈতবাদীর। অভাবের জ্ঞানের জন্য অনুপলন্ধি নামে. 
একটি ্বতন্ত্র প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংখ্যমতে অভাব নেই, ঘটাভাধ 
যে স্থানে আছেঃ সেই স্থান ছাড় ঘটাভাব আর কিছুই নয় । যখন অভাব নেই, তখন তার, 
জ্ঞানের জন্ প্রমাণ কল্পনা কর] যুক্তিযুক্ত নয়। স্থানের জ্ঞান প্রত্যক্ষণের সাহায্যেই হতে 
পারে। সাংখ্যদর্শন মতে অনুপলন্ধি অভাব প্রমাণ করতে পারে না । অতি দুরত্ব, অভি 
সান্নিধ্য? ইন্জিয়ের ক্রুটিঃ অন্যমনক্ষতা, নুঙ্ষত্ব, ব্যবধান, অভিভব, সমান বন্কর সঙ্গে মিশ্রণ হেতু, 
বস্তুর অনুপলন্ধি হতে পারে ।£ 


সপ সণ শা পিপাসা শাকিল 


£. "অতিদুরাৎ সামীপ্যাদিন্রিয়-ঘাতান্মনোহনবস্থানাৎ 
সৌন্াদব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ”-_সাংখাকারিকা. * 








সাংখ্যদর্শন ৪ 


ভন্তান্সেত্র অ্থার্থভা। এব নঅহ্া্খভা। €(ড৪11415 810 
11058180165 0£ 10/16062 ) 2 
সাংখ্যদার্শনিকর। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্য ([100510 ড৬৪110105 ) শ্বীকাত 
করেন। জ্ঞানের স্বতঃ্রামাণ্য অর্থে জানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই 
নিহিত, অন্য কোন শর্তের উপর নির্ভর নয়। সাংখ্যদার্শনিকর] সংকার্ধবাদ 
স্বীকার করে অর্থাৎ কার্য কারণের মধ্যেই নিহিত থাকে | জ্ঞানের যথার্থতা 
এবং অধধার্থতা জ্ঞানেই নিহিত থাকে । জ্ঞান স্বতঃ প্রমাণ, ষথার্থ জ্ঞান নিজের 
যথার্থতা নিজেই প্রমাণ করে এবং ভ্রান্ত জ্ঞান ভ্রান্তরূপে স্বাভাবিক ভাবেই 
প্রকাশিত হয়। ঘধথার্থ জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির কারক, কিন্তু তার অর্থ এই নয় 
যে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থঘ্য সফল প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। 
নৈয়ায়িকর! জ্ঞানের পরতঃপ্রামাণ্য (8:৮01510 ৬৪11915) স্বীকার করে। 
নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞান নিজে নিজেই যথার্থ বা অযথার্থ হতে পাবে ন|। জ্ঞানের 
প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ নয় 
পরতঃ অর্থাৎ অন্য শর্তের উপর নিভর | জ্ঞানের ষাথার্ঘ্য ও অধাঁথার্থ্য জানের 
-ক্লারণের দোঁষ ও গুণের উপর নির্ভরশীল । যে শর্তের উপর জ্ঞানের উত্তব নির্ভর 
করে সেই শর্তস্কিত কোন উৎকর্ষেদ উপস্থিতিই জানকে যথার্থ করে এবং অপর 
দিকে শর্তের মধ্যে প্রত দোষের উপস্থিতি জ্ঞানকে অযথার্থ করে। 
৪ | তোল € 11021811070) ও 
সাংখ্যদার্শনকর্দের মতে এই জগৎ এবং জীবন ছুঃখময় । বস্ততঃ সাংখ্য- 
দর্শনের আরভ্ই ছুঃখবারদে। এই জগতে যে সুখ, আনন্দ নেই, ত। নয়, তবে 
ছঃখ তিন প্রকার_ সুখের তুলনায় ছুংখই বেশী এবং স্থখ যদ্দি কিছুও থাকে তা 


টি ও. ছুঃখমিশ্রিত ও অস্থায়ী।: দুঃখ তিন প্রকার-_-আধ্যাত্মিক, 
আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধিটৈবিক। আধ্যাত্মিক ছুঃখ 


দু'প্রকাঁর-_শারীরিক এবং মানসিক | বাত, পিত্ত, গ্লেষ] প্রভৃতির বৈষম্যহেতু 


1, তত্র অরামরণংকৃতং ছুঃখং প্রারপ্ধোতি চেত নঃ পুরুষঃ 
লিঙ্গস্তবিিবৃত্তেন্তম্মান্দ,ঃথং স্বভাবেন ।”' _সাংখ্যকারিকা॥ ৫৫ 

2, 'শাবীরং বাতপিত্ৃশ্লেষ(বপয্যয কুতং জ্ববাতি শ্াদি । মানসং 
প্রিয়-বিয়োগ। শ্রিয়-সংষোগাদি ৮ _-গোঁড়পাদ। 


খনাখজ পা. 


৫০ ভারতীয় দর্শন 


ষে দুঃখ অর্থাৎ ব্যাধি ও আঘাতিজনিত যে ছুঃখ তাই হল শারীরিক ছুঃখ এবং 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ষ, ভয়, ঈর্ষা, অনুয়] প্রভৃতি মানসিক ছুঃখ। 
মান্থুষ, পণ্ড, পক্ষী, কীট প্রভৃতি থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয়--যেমন জীবহত্যা, 
সর্পাঘাত প্রভৃতি আধিভৌতিক ছুঃখ। ভূত, প্রেত প্রভৃতি অপ্রারুত কারণ 
থেকে যে দুঃখের উদ্ভব হয় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়। 
সব মানুষই ছুঃখ পরিহার করতে চায় এবং অনাবিল স্থখ উপভোগ করতে 
চায়। কিন্তু শুধুমাত্র ছুঃখকে পরিহার করে স্থখভো'গ কর! কখনও সম্ভব নয়। 
সাংখ্যকারিকায় স্পষ্টই বল! হয়েছে যে যতদিন পর্যস্ত জীব দেহ ধারণ করে 
ছুঃখভোগ জীবের থাকে ততদিন পর্যস্ত জীব জরামরণ জন্য ছুঃখ ভোগ করে 
০০ এবং যতদ্দিন পর্যস্ত লিঙ্গ শরীরের নিবৃত্তি না হয় ততদিন 
পর্যন্ত এই দুঃখ তাঁকে ভোগ করতে হয়, স্থতরাং ছুঃখনোগ জীবের স্বভাব । 
এই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা কি ভাবে সম্ভব? কি ভাবে শ্বান্তষ মোক্ষ 
লাভ করতে পারে? সাংখ্যমতে এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই হল 
পুরুষের কাম্য বগ্ত। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃতিই হল মোক্ষ বা অপবর্গ।! 
প্রশ্ন হল, এই দুঃখ থেকে কি ভাবে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে? ছুঃখ 
নিবৃত্তির জন্ত সাধারণতঃ মান্থষ ছুটি উপায় অবলম্বন কবে_ৃষ্ট বা লৌকিক 
উপায় এবং অৃষ্ট বা বৈদ্িক উপায় । লৌকিক উপায় অবলম্বনে যে দুঃখের 
নিবৃত্তি হয় না তা নয়। যেমন, ওঁধধ সেবনে রোগজনিত ছুঃখ দূর হয়, কিন্ত 
লৌকিক উপায়ে যে ছুংখ নিবৃন্ত হয় তা সাময়িক, তা আত্যন্তিক নিবৃত্তি 
ছুঃখ নিবৃতিব জন্ত . নয়, কেননা ওষধ সেবনে বোঁগমুক্তি ঘটলেও, পুনরায় 
সাধারণতঃ ছুটি উপায় রোঁশাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে । লৌকিক উপায়ের 
১ ইক মত বেদবিহিত কর্ষ বা বৈদিক উপায়ও অপর্যাপ্ত। বৈদিক 
উপায়গুলিও লৌকিক উপায়ের মত দোষযুক্ত। যাগযজ্ঞ 
প্রভৃতি সম্পাদন করলেই যে সর্বদুখেমুক্তি ঘটবে, এমন কোন কথা নেই। কেনন। 


1, “অথ ত্রিবিধ হুঃখাত্যস্তনিবৃত্তিরত্য স্তপুরুষা 31, _-সাংখ্যপ্রবচন সুত্র ১১ 
“ছুঃখ এয]ভিঘাতাৎ" -_সাংখ্যকারি কা, ১ 
2, *ন দৃষ্ঠাৎ তৎসিদ্ধিনি বৃত্তের প্যমুবৃতিদশনা ৎ+, _ সাংখ্য/প্রবচন হুত্রৎ ১২ 


“দৃষ্টে সাপার্ন্যা চেন্ৈ কাস্তাত্যতোহভাবাৎ” -সাংখাকারিকা, ১ 


'সাংখ্যা্শন ৫১ 


ঘাঁগযজ্ঞ করতে গিয়ে জীবহিংসাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং হিংসাঁজনিত 
পাপের ফলে ছুঃখভোগ অনিবার্য হয়ে পড়ে । তাছাড়া, কর্ষের ফল নশ্বর এবং 
ঘজ্ঞ সম্পাদনের ফলে যে স্বর্গ লাভ কর] যায়, তার ভোগও স্থায়ী হয় না। 
স্থতরাঁং লৌকিক ও বৈদিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে ছখ থেকে চিরমুক্তি 
লাভ করণ যায় না। ছুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক বা বৈদিক কোন উপায়ই 
পর্যাপ্ত নয়।£ তাহলে ছুঃখ থেকে চিরমুক্তির উপায় কি? এর উত্তরে সাংখ্যকার 
বলেন, 'জ্ঞানাৎ মুক্তি”৪ 'জ্ঞানেন চাঁপবর্গ£,৪ ছুংখনিবৃত্তির একমাত্র উপায় 
যানে হল তত্বজ্ঞান। এই তত্বজ্ঞানের স্ব্ূপ কী? এর উত্তরে 
'বিকাশ ও পুরুষের বলা হয় 'ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ& “বক্ত' অর্থে সুল পদার্থ, 
54 যা প্রকৃতির বিকাশ, “অব্যক্তঃ অর্থে প্রকৃতি এবং 'জ্ঞ' অর্থে 
জ্ঞাতা বা পুরুষ_-এই তিনের সম্যক জ্ঞানই ছুংখ থেকে 
চিরমুক্তি লাভের উপায়ন্বপ। এই সম্যক জ্ঞান থেকেই আসে প্রকৃতি পুরুষের 
ভেদজ্ঞান। প্ররুতি পুরুষের ভেদজ্ঞান হলেই ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটে । 


সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্ম! বিশুদ্ধ চৈতন্য ম্বরূপ। চিৎ বা! জ্ঞান পুরুষের 
লক্ষণ নয়। পুরুষ হল আধ্যাত্মিক চেতন সত্তা । পুরুষ নিত্য-শ্তদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত 
স্বভাব । পুরুষ অহেতুমান ( 05০855০0 ) এবং দেশকালের দ্বারা সীমিত 
'নয়। পুরুষ অসঙ্গ, নিরবয়ব, শ্বতন্্, নিপুণ, নিক্ষিয়, বিষয়ী ও অপরিণামী। 
বিন পুরুষ দেহ, মন, অহংকাঁর ও বুদ্ধি কোনটিরই সঙ্গে অভিন্ন 
অহংকার ও বুদ্ধি নয়। পুরুব এগুলির অতিরিক্ত সত্বা। পুরুষ সখ, দুঃখ, 
5 রাগ, ছেষ, মোহশূন্ত । স্থখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম এ সবই 
অন্তঃকরণের ধর্ম। অবিষ্যাহেতু পুরুষ অস্তঃকরণের ধর্মকেই 

নিজের ধর্ম বলে মনে করে। পুরুষ বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলে ধারণা 


পাস ০ সপ পপি পাপ আশি পালা শািশিসী 


1, অবিশেষশ্চো ভয়ো£? --লাংখ্য প্রবচন সুত্র, ৯৬ 
9. “সাংখ্যপ্রবচণ সুত্র, ৬।২৩ 
৪. সাংখ্যকারিক1, ৪৪ 
4. *দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স স্ৃবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ 
তদ্ধিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ ব্যঞ্তাব্য্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ'" --সাংখ্যকারিক]? ২ 
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করে এবং নিজেকে কর্তা ও ভোক্া বলে মনে করে। পিতা যেমন সন্তানের 
দুঃখে ছুঃখিত হয় এবং সন্তানের সুখে সুখী বোধ করেন তাদহুরূপ ভাকে 
এব্বাসন আত্মাও মন এবং বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্নতাবোধে নিজেকে 
অস্তঃকরণের ধর্মকেই স্বখী এবং ছুঃখী মনে করে। বস্ততঃ পুরুষ দেহ, মন, 
0 বুদ্ধি ও ইন্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, এই হুল, 
পুরুষের বন্ধন । স্থতরাং পুরুষ ও প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ 
অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। অবিবেকই যেহেতু ছুঃখের কারণ বা. 
অবিবেকহেতু যেরূপ বন্ধন, সেহেতু বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রর্কৃতি পুরুষের 
ভেদজ্ঞানই ছুংখ নিবৃত্তির একমী ত্র উপায়। আলোক যেমন অন্ধকার দূরীভূত 
করে, তেমনি বিবেকজ্জান অবিদ্য1 দূরীভূত করে।: বিবেক থেকেই আত্যস্তিক 
ছুঃখ নিবৃততি | 
সাংখ্য প্রবচননূতে হৃত্রকাব বন্ধনের স্বরূপ ব্যাথ্য/ করেছেন ।8 বন্ধনকে স্বাভাবিক 
বল! যায় না। পুরুষের বন্ধন যদি স্বাভাবিক হৃতঃ তাহলে বন্ধন নাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও' 
বিনাশ ঘটত। অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম উষ্ণতা; উষ্ণতাকে নষ্ট করতে গেলে অগ্নিকে নির্বাপিত 
করতে হয়। পুরুষের বন্ধন ন্দাভাবিক নয়, যদি স্বাভাবিক হত তাহলে আত্মার বন্ধন-মুক্তির 
প্রশ্ন উঠত না। কালেব স্বদ্ধহেতু আত্মার বন্ধন? এ কথাও বল] যায় না। কেননা, কাল: 
নিত্য ও সর্বব্যাপী । মুক্ত ও বন্ধ সব পুরুষের সঙ্গেই কালেব সংযোগ আছে। দেশ- 
সংযোগবশতঃ বন্ধন একথাও বল! যায় ন1|। কেননা, কালের মত দেশও নিত্য ও সর্বব্যাপী । 
অবস্থাতেদে অর্থাৎ দেহুরূপ পরিণা মতেতু বন্ধন? একথাও বলা যায় না] কারণ? অবস্থা দেহের 
ধর্ম, আত্মার নয়। পুরুষের দেহরূপ অবস্থার কথাও স্বীকার কর! যায় না) কেননা, পুরুষ 
অসঙ্গ। কর্মবশতঃ, পুরুষের বন্ধন একথ! বলা যায় না; কেননা, কর্ম দেহের অর্থাৎ চিত্তের 
ধর্ম। কি বিহিত কর্ম, কি অবিহ্ত কর্ম, কোন কর্মই পুরুষের বদ্ধনের কারণ নয়। কোন 
সংযোগ ছাড়া প্রকৃতিনিবন্ধন পুরুষের বদ্ধন, একথাও স্বীকার কর! যায় না ॥ কেননা, কোন 


সাল পাপা পি? 


1, “অগ্ধকারে। হি প্রতিনিরতৈন আলোকেনৈব নাগ্তে, 
ন অন্য সাধনেন ইত্যর্থ2,,--বিজ্ঞানভিক্ষু । 
 পবিবেকাৎ নিঃশেষ-দুঃখ নিবৃতৌ। কৃতকৃত্যত1! নেতরাৎ নেতরাৎ" 
__সাংখ্যপ্রবচননুত্র ৩1৮৪ 





“বিবেক খ্যাতিরবিপ্রব! হানোপায়”-যোগনুত্র ২২৬ 
৪. সাংখাপ্রবচনশুত্র-১।৭ ১২৪ ১৩১ ১৪৪ ১৫) ১৬ ১৮১ ১৯১ ২, | 
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সংযোগ ছাড়া প্রকৃতি পুরুষের বন্ধনের কারণ হত্তে পারে না। অধিবিদ্তা বা মিথ্যাজ্ঞানও 
আত্মার বন্ধনের কারণ নয়, কারণ, অবিদ্তা অবস্ত, তার দ্বারা বন্ধন সম্ভব নয়। আবার, 
'অবিদ্যাকে বন্তরূপে স্বীকার করলে অদ্বৈতবাদসিন্ধান্তের হানি হয়ঃ কেননা; অদ্বৈত বেদান্ত মতে 
ব্রন্ধ নিত্য ও সত্য ৷ সুতরাং বস্তশ্বরূপ এবং অবিদ্য! অনিত্য ও অসত্য হওয়াতে অবস্তস্বরূপ্‌ | 
ধারাবাহিকরপে অনাদি বিষয় বাসনাহেতু পুকেব বন্ধন সম্ভব নয়$ কেননা, আত্মা নিুণ। 
সেহেতু বাসনার সঙ্গে আত্মার কোন সম্বন্ধ নেই। বাদন] বুদ্ধির ধর্ম, তার দ্বারা আত্মার 
বন্ধন সম্ভব নয়। 

সাংখ্যমতে পুরুষ নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্তত্ঘভাব। প্রকৃতি সংযোগের জদ্কই পুরুষের বন্ধন । 
প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞান বা অবিবেকহেতুই পুরুষের বন্ধন। সাংখ্যদার্শনিকদের 
এই অভিমত । 


প্রশ্ন হল, এই বিবেকজ্ঞন কিভাবে লাভ কর! যায়? সাংখ্যমতে 

বিবেকজ্ঞন লাভ করাঁর একটি উপায় হল তত্বাভ্যাস।£ আত্মা যে দেহ, মন, 
তরধাভ্যাসের মাধ্যমেই বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রকৃতি. এবং প্রকৃতির বিকার যাবতীয় 
বিবেক জ্ঞান লন্ধহুয় স্থুলবস্ত থেকে স্বতন্ত্ব_এই অনুভূতির অভ্যাস দ্বারাই 
বিবেকজ্ঞান লাভ হবে । এই তৰ্বাভ্যাসের ফলে “আমি পুরুষ, আমি পরিণামী 
নই, আমার কর্তৃত্ব নেই, আমার স্বামিত্ব নেই'-_-এই বিশ্তদ্ধ কেবল ততব্জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। এই বিবেকজ্ঞান অবশ্যই অপরোক্ষ হওয়া প্রয়োজন, পরোক্ষ হলে 
লবে না। আত্মা যে দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রকৃতিজাত বস্ত থেকে 
পৃথক, এ সত্য সাক্ষাংভাবে উপলব্ধি করতে হবে । যখনই আমর! সাক্ষা্ভাঁবে 
পরষ-প্নৃতিব ভেদ. জানতে পারব বা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করব যে আমাদের 
জ্ঞানের সাক্ষাৎ . আত্মা অজর, অমর, নিত্য অসঙ্গ, কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্য 
উপলন্ধিই তবজ্ঞান স্বরূপ তখনই দুঃখের বিনাঁশ ঘটবে। আমাদের “দেহ-মন 
সংগঠন” সম্পর্কে আমাদের যেমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি আত্মা যে দেহ, 
মন, বুদ্ধি, ইন্দিয়ের অতিরিক্ত সত্ত। এবং এর্দের সঙ্গে কোনমতেই অভিন্ন নয়, 
হু, দতত্বাত,মাৎ নেতি নেভীতি ত্য।গাৎ বিবেক-গি,দ্ধঃ 1 সাংখ্যনুত্ত? ৩।৭৫ 

গ্রকৃতি পর্যস্তেযু জড়েবু নেতি নেতি ইত্যভিমান-ত্যাগব্পাৎ 

তত্বাভানাৎ বিবেক নিষ্পতির্ভবতি । _বিজ্ঞানতিক্ষু 

«এবং তত্বাভ্য।সান্নাম্মি ন মে নাহ্মিত্যপবিশেষম্, 

অবিপধ্যয়াদ্ছিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্‌ ॥1 _সাংখ্যকবিকা? ৬৪ 
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এরও তানুরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হওয়। প্রয়োজন। পুরুষ বা আত্মায় বৃদ্ধিবৃত্তিপ্ন 
উপরাঁগই হল অবিবেক, সুতরাং এই অবিবেক দূর করতে হলে উপরাগের 
নিরোধ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিস্ব পুরুষ থেকে অপগত হওয়ার দরকার। * 
ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতির সহায়তায় এ উপরাগের নিরোধ হতে 
পারে ।এ বস্ততঃ, দীর্ঘ ও স্ুকঠিন যোগ-সাধনার মাধ্যমেই এই তবজ্ঞান আদতে 
পারে। [ যোগনর্শনে এই সাধ নার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 
আমরা পরবর্তাঁ ষোগদর্শন অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করব । ] 


প্রশ্ন হল সাংখ্য মতে মুক্তির স্বরূপ কি? সাংখ্যপ্রবচনস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে স্ুত্রকার এ 
সম্পর্কে আলোচন| করেছেন ।৪ আত্মার বিশেষ গুণের উচ্ছেদ মুক্তি নয়) কেননা; আত্মা 
নিগুন। ব্রহ্মলোক ব! বিষুলোক প্রাপ্তি ও নিষ্ষিয় আত্মার মোক্ষ নয়। বাসনা নামক বিষয়, 
সংস্কারের উচ্ছেদ্ই মোক্ষ এবং সেই মোক্ষকে নির্বাণ নামে বৌদ্ধগণ অভিহিত করেছেন । 
কিন্তু াংখ্যমতে এ নাস্তিক বিশেষের মত | জ্ঞানরূপী আত্মার সর্ববোচ্ছেদ মোক্ষ নয় ॥ কেননা 
কোন ব্যক্তিই আত্মবিনাশ কামনা কবে না। শৃন্তাসিদ্ধি অপুরুষার্থ সেহেতু মোক্ষ নয়। 
কারণ, শৃহ্ক বলতে যদি অভাব বোঝায় তাহলে সেই শূন্য কাম্যবস্ত হতে পারে না আর শুন্যতা! 
বলতে যদি ভাব ও অভাবের অতিরিক্ত কোন বস্তু নির্দেশ করে তাহলে সেরূপ বন্ধ প্রত্যক্ষ 
গোচর না হওয়ার জন্য কারও কাছে কাম্য বস্ত হতে পারে না। হ্বর্গলাভ মোক্ষ নয়, 
কেননা, সংযোগ থাকলেই বিয়োগ থাকবে এবং স্বর্গবিয়োগ দুঃখজনক | জীব ঈশ্বরের অংশ, 
হ্নতরাং অংশীর সঙ্গে অংশের যোগ অর্থাৎ জীবের ঈশ্বব প্রবেশ মোক্ষঃ এ অভিমত যুক্তিযুক্তও 
নয়। যোগ ব1 অণিমাদি প্রশ্র্ধ লাত বা ইন্্রত্বাদি পদ কোনটাই মোক্ষ নয়; কেননা, উভয়ই 
ধিনশ্বর এবং অচিরস্থায়ী। জ্ঞান জন্মেনি অথচ প্রকৃতি-উপাসনার জন্য মহ্দাদি তত্ব প্রবল 
বৈরাগ্যের ষঞ্চার হয়েছে, এরূপ জীবের প্রকৃতিলয়ে মোক্ষ ঘটে ন|। 


সাংখ্যমতে সকল রকম ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই হল মুক্ত বা পুরুষার্থ। 
পুরুষের ন্বরূণে পুরুষ বিশুদ্ধ টচতন্যন্বরপ | পুরুষের 'স্বস্থ' হওয়] ব৷ স্বরূপে 
অবস্থানই মোক্ষ  অবস্থানই মোক্ষ। এই অবস্থায় পুরুষের সুখ-দুঃখ, কর্তৃত্ 
ভোতৃত্ব সবই তিরোহিত হয়। 


1. এউপরাগ নিরোধাদ্বিশেষঃ,'--সাংখ্যপ্রবচনশ্ৃত্র ৬২৬ 
৪. প্ধ্যান ধারণাভ্যাসবৈরাগ্যদিভিস্ত্িরোধঃ 1” --সাংখ্যপ্রবচনশৃত্র ৬।২৯ 
৪, সাংখ্যপ্রবচননুত্র--৫1৭৫-৮৩১ ৩1৫৪১ ১1৪৪-৪৭ | 


সাংখ্যদর্শন ৫৫ 


আত্মা যখন স্বরূপে অবস্থান করে, তখন আত্মায় কোন পরিবর্তন দেখা 
দেয় না বা নতুন কোন গুণ বা ধর্মের আবির্তাব ঘটে ন1। আত্মা শুদ্-বৃদ্-মুক্ত 
স্বভাব, কেবল সে মুক্ত স্বভাব বিশ্থৃত হয়। প্রেক্ষক যেমন রঙ্গালয়ে নিজস্থানে 
উপবেশন করে নর্তকীর নৃত্য দর্শন করে, অনুরূপভাবে সাক্ষী পুরুষ ন্বরূপে 
অবস্থিত হয়ে উদাসীনভাবে প্রকৃতিকে দর্শন করে। (পুরুষের উদ্দাসীনভাবে 
স্বরূপে অবস্থান করাই হল মোক্ষ) এই মোক্ষ বা আ্পবর্গেরই ভিন্ন নাম হুল 
কৈবল্য। পুরুষ এ অবস্থায় কেবল ভাবে অবস্থান করেন বলেই এ অবস্থাকে 
তন্বজান হলে প্রকৃতি “কৈবল্য বলা হয়ে থাকে ভোগ এবং মোক্ প্রকৃতির 
আর কার্য উৎপন্ন কার্য, তৰজ্ঞান হলে প্র্কৃতি আর কার্য উৎপন্ন করে না। 
বা নর্তকী যেমন রঙ্গালয়ের দর্শকদের নৃত্য প্রদর্শন করে নৃত্য 
থেকে নিবৃত্ত হয় সেরূপ প্ররুতিও পুরুষের কাঁছে নিজের কার্য দেখাবার পর 
স্ষ্টিকার্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়।2 প্ররুতি পুরুষকে একবার দর্শন দেবার পর আর 
দেখা দেয় না। অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারের কথা পুরুষ যখন জেনে ফেলে তখন 
প্রকৃতি আর পুরুষের কাছে যায় না। 


সাংখ্যদর্শনে জীবম্মুক্তি এবং বিদেহুমুক্তি-_-এই ছুই প্রকার মুক্তির কথা 
"বলা হয়েছে । প্রত্যেক জীবের পক্ষেই এই জীবনে মুক্তি লাভ করা সম্ভব । 
তত্রজ্ঞান লাভ হলে জীব মোক্ষ লাভ করে, দুঃখ আর তাঁকে স্পর্শ করতে পাঁরে 
জীবনুক্তি এবং না। কিন্ত তখনও পর্যন্ত শরীরধারণ চলতে থাকে । 
বিদেহমুভি কেননা জীবের প্রারন্ধ কর্মের সংস্কারবশতঃ জীবদেক 
দেহধারণ চলতে থাঁকে,ঃ যদিও নতুন কোন কর্ম সঞ্চিত হয় না। জীবন্মুক্তের 


পপ ৮ শা শা 





1. “প্রকৃতিং পম্ঠতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্ব)? -সাংখ্যকারিকা' ৬৫ 
এ, এবঙ্গন্ত দর্শযিত্ব! নিবর্তৃতে নর্ভৃকী যথা নৃত্যাৎ। 
পুরুমন্ত তথাত্মনাং প্রকাগ্ঠ নিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥" -সাংখ্যাকরিকা, ৫৯ 
'নর্ভকীবৎ প্রবৃত্তস্ত।পি নিবৃত্তিশ্চ।রিতার্ধাৎ।”ঃ _সাংখ্যপ্রবচন-ুত্র? ৩৬৮ 
3, “সম্যগ. জ্ঞান ধিগমাদ্ধন্মাদী নামকাঁবণ প্রাপ্তো 
তিষ্ঠতি সংক্কাব বশাচচক্র ভ্রমবদ্ধংত শরীরঃ। _সাংখ্যকারিকা, ৬৭ 
'চস্রব্রমিবৎ ধূতশবীরঃ, _সাংখ্যপ্রবচননুত্রঃ ৩1৮২ 


“সংন্কার লেশতস্ুৎসিদ্ধিঃ' _সাংখ্যপ্রবচননুত্রঃ ৩।৮৩ 


৫৬ ভারতীয় দর্শন 


কোন অবিবেক নেই, তবু অতীত সংস্কারের জন্যই তাকে বাধ্য হয়ে শরীর 
ধারণ করে থাঁকতে হয়। জীবন্ুক্তরাই গরু এবং উপদেষ্টা হয়ে থাকেন । 
শ্রুতিতে বল] হয়েছে যে বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি জীবিত অবস্থায়ও স্থখ-ছুঃখের 
অতীত হন।; [মৃত্যুর পর জীবন্মুক্ত বিদেহমুক্তি লাভ করে। এই অবস্থায় স্থুল ৪ 
শরীর উভয়বিধ শরীর থকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এবং প্রকৃতির নিবৃত্তি হেতু পুরুষ 
আত্যন্তিক এবং এঁকান্তিক_-এই ছুই প্রকার কৈবল্য 
লাভ করেনঃ একেই বলা হয় বিদেহ কৈবল্য এ 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই বিদেহ টৈবল্যই যথার্থ মোক্ষ ।3 কেননা, দেহস্থিতি 
অবস্থায় দেহ মনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভাঁবে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে সব 
সাংখ্যদার্শনিকরাই স্বীকার করেন যে ছুংখ ভ্রয়ের অত্যন্ত বিনাঁশই মোক্ষ। 

সাংখ্যদার্শনিকরা মনে করেন যে এই মোক্ষ অবস্থা কোন আনন্দের অবস্থা 
মোক্ষ অবস্থা কোন নয়। আম্মার কোনরূপ ধর্ম নেই, স্থতরাঁং আনন্দ আত্মার 
আনন্দের অবস্থা নয় ধর্মহতে পারে নাঁ, সুতরাং আনন্দের অভিব্যক্তি মোক্ষ নয়।£ 
তাছাড়া, যেখানে দুঃখ নেই, সেখাঁনে সখের অবস্থিতির কোন প্রশ্ন ওঠে না, 
কেনন! স্থখ ছঃখ পরম্পর সাপেক্ষ এবং একটিকে আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন কর! 
যেতে পারে না। 


বিদেহ-কৈবল্য 


৮1 ভ্ইহ্র ল্র-শ্রলঙ্ষে (70৩ 7050191608 0£ 090.) £ 

সাংখাদর্শন নিরীশ্বর না সেশ্বর_-এই প্রশ্বকে কেন্দ্র করে সাংখ্যদর্শনের 
ভাব্যকার এবং ব্যাখাকারদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য কর! যায়। কোন কোন 
ভাগ্তকাঁরের মতে সাংখ্যদর্শন নিরীগ্বরবাঁদী। তত্বসমাসে বা পাংখ্যকারিকায় 
সাংখ্যহত্রকাৰ মতে ঈশ্বরের কোন প্রঘর্দ নেই। কপিলের সাংখপ্রবচন স্ৃত্রে 
ঈশ্বব অসিদ্ধ ঈশ্বর অসিদ্ধ বলে অশ্বীকৃত হয়েছেন ।5 ঈশ্বরের অস্তিত্ 


পপ প-এ (৯, পপ পপ শশীশা শি 


1. সাংখ্যগ্রবচনহত্র ৭৮৭৮১ | 
2. প্রাপ্তে শবীবতেদে চপিতার্থবাৎ প্রধঃন পিনিবৃত্ত 


একান্তিকমাত্যন্তি কনুভয়ং কৈবঙ্মাপ্রে!তি _-সাংখাকারিকা, ৬৮ 
3. 'বিবেকাধিং-শযহ্ঃখশিব্রন। কৃতকৃত।তা নেতবান্নতবাং।' -_স"ংখ্াপ্রবচনসৃত্র। ৩1৮৪ 
4. “নানন্দাভিব্যক্িনু কিনব ঘা | --সাংখ্য প্রবচনন্থ বর, ৫1৭৪ 


5. দখবা সি-দ্ধঃ'_-সাংখ্যপ্রবচনগুত্র, ১।২১ 


সাংখ্যদর্শন ৫৭ 


প্রমাণ করা যায় না। প্রত্যক্ষ, অন্তমাঁন বা শ্রুতির দ্বার। ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত 
হয়না । আবার কোন কোঁন ভাম্বকারের মতে সাংখ্যদর্শন ন্তাঁয় ও বৈশেষিক 
বর্শনের মত ঈশ্বরবাঁদী এবং সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীরূত হয়েছেন । 


প্রাচীন সাংখ্যদার্শনিকর। কপিল দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং পাঁতগলের 
ঈশ্বরের অস্তিত্বের. যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত করেছেন। 
বিপক্ষে যুক্তি প্রাচীন সাংখ্যদাশনিকরা ঈশ্বরের অন্তিত্বেরে বিপক্ষে 
কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন । এই যুক্তিগুলি নিম্ববূপ-_ 


(১) এই জগৎ যেহেতু কার্ধ, অবশ্ই তার একটি কাঁরণ থাকবে। কিন্ত 
ঈশ্বরকে এই জগতের কারণ মনে করা যেতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য, 
ঈশ্বর এইন্ভগতের . অপরিণামী, শুদ্ধ চেতন সত্তা এবং যা অপরিণাষী তা 
কাবণ নয়, কারণ ঈশ্বর কখনও কোন কিছুর সক্রিয় কারণ হতে পারে না। নিত্য 
অপরিণামী ূ 

অথচ প্রসবধমখ বা পরিণাঁমী প্রকতিই জগতের মূল কারণ। 
মহত্ত্ব থেকে মহাভূত পর্যন্ত এই সৃষ্টি প্রকৃতিরই কার্য প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির 
'জন্য প্রকৃতি এই স্থ্টি করেন ।! 


(২) প্রকৃতি জড় ও অচেতন । স্ৃতরাং প্রকৃতি থেকেই ঘর্দি এই জগতের 
(স্থষ্ট হয়েছে মনে করতে হয় তাহলে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার 
জন্য প্রকৃতির কোন চেতন অধিষ্ঠাতার অন্তিত্থ স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু 
জীবের পক্ষে এই চেতন অধিষ্ঠীত। বা কর্তা হওয়া সপ্তধ নয়। কেনন। জীবের 
জ্ঞান সীমিত এবং জগতেত্র এই ুক্ম নিমিত্ত কারণকে পথিচালিত করার 
ক্ষমত] জীবের নেই। কাজেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হল কোন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর 
যিনি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করেন । কিন্তু সর্বজ্ঞ ভখরকে 
পরিচালকরূপে অন্থমান করা যুক্তিসংগত নয়। কেননা, তাহলে এই প্রশ্ন 
দেখ] দেবে যে ঈখবর কোন্‌ উদ্দেশ্ত-সাধনেন জঙ্া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত কৰে 
জগৎ সৃষ্টি করতে যাবেন? বুক্ধিম।ন ব্যক্ির কর্ম-প্রবৃত্তির ছুটি কারণ লক 


সপ পপ জপ -িশাশীটাশ শাপলা 


1. “ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদিশিশেদভূতপর্য স্তঃ 
প্রতিপুরুধবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ। _-দাঁংখ্যবারিকা, ৫৬ 


৫৮ ভারতীয় দর্শন 


করা যায়--স্বার্থ এবং করুণা । করুণাবশত: ঈশ্বরের স্থষ্টি কার্ষে প্রবৃত্তি হতে 
পারে না। জীবজগত যখন স্থষ্টি হয়নি তখন ঈশ্বর কার উপর করুণ করবেন ? 
ঈ্বব সৃষ্টিকর্ত। নয়, অবশ্য একথা বল! যেতে পারে যে হ্ষ্টির পর জীবদের, 
৯৯৯৯ দুঃখ দেখে ঈশ্বরের মনে করুণা জাগতে পারে। কিন্তু 
পারে না সেক্ষেত্রে ছুঃখময় জীবজগত হ্ষ্টি. করার পর ছুঃখ বিনাশের; 
কথা না ভেবে ঈশ্বর সখী করে এই জগৎ সি করতে পারতেন। সৃষ্ট জীবের 
কল্যাণের জন্য যা ইশ্বর জগৎ স্থা্টি করতেন তাহলে জগত এত দুঃখে পুর্ণ হত 
ন।। দ্বিতীয়তঃ, জগংস্থষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের স্বার্থ আছে, এ অভিমত যুক্তিসংগত 
নয়, কেননা ঈশ্বর পুর্ণ এবং “সর্ববিধ এশ্বর্ষের আকর+ এবং পুর্ণ ঈশ্বরের কোন্ন 
অপূর্ণতা থাকতে পারে না। স্থতরাং স্বার্থ বা করুণ কোনটিই ঈশ্বরের 
প্রবৃত্তির কারণ হতে পারে না, স্থুতরাঁৎ জশ্বরাহথমাঁন যুক্তিসংগত নয়। 

(৩) জীবের স্বাধীন সত্তা ও অমরত্ব যদি স্বীকার করে নেওয়। হয় তাহলে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না। জীব যদি ঈশ্বরের অংশ হয় তাহলে 
জীবের স্বাধীন সতী ও জীবের মধ্যে অবশ্ই কিছু এশ্বরিক গুণ থাকত যা জীবের 
অমরত্ব ঈশ্ববের নান্তিত্ব মধ্যে দেখা যায় না। জীবের ন্থ্টিকর্ত। হিসেবেও ঈশ্বরের 
সি অস্তিত্ব স্বীকার কর। চলে না। জীব নিত্য ও অবিনাশী। 
সৃষ্টি বন্ত যাত্রেরই বিনাশ ব1 ধ্বংস স্বীকার করে নিতে হয়। স্বতরাঁং জীব 
যদি হুট পদীর্থ হয় তার অবশ্যই বিনাশ থাকবে । কিন্তু জীবের বিনাশ স্বীকার 
করে নিলে জীবের বন্ধন ও মুক্তির প্রশ্ন ওঠে না। 

(৪) ঈশ্বর অপিদ্ধ, কারণ ঈশ্বর হয় বদ্ধ পুরুষ কিংব। মুক্ত পুরুষ। কিন্তু 
ঈশ্বর এই দুইয়ের কোনটিই নয়। ঈশ্বর যদ্দি বদ্ধ পুরুষ হন তাহলে তিনি 
ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ সর্বজ্ঞ নন এবং নেক্ষেত্রে ঈশ্বরের পক্ষে এই বিচিত্র জগৎ 
তিনিমুক্ত বাবদ্ধা স্থট্টি কর] সম্ভব নয়। আর ঈশ্বর যদি মুক্ত পুরুষ হন, 
কোন পুরই নন. তাহলে তিনি পুর্ণ। তাঁর মধ্যে স্থষ্টিকার্ষের কোন প্রবৃত্তির 
প্রশ্ন আনতে পারে না, কারণ তাঁর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।! 


1. “মুক্তবদ্ধয়েরণ্যতবাভাবান তৎপি'দ্ধঃ, -সাংখ্যনুত্র ১৯৩ 
'উভরযাপ্য সৎকরত্বম্‌?। _- এ ১৯৪ 


সাংখ্যদর্শন ৫8 


ঈশ্বর যদি অদিদ্ধ হন, তবে শ্রুতিতে ঈশ্বরের উল্লেখ রয়েছে কেন? তার 
ই ভি উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের উল্লেখ 
ুক্তাত্মার প্রশংসা আছে তা মুক্তাত্রা ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা ছাড়া কিছুই নয়। 
শাস্ত্র মুক্ত পুরুষদের ঈশ্বর বলে প্রশংসা করেছেন, এটা অর্থবাঁদ মাত্র। 
কর্মফলের সিক্ষিদাভা (৫) কর্মফলের সিদ্ধির জন্য ফলদাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার কি কোন প্রয়োজন নেই? সাংখ্যকার বলেন, 
স্বীকার কর! যায় না, 
কারণ কর্ম স্বাভাবিক কর্মের স্বাভাবিকভাবেই ফল প্রদান করার শক্তি আছে। 
ভাবে ফল প্রদান করে স্মুৃতরাঁং ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করার প্রয়োজন নেই ।! 

পুর্বোক্ত যুক্কিগুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে প্ররুতিই 
জগত্রে মূল কারণ এবং ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। মহত্বত্ব থেকে মহাতৃত 
পর্যস্ত সমন্তই প্ররুতির স্ট্টি। যদি বল। যাঁয় যে ঈশ্বরের প্রেরণ। ভিন্ন প্রকৃতির 
জগতস্থষ্টিতে প্রবৃত্তি হবে কেন? তার উত্তরে বল হয় যে অচেতন প্রকৃতির 
্রকৃতিই জগতের. প্রবৃত্তির মূলে কোন স্বার্ঘও নেই, কোন করুণাও নেই, 
মূল কারণ, ঈশ্বরের কেবল আছে পরার্থত1। পুরুষের ভোঁগ-মোক্ষ সম্পাদনের 
কোন অস্তিত্ব নেই 

জন্যই প্রকৃতির স্থষ্টিকার্ষে প্রবৃত্তি হয়, পরপ্রয়োজন-সাঁধনই 

প্রকৃতির সমস্ত কারের মূল রহস্য । প্রকৃতি অচেতন হলেও যে প্রক্কৃতির প্রবৃত্তি 
থাকবে না তা নয়। গোঁবৎস পোঁষণের জন্য যেমন গাঁভীর অচেতন ছুগ্ধের 
ক্ষরণ হয় তেমনি অচেতন প্রবৃত্তিরও পুরুষের মুক্তির জন্য প্রবৃত্তি হয় ।2 

বাচস্পতি মিশ্র ও অনিরুদ্ধের মতে সাঁংখ্া নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু 
ও কোন কোন আধুনিক ব্যাখাতার মতে সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী নয়। 
সুত্রকার কেবলমাত্র বলেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ কর যায় না 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে  (“ঈশ্বরাসিদ্ধে”)। হুত্রকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন 
সাংখ্য নিরাশ্বরবাদী নয় ন1| ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হলে 'ঈশ্বরভাবাৎ', 
এরূপ স্ত্র প্রণয়ন করতেন | বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কপিলের নিরীশ্বরবা্ধের 


৪০০৮৯০ স্পাপা সপ শি পপ পপ শাাাাাতি 





1," এনেশ্বর[ধিটিতে ফলানিষ্পত্তিঃ কন্দণ1 তৎ্সিদ্ধেঃ। _সাংখ্যনুত্র” 8২ 


2, “বৎসবিবিদ্ধিনিমিত্বং ক্ষীরস্ত যথ] প্রবৃত্তিরজ্্ 
পুরুষ বিমোক্ষ নিমিতং তথ! প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্ত।, --সাংখ্যকারিক1) ৫৭ 
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প্রচারের রীতি দেখে মনে হয়, এ “অভ্যুপগমবাঁদ' ছাড়া কিছু নয়। এর অর্থ 
হল যা স্বমত প্রতিষ্ঠায় আপাততঃ সহায়ক, অথচ স্বমতের পরিপোষক নয়, 
তাঁকে স্বীকার করা। সাংখ্যদর্শনের মূল উদ্দেশ, হল বিবেকজ্ঞান, যা]! মোঁক্ষ 
লাভের উপায়স্বরূপ। নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করলে নিত্য ঈশ্বরের এশবরষ 
স্বীকার করতে হয় এবং এই এশ্বর্ধ সাংখ্যদার্শনিকদের মতে বিবেকাভ্যাঁনের 
প্রতিবন্ধক হতে পারে। এই কারণেই লাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীরুত হয়নি। 

বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও, ঈশ্বরকে এক আদি 
পুরুষরূপেই গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বর নিপুণ ও নিক্ষিয়। কিন্তু চুম্বকের সামিধ্যে 
লৌহ চুম্বকধর্ম লাভ করে যেমন ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে অপর লৌহকে আকর্ষণ 
করতে পারে, লৌহ যেমন আগুনের সান্নিধ্য লাভ করে দাঁহিকা শক্তি লাভ 
বিজ্ঞানতি্ছ ঈশ্ববকে করে সেরূপ গুণময়ী গ্রকৃতিও ঈশ্বরের সান্নিধ্যে চেতনা 
এক আদি পুরুতরূপে লাভ করে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে প্রকৃতির 
হানা জগৎস্থষ্টি। স্থৃতরাঁং সুষ্টিক্ষম ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের 
পথে বাধা থাঁকতে পারে কিন্তু এই জগৎস্থ্টির শ্রষ্টা বা! সাক্ষীরূপে এবং নিজ 
সান্নিধ্যে প্রকৃতিকে জগংস্টটিতে উদ্ধদ্ধ করার কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করা চলে: এবং এ অস্মান যুক্তিসংগত ও শাস্ত্রপম্মত | একে ৃষ্টি-স্হটিবাদ বলা 
হয়, কারণ পুরুষের দৃ্টিমাত্রেই স্থষ্টি হচ্ছে। 
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সাংখাদর্শনের মতবাদ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এখন এই 
মতবাদের স্থানে স্থানে যে অসম্পুর্ণতা লক্ষা করা যাঁয় সে সম্পর্কে আলোচনা 
কর। দরকার । 

সাংখ্যদর্শনে যে দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হয়েছে তাকে দ্বৈতবাদী 
বস্তবাদ (10119115610 [২০৪115] ) নাঁমে অভিহিত করা যেতে পারে । এই 
জগতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাংখ্যদার্শনিকর। ছুটি মুল 
তত্বের অন্তিত্‌ স্বীকার করেছেন, একটি প্রকৃতি এবং অপরটি 
পুরুষ । এই ছুই নিত্য তব স্বরূপতঃ ভিন্ন। প্রক্তি অচেতন কিন্তু সক্রিয় । পুরুষ 


রাশি পাপ শাল 


রি ময়! ধ্যক্ষেখ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌।' _-্রীমন্ভীগবদৃগীতা) ৯।১০ 


দ্বৈতব।দী বন্তবাদ 


সাংখ্যদর্শন ৬১ 


চেতন কিন্তু নিক্কিয়। প্ররূতি হল এই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কাঁরণ। 
পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগহেতু এই জগতের অভিব্যক্তি। কিন্তু স্বরূপতঃ ভিন্ন 
এই ছুই নিত্য সত্তার সংযোগ সাংখ্যদার্শনিকরা যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যাখা করতে 
পারেননি । কতকগুলি উপমার সাহায্যে সাখ্যদার্শনিকরা এই সংযোগ ব্যাখ্যা 
পুরুষ ও প্রকৃতির. করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন কিন্ত উপমাগুলির প্রয়োগ 
রর ্ প যুক্তিযুক্ত হয়নি। সাংখ্যকারের একটি উপম] হল পঙ্থু 
ভাবে ব্যাথা করতে যেমন অন্ধ ব্যক্তির স্কন্ধে আরোহণ করে নির্দিষ্ট পথ 
পারে না অতিক্রম করতে পারে তেমনি পুরুষের চৈতন্যের সঙ্গে 
প্রকৃতির সক্রিয়ত। যুক্ত হওয়ার জন্য এই জগৎন্থষ্টি স্ভব। কিন্তু এই উপমার 
প্রয়েগি যুক্তিযুক্ত নয়। পঙ্গু নিক্ষিয় নয় কেননা পঙ্গু ভাষার মাধ্যমে তার 
ধারণ। অন্ধ ব্যক্তিকে জানাতে পারে এবং তাঁর উপর ক্রিয়! ক'রে তার গতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে পারে । অন্ধ ব্যক্তিও অচেতন নয়, সে পঙ্গু ব্যক্তির কথার অর্থ 
উপলব্ধি করে সেই অন্থ্যাঁয়ী কাঁজ করতে পার । পঙ্গু এবং অন্ধ উভয়েই চেতন 
এবং এই উপমার প্রয়োগ স্বীকার করে নিলে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়কেই চেতন 
সত্ব বলে গণ্য করতে হয়। 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সাম্যাবস্থাই প্রক্কতি। গুণক্ষোভ দ্বার। 
এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটলেই প্রকৃতির পরিণাম হয়। কিন্তু এই সাম্যাবস্থার 
বিচ্যুতি কি ভাঁবে ঘটে? সাংখ্যদর্শনমতে চুম্বকের সান্লিধামাত্রে যেমন লৌহ 
সাংখ্যদর্শন সাম্যাবস্থার ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তেমনি চেতন পুরুষের সাঙ্গিধামাজ্রে 
৮১১ খা প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিলোপ ঘটে এবং তাঁতে চাল্য 
করতে পারে না দেখা দেয়। কিন্তু এই উপমার প্রয়োগও যুক্তিযুক্ত হয়নি । 
কেনন৷ চুম্বক ক্রিয়াশীল আকর্ষণী-শক্তির কেন্দ্রস্থল । চুম্বক যখন লৌহের সন্গিধানে 
থাকে তথন নিক্ষিয়ভাবে থাকে না। চুম্বক তার আকর্ষণী-শক্তির দ্বারা লৌহকে 
গতিশীল করে তোলে । কিন্তু সাংখ)মতে পুরুষ নিক্ছ্িয় ও উদ্দীসীন। 

সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম স্বীকার কর! হয়। অচেতন প্রকৃতি 
পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তিকে কি ভাবে 
ব্যাখ্যা কর ঘেতে পারে ? সাংখ্যকার একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা 


৬২ ভারতীয় দর্শন 


করার চেষ্টা করেছেন। গোঁবৎসের পুষ্টির জন্য যেভাবে গাভীর অচেতন দুগ্ধের 
প্রবৃত্তি হয় তেমনি পুরুষের মোক্ষের জন্য অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু এই 
সাংখ্াদর্শন প্রকৃতির উপমার প্রয়োগও যুক্তিযুক্ত হয়নি । কেননা গাভী ও গোবৎস 
্বতঃ পরিণাম যুক্তিুক্ত উভয়ই চেতন প্রাণী। গাভীর স্তন থেকে দুগ্ধ অচেতনভাবে 
ভাবে ব্যাধ্যা কবতে রঃ 
পারে ন| ক্ষরিত হয় না, সন্তানের জন্য ন্নেহবশতঃ ক্ষারত হয়। 
গোঁবৎসও ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য মাতৃস্তন থেকে সে দুগ্ধ পান করে। এই উপম। 
ত্বীকার করলে পুরুষকে সক্রিয় এবং প্রকৃতিকে চেতন বলে ধারণ! করতে হয়। 

সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষবাদও অপামগরশ্তপুর্ণ। সাঁংখ্যমতে পুরুষ শ্রদ্ধ 
টৈতন্যন্বরূপ, তাঁর বিভাগ সম্ভব নয়। পুরুষের বৃত্ব বন্ততঃ জীবের বহুত্ব। 
কিন্ত সাংখ্যদর্শন স্পষ্টতঃই পাঁরমাধিক দৃষ্টিতে বহু পুরুষের অন্তিত্ব স্বীকার 
বনে করেছেন। তাছাড়া, পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করার জন্য 
বছপুরুষবাদ সাংখ্যদীর্শনিকরা যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন 
অনামজন্পূ্ণ সেগুলি প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বুত্ব প্রমাণ করে না, জীবেরই 
বহুত্ব প্রমাণ করে। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বনুপুরুষ স্বীকার করলে পুরুষ-বিশেষের 
(ঈশ্বরের ) অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। 

সাংখ্যদর্শনে ব পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও পুরুষদের পরস্পরের মধ্যে 
সাংখযপর্শনে পুরুষের সংযোগের বিষয়টিকে ব্যাখা! করার কোন প্রচেষ্টা নেই, 
পারস্পরিক সংযোগ যদ্দিও পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির এবং বুদ্ধির সংযোগ ব্যাখ্যা 
ব্যাধ্যা কর! হয়নি করার জন্ত অনেক উপমার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে । 

সাংখ্যদার্শনিকরা জ্ঞানোৎ্পত্তির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্য। দিতে পারেন ন1। সাংখ্য- 
দর্শমমতে অচেতন বুদ্ধিবৃত্তিতে যখন চেতন পুরুষ প্রতিবিদ্বিত হয় তখনই জ্ঞানের 
আবির্ভাব ঘটে। কিন্ত পুরুষ শ্বদ্ধ চৈতন্তন্বরূপ, তার প্রতিবিস্ব বলতে কি বুঝব? 
জড় দ্রব্যের প্রতিবিদ্বের বিষয়টি বোধগম্য, কিন্ত চৈতন্ের প্রতিবিম্ব বলতে কি 
সাংখাদারশনিকরা . বোঝায় ত! ঠিক বুঝতে পার] যায় না। জ্ঞান হল বিষয়ী- 
জ্ঞানোৎপত্তির যুক্তিযুক্ত বিষয় (50১12০6-0৮19০0 সম্পর্ক। সাংখ্যদর্শন উপরোক্ত 
ব্যাখ্যা গিতে পারে না সম্পর্কের কোন যুক্তিযুক্তব্যাখ্যা দিতে পারে না। বিষয়ী ও 
বিষয় যদ্দি দুটি নিত্য ত্বত্ত পরস্পর বিপরীত সত] হয় তাহলে উভয়ের সংযোগ 


সাংখ্যদর্শন ৬৩ 


ব্যাখ্যা কর! কষ্টকর হয়ে পড়ে । জ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্য। দিতে গেলে আমাদের এই 
সিদ্ধান্ত করতে হয় যে জ্ঞানের মধ্যেই বিষয়ী ও বিষয়ের পার্থকা। আসলে বিষয়ী 
ও বিষয় জ্ঞান-বহিভূ্তি নয়_বিষয়ীকে বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। 


চেতন পুরুষ ও অচেতন বুদ্ধি এই ছুই স্বরূপত: ভিন্ন সত্তাকে সমব্বযুক্ 
করার একটি উগাঁয় হুল এই প্রতিবিস্ববাদ্দ। প্রতিবিষ্ব একটিই হোক বা দুটিই 
হোক আসলে প্রতিবিস্ববাদের সাহায্যে এই সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা সভব নয়। 
্রতিবদববাদ পুরুঘ ও অচেতন জড় -সতা বুদ্ধি কি ভাবে চেতন পুরুষকে 
বুদ্ধিব সংযোগ ব্যাখ্যা প্রতিবিদ্বিত করে চেতন প্রতীয়মান হতে পারে তা বুঝে 
করতেপারেনা ওঠা কঠিন। আমলে সাংখ্যের ছৈতবাঁদ হুলামগ্স্তপুর্ণ 
নয়। “সাংখ্য মতাহুযায়ী পুরুষ যদ্দি আত্মা! ও প্রকৃতি যদি অনাত্ম। হয় তাহলে 
একটি ছাড়া আর একটির অস্তিত্ব মেনে নেওয়! যেতে পারে না। অনাত্বা না 
থাকলে আত্মার অন্তিত্ব থাকে না৷ আর আত্মার অন্বিত্ব না থাকলে অনাত্মার 
অস্তিত্ব থাকে ন।। স্ৃতরাং এই আত্মা ও অনাত্ম! কোন উচ্চতর সত্তার 
প্রকাশ এই ধারণাই করতে হয়। পরবতারঁকালে অদ্বৈতবেদাস্তের একাটমাত্র 
সতার সাহায্যে জগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা অধিকতর সন্তোষজনক । 


সাংখ্যদর্শনে মোক্ষের কথা বল হয়েছে। মুক্তিকামী ব্যক্তি সাংখ্যদর্শন 
নির্দিষ্ট পথ অন্গুমরণ করে দুঃখের আত্যস্তিক বিনাঁশের মাধ্যমে যোক্ষলাভ 
করতে সক্ষম, কিন্ত এই ছুঃখনিবৃত্তির সঙ্গে কোঁন আনন্দের অনুভূতি যুক্ত ন! 
থাকাতে মুক্তিকামী ব্যক্তির সবটুকু আশা যেন পুর্ণ হয় না, কোথায় যেন 
সাংখ্যদর্শ'নর মোক্ষ একটা অতৃপ্তির স্বর বাজতে থাকে । অদ্বৈতবেদাস্ত মতে 
এতে দা. মোক্ষ বা মুক্তির অবস্থা শুধুমাত্র আত্যস্তিক ছুখনিবৃত্তি 
অবস্থা নয়, এক 'আনন্দঘন অবস্থা” । বেদান্তের মোক্ষবাদ 
বিমল আনন্দের প্রতিশ্ররতি দিয়ে মোক্ষকামী ব্যক্তির আশা-আকাজ্ষা ও 
উৎ্সাহকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারে। এছাড়াও সাংখ্যকার নিরীশ্বরবাদের 
প্রচারক হওয়াতে মুক্তিকামী সাধক সাংখ্যদর্শন নির্ধিষ্ট পথ অন্গসরণ করে 
'মোক্ষলাভের জন্ত তেমন উৎসাহবোধ করেন ন]। 


৬৪ ভারতীয় দর্শন 
সাংখ্যদর্শনে পুর্বোক্ত অপামগ্রস্ত লক্ষ্য করা গেলেও ভারতীয় সাধনার ক্ষেক্তে 


সাংখ্যদর্শনের অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। এছাড়াও ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনের ছৈত্যবা্দের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।* 


শপ শি পিস লস শ্ 


* সাংখ্যদর্শন রচনার জন্য নিষ্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 

১৯। শ্রপঞ্চানন তর্করত্ব ভট্টাচার্য; কৃত ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিক1 (বাঁচম্পতি ভাষ্য সহ) ॥। 

২। প্রষছুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচম্পতি কৃত--সাংখ্যকারিক! 

৩। কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ এবং শ্রীহূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ 
সম্পাদিত সাংখ্যপ্রবচন সুত্র (আনরদ্বের টীক1 এবং বিজ্ঞান তিঙ্ষুর ভাষ্য সহ )" 
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১০। মাধব।চাধাঃ সবদর্শন সংগ্রহ । 
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মহষি পাতগ্রল যোগদর্শনের প্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতা । মহধি পতঞ্চলের 
নাষাহ্ছসারে এই দর্শনের নাম পাতঞ্চল-দর্শন | পাতঞ্জল-দর্শনকে সাংখ্য-প্রবচন 
নামেও অভিহিত কর হয়। তাঁর কারণ, মহধি পতল কপিল মুনি প্রবতিত 
মরি সাংখ্যমত স্বীকার করে সাংখ্য-প্রবতিত পঞ্চবিংশতি তত্ব 
যোগদর্শনের প্রবর্তক যথা-_পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্াত্র, 
এবং প্রতিষ্ঠাতা! , 

একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাঁভৃত স্বীকার করেছেন। 
উপরোক্ত পঞ্চবিংশভি তত্ব ছাড়াও আরও একটি তত্ব পাতঞ্রল-দর্শনে স্বীরুত 
হয়েছে । এই তত্বটি হল ঈশ্বর তত্ব। এই কারণে পাতগ্ুল-দর্শনের অপর 
এক নাম সেশ্বর-সাংখ্য?। 

“যোগন্থত্র” বা “পাতগ্ুল স্যন্রই' পাঁতগরল-দর্শনের মুল গ্রস্থ। বেদব্যাস 
বিরচিত 'ব্যাসভাষ্য” পাতঞ্ল-দর্শনের উপর একখানি অতি মুল্যবান প্রাচীন 
ভাষ্ত। বাচস্পতি মিশ্রের “তত্ববৈশারদী ও বিজ্ঞানভিক্ষুর “যোগবাতিক" 
ব্যাসভাঙ্কের প্রামাণ্য টীকা । ভোজরাজের “বৃত্তি এবং রামানন্দ সরস্বতীর 
যোগদর্শনের কয়েকটি “যাঁগমণিপ্রভা যোঁগদর্শনের ছুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এ 
উল্লেখযোগ্য গস্থ ছাঁড়াঁও বিজ্ঞানভিক্ষ্র “যোগসার সংগ্রহ* ; রাঘবানন্দের 
পাতঞ্জল রহস্ত' ; অন্ত রচিত “ষোঁগচন্দ্রিকাঃ; আনন্দশিষ্য রচিত 'যোগ 
স্থধাকর? ; উদয়শঙ্কর রচিত “যোগবৃত্তি সগ্রহ' ; উমাপতি ত্রিপাঠি প্রণীত 
“যোগহ্ত্রবৃতি'; গণেশ দীক্ষিত প্রণীত “পাতঞ্জলবৃত্তি') জ্ঞানানন্দ প্রণীত “যোগন্ুত্র 
বিবৃতি" ; নারায়ণ ভিক্ষু প্রণীত 'যোগস্ুত্রগুঢার্থগ্োতিকা? ; ভবদেব প্রণীত 
পাতপ্লীয়াভিনব ভান্ত” ও “যোগস্থত্রবৃত্তি টিগ্ন' ; মহাদেব রচিত “যোগস্থত্ত 
বৃত্তি” ॥ রামাহ্ছজ কৃত “যোগস্থত্র-ভাঙ্ক” ; বৃন্দাবন শুরু রচিত “যোগস্ত্রবৃত্তি” » 

সাংখ)--€ 


৬৬ ভারতীয় দর্শন 


শিবশঙ্কর রচিত 'যোগবৃতি" ; সদাশিব রচিত «পাতগরলমত্রবৃত্তি” শ্রীধরানন্দ যতি 
রচিত 'পাঁতগ্ললরহস্ত প্রকাশ” ১ শ্রীমদ্‌ হরিহরানন্দ আরণ্য এবং শ্রীমদ্‌ ধর্মমেঘ 
আরণ্য প্রণীত “ভাম্বতী” নামে ভান্ টীক! প্রভৃতি যোগদর্শনের উল্লেখযোগা গ্রস্থ। 


মহধি পাতঞ্চলের “পাতঞ্চল স্তরে” মোট ১৯৪টি স্থত্র আঁছে এবং সেগুলি 
চারটি পাদ বা! পরিচ্ছেদে বিভক্ত | প্রথমটিকে বল] হয় সমাঁধিপাঁদ ; যোগের 
লক্ষণ এই পাদে বণিত হয়েছে । সেকারণে অনেক জায়গায় সমাধি পাদকে 
'যোগপাদ” নামে অভিহিত করা হয়েছে । যোগের প্রকারভেদ, প্রকৃতি, 
উদ্দেশ্ঠ, চিত্ববৃত্তির প্রকারভেদ, প্রমাণ কয় প্রকার ও কি কি, চিতবৃত্তি নিরোধের 
যোগদর্শনের চাবিপাদ উপায়, ঈশ্বরের লক্ষণাঁদি কি কি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে 
যা! পরিচ্ছেদ প্রমাণ, ইশ্বর প্রণিধানের ফল প্রভৃতির আলোচন1 এই 
পাদে সন্নিবিষ্ট হয়েছে । দ্বিতীয় পাদের নাঁম "লাধনপার্দ' । এই পরিচ্ছেদে 
ক্রিয়াষৌগ অর্থাৎ যোৌগের উদ্দেশে যে সব ক্রিয়! অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি কি কি, 
ক্রিয়াযোগের আবশ্যকতা ও ফল, পঞ্চরলেশ, অবিদ্যার লক্ষণ, কর্ম সংস্কার, 
কর্মফল, কর্মফলহেতৃ ছুঃখ, দুঃখের কারণ, ছুঃখ নিবৃত্তির উপায় প্রভৃতি বিষয়ের 
আঁলোচন সন্নিবিষ্ট হয়েছে । তৃতীয় পার্দের নাম “বিভূতিপাদ*। এই 
পারচ্ছেদে যোগের অন্তরঙ্গ দিক এবং যৌঁগপ্রক্রিয়ার মাধমে যে অলৌকিক 
শক্তির অধিকারী হওয়া যায়, তার বর্ণন। সন্গিবিষ্ট হয়েছে । ধারণার লক্ষণ, 
ধ্যানের লক্ষণ, সমাধির লক্ষণ, সংযম কাকে বলে, সংযম জয়ের ফল, সংযম 
কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সমাধি পরিণাঁমের লক্ষণ, একাগ্রতা পরিণামের 
লক্ষণ, পুর্বজন্সের জ্ঞান কিভাবে হয়, 'বিবেকী জ্ঞানের লক্ষণ ও ফল কি--এসব 
বিষয়ের ব্যাখ্যা এই অংশে করা হয়েছে। চতুর্থ পাদের নাম “কৈবল্য পাদ? । 
এই অংশে মোক্ষের স্বরূপ, মোক্ষের প্রকারভেদ, পুরুষের স্বতন্্তা সিদ্ধি, 
পরলোক সিদ্ধি প্রভৃতির আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে । 


যোগশাস্্র চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত-_হেয়, হেয়-হেতৃ, হান ও হানোপায়। 
এই সংসার ছঃখময়, তাই হেয়। অনাগত ছুঃংখই হেয় বা ত্যাজ্ায।£ হেয় যে 


1 পহেয়ং ছুঃখমনাগতম্"-যোগন্ুত্র, লাধিনপাদঃ ১৬ 


যোগদরশন ৬ 


দুঃখ তার হেতু কি? ভ্রষ্টা ও দৃশ্যের অর্থাৎ পুরুষ ও প্ররুৃতির সংযোঁগই 
হেয়-হেতু অর্থাৎ হেয় ব! ত্যাঁজা যে দুঃখ, তাঁর কারণ।£ অবিদ্ভার অভাবে 
যোগশান্ত্ে চাবিট প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের অভাব হয় এবং এই 
নি শা গল ৃ সংযোগাভাবই হল হান ; আর এই হল দ্রষ্টার কৈবল্য।2 

_হানোপায় কি? হানোঁপায় হল সম্যগ দর্শন বা প্রকৃতি ও 
পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান। একেই বলা হয় বিবেকখ্যাঁতি ।£ পাঁতঞুল দর্শনমতে 
নিছক তত্ঙ্ঞান থেকে প্ররূতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞনি আসতে পারে না, এর জন্য 
প্রয়োজন যোগসাধন; তাই পাতগ্তল যোগশাস্ত্বের শুরুতেই বলা হয়েছে 
“অথ যোগান্ুশাঁসনম্‌” ।£ 


অধাণআবিষয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য ঘোগের আবশ্তটকতা ও 
প্রয়োজনীয়তা সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই স্বীকার করে নিয়েছেন। বেদ, 
উপনিষদ, স্মৃতি এবং পুরাণেও যোগসাধনার আবশ্তকতা ও প্রয়োজনীয়তা 

বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে । মন যদি অশুচি এবং অস্থির 

ও চঞ্চল থাকে তাহলে তত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। 
দেহ-মনের শুদ্ধতা, মানসিক স্থিরতা ও একাগ্রতা অধ্যাত্মবিষয়ের উপলব্ধির 
অন্য মনকে প্রস্তুত করে তোলে । আত্মশুদ্ধি লাভের প্রশস্ত পথ হল যোঁগসাধন]। 
যোঁগসাধনার মাধ্যমেই দেহ ও মন শুদ্ধ হয়, অধ্যাস্ম তত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধির 
যথাযোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তত হয়। এই কারণেই ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
একমান্র চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায় ছাঁড়া আর সকলেই যোগাভ্যাসের উপর 
সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 


'যোগের আবশ্তকত৷ 


পাতঞ্জল যোদর্শনে যোগ, যোগের স্বরূপ ও প্রকারভেদ, যোগের বিভিন্ন অঙ্গ 
ও সেই সংক্রান্ত অন্তান্ত বিষয় সম্পর্কে বিশেষ আলোঁচন। সন্গিবিষ্ট কর। হয়েছে । 


জী শপ 


- প্ড্রস্টদৃশ্তয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ” -সাধনপাদ। ১৭ 


] 

2. “"তদভাবাৎ মংযোগাভাবো হানং তদ্দশেঃ কৈ বল্যম”. -যোগমুত্র, সাধনপাদঃ ২৫. 
8৪. *বিবেকখ্যাতিরবিপ্লব1 হানোপায়ঃঃ, -যোগনুত্ত? সাধনপাদ? ২৬ 
4. সযাধিপাদ-১ সুত্রম 


৬৮ ভারতীয় দর্শন 


পাতগ্জল দর্শন সাংখ্যদর্শনের মোক্ষের আদর্শকে স্পষ্টতই স্বীকার করে 
নিয়েছেন। সাঁংখ্যমতে আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে যে ভেদজ্ঞাঁন ব! বিবেকজ্ঞান 
পালানো স ত| থেকেই মোক্ষ লাভ হয়। কিন্তু আত্ম যে প্রকৃতির 
যোগ, যোগের স্বরূপ পরিণাঁম দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক, 
৮১55 তাঁর সাক্ষাৎ: প্রতীতি হওয়] দরকাঁর । এর জন্য প্রয়োজন 
সংক্রান্ত অন্যান্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ। চিত্তের বৃত্তিগুলিকে একাস্তভাবে রুদ্ধ 
বিষয়ের আলোচনা করার নামই যোগ। চিত্ববৃত্তিকে রুদ্ধ করতে হবে অথচ 
আত্ম যে শুদ্ধ চৈতন্তন্বরূপ, আত্ম যে নিক্ষিয়, নিগুণ, অসঙ্গ, অজ, অমর এবং 
নিধিকার দ্রষ্টা মাত্র, আত্ম-সাক্ষাঁৎকারের মাধ্যমে তাও উপলব্ধি করতে হবে । 
তখনই ঘটবে যাবতীয় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তখনই হবে মোক্ষ লাভ। 
আত্ম উপলব্ধির ব। বিবেকজ্ঞান লাঁভের ব্যবহারিক পথের নির্দেশ দেওয়। হয়েছে 
যোগশাস্ত্রে। সাংখ্যদর্শনে বিবেকজ্ঞান লাভের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে দিও সাংখ্যদর্শন মোক্ষ লাভের জন্য বিবেকজ্ঞান ছাড়াও শ্রবণ,, 
মনন ও নিদির্ধযাসন-_এই ব্যবহারিক পদ্ধতির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
অপরপক্ষে যোগদর্শন বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য, চিত্তশুদ্ধি, দেহ-মনের পবিত্রতা, 
মনঃসংযম, ধ্যান-ধারণা, সমাধি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 


হ॥| সলা৫হ্য ও মো (2006 98101517528 8150 00০ 50£8 ) 2 
সাংখ্য ও যোগ একই দর্শনের ছুটি ভিন্ন দ্িক। গীতায় উক্ত আছে যে, 
তিনিই সম্যগদ্রশী যিনি সাংখ্য ও যোগকে একরূপ দেখেন।! বস্ততঃ, 
যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের যোগদর্শনে সা'খ্যদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগই সুচিত 
ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়েছে। সাংখ্যদর্শন পঞ্চবিংশতি তত্ব স্বীকার করেছেন। 
যোগদর্শন এই পঞ্চবিংশতি তত্ব ছাড়া আরও একটি অতিরিক্ত তত্ব স্বীকার 
করেছেন; সেটি হল ঈশ্বর । সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষকেই মূলতত্বূপে স্বীকার 
করেছেন। যোগনর্শন পুরুষ ও প্রকৃতি ছাড়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। 
এই কারণে ধোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য নামে অভিহিত করা হয়। যোগদর্শন 


1, “যত সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ ফোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পণ্ততি স পশ্ঠতি ৪" _শ্রীমত্তগবদ্গীতা, ৫1৫ 


যোগরর্শন ৬৯ 


সাংখ্দর্শনের জ্ঞানতত্ব সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ, 
অনুমান ও আগম বা শব্দ__এই তিনটি প্রমাণ স্বীকার করে নিয়েছেন । 
সাংখ্যদর্শনমতে অবিবেকহেতু বন্ধন এবং বিবেকজ্ঞানই মোক্ষলাঁভের উপায়। 
যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের মোক্ষলাঁভের উপায়ন্বরূপ যে বিবেকজ্ঞানের কথা সাংখ্য- 
৯৮ দর্শনে বলা হয়েছে যোগদর্শন তাকে হ্বীকার করে 
করেছেন কিন্ত মোক্ষ- নিয়েছেন কিন্তু যোগদর্শন মোক্ষলাভের উপায়ত্বরূপ, 
দি উপর  যোগসাধনার উপরই অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
গুরুত্ব আরোপ সাংখ্যদর্শন কেরলমাত্র জ্ঞানকেই মোক্ষলাভের উপায় মনে 
নি করেন। যোগদর্শন জ্ঞান, ধ্যান, ধারণা, ক্রিয়া 
সকলগুন্তিকেই মোক্ষলাভের উপায় মনে করেন । 

সাংখ্য এবং যোঁগ উভয় দর্শন মতে অবিগ্ভাই বন্ধনের কারণ। কিন্তু 
সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্জানের অভাঁবই বন্ধনের কারণ। যোগ- 
দর্শননমতে মিথ্যাজ্ঞান হল বন্ধনের কাঁরণ। সাংখ্যদর্শনমতে দুটি বস্তর পার্থক্য 
অধ্যাতিবাদ ও বা ভেদজ্ঞানের অভাবের জন্যই ভ্রাস্তির স্থট্টি। ভ্রাস্তি 
বিপত্ীত খ্যাতিবাদ সম্পকয় এই মতবাদ অখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত | 
স্সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের অভাবের জন্যই শুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত নিত্য 
স্বভাব পুরুষ নিজেকে অনাত্মা বা প্রকৃতি বলে ভুল করে। যোগার্শনের 
মতবাদ হল অন্যথাখ্যাতি বা বিপরীতখ্যাতি । একটি বস্তকে অন্য একটি বস্তরূপে 
উপলব্ধি করাই হুল অন্যথাখ্যাতি 

সাংখ্য এবং ষোঁগদর্শন প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা বিবর্তন প্রক্রিয়ার যে বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্যেও কিছু পার্থক্য দেখা যাঁয়। সাংখ্যমতে প্রন্কৃতি 
সাংখ্য এবং যোগদর্শনের থেকে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব থেকে অহংকাঁর, অহংকার 
ভিজ থেকে পঞ্চতন্নাত, পণ্ কর্মেক্ডিয়, পঞ্চ জ্ঞানেক্িয় ও 
পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় মন এবং পঞ্চতন্নাত্র থেকে স্থুল পঞ্চ ভূতের স্ট্ি। 
যোঁগমতে প্রকূতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে একদ্দিকে অহংকার বা অন্মিতা, মন, 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্ত্িয় এবং অপরদিকে পঞ্চতন্মান্রা ও পঞ্চতন্মাত্রী থেকে 
পঞ্চ স্কুল ভূতের উৎপত্তি । অর্থাৎ ষোগদর্শন মতে মহৎ থেকে ছুটি বিবর্তন 


৭৩ ভারতীয় দর্শন 


প্রক্রিয়া সমান্তরাঁলভাঁবে চলতে. থাকে; একটি মনের দিক আঁর একটি বস্তর 
দিক । মনের দিক হল অহংকাঁর, মন এবং দশ ইন্দ্রিয়, আর বস্বর দিক হল 
পঞ্চ তন্নাত্র। পঞ্চ তন্নান্রর থেকে ক্ষিতি, অপ, তেজ,ংমরুৎ ও ব্যোম_ এই 
পঞ্চ অণুর উৎপত্তি এবং পঞ্চ অণু থেকে পঞ্চ মহাঁভূতের উৎপত্তি । 

সাংখ্যের তিনটি অন্তরিক্জ্িয় যথা-_বুদ্ধি, অহংকাঁর ও মনকে যোগ চিত্ত নামে 
অভিহিত করেছেন । যোগণদর্শন অহংকার এবং মনকে বুদ্ধি থেকে পৃথক বলে মনে 
করেন না। যোগদর্শন মতে ইন্ড্রিয়গুলি (96155 01£8209) জড়, সেহেতু যোগ- 
দর্শন কোনও স্থক্মম শরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন না। 

যোগদর্শন পরিণামের তিনটি প্রকারভেদ স্বীকার করেন; যথ1-ধর্ম-পরিণাঁম 
লক্ষণ-পরিণাম এবং অবস্থা-পরিণাম। সাংখ্যদর্শনে পরিণাশ্রে এই 
প্রকারভেদ্দের কোন আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়নি । 

সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম উদ্দেশ্ঠমূলক কিন্ত অচেতন। কাঁজেই একে বলা 
যেতে পারে অচেতন উদ্দেশ্যবাদ্দ (55070501003 751909105%)। কিন্তু যোগ- 
দর্শন মতে প্ররুতির পরিণাম উদ্দেশ্টমূলক কিন্তু সচেতন । কাঁজেই একে বল] যেতে 
পারে সচেতন উদ্দেশ্বাদ (00701501905 61901095 )। সাঁংখ্যমৃতে পুরুষের 
সাংখ্যমতে ও যোগ- অনাগত পুকুষার্থই প্রকৃতিকে কর্মে নিয়োজিত করে । কিন্তু 
দর্শনমতে প্রকৃতির _ ৫ 
পরিণাম উদ্দেষ্তমলক  যোগদর্শন মতে ঈশ্বর প্রকৃতির কার্ধপরিচালনার জন্য পুরুষের 
কিন্ত সাংখ্যমতে তা অনাগত পুরুষার্থকে নিজের পুরুষার্থ করে নেন। ঈশ্বর 
অচেতন, যোগদশনমতে 
টঠিউজিট বিবর্তন প্রক্রিয়াকে এমনভাবে চালিত করেন যাঁতে পুরুষের 
ভোগ এবং মুক্তি সাধিত হয় । পুরুষ প্রকৃতির চালক নয়, ঈশ্বরই চালক । 

সাংখ্যমতে তিনপ্রকার দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ। যোগদর্শন 
মতে মোক্ষ হল কৈবল্য বা আত্মার স্বরূপের উপলব্ধি। সাংখ্য পুরুষকে বুদ্ধির 
সাংখ্যমতে ছুঃখেব সঙ্গে যুক্ত করাঁর জন্য প্রতিবিস্ববাঁদ স্বীকার করেছেন। 
১584 যোগমতে অনাদি অবিষ্যা হেতুই পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির 
মোক্ষ হল আত্ম সংযোগ, উভয়ের সংযৌগহেতুই বন্ধন। বাঁসন! এবং 
রূপের উপল্ধি চিত্ববৃত্তি নিরোধের দ্বারা এই সংযোগ দূরীভূত হতে 
পারে। কেবলমাব্্র বিবেকথ্যাঁতির দ্বারা মোক্ষলাঁভ সম্ভস নয়। 
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২০। ০মাগগদক্প্দে সন্মম্ভজ্জ (2০৪৪ 7১৪৮০1১০1০85 ) 


সাংখ্য ও যোগদর্শনমতে আত্ম! শুদ্ধ চৈতন্তন্বরূপ। আস্ম। মুক্ত ও অসঙ্গ । 
স্থুল বা সুক্ষ “কান শরীরের সঙ্গেই আম্মা শ্বরূপতঃ সন্বন্ধযুক্ত নয়। স্থূল ও সুক্ষ 
আত্ম! স্বরূপতঃ মুক্ত ও শরীরবিশিষ্ট মুক্ত আত্মাই হল জীব। আত্মা স্বরূপতঃ 
অসঙ্গ মুক্ত ও বিশুদ্ধ চৈতন্তময় সত্তা হলেও অবিগ্যাবশতঃ চিত্তের 
সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। 


সাংখ্যের বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিনের একীভূত অবস্থাই হল চিত্ত। 
পাঁতগুল সাধারণতঃ, যোগস্থত্রে চিত্তের কথাই বলেছেন। কোন কোন সময় 
তিনি, বুদ্ধিকে চিত্তের সমা্ক শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন । ব্যাঁস যর্দিও তাঁর 
ভাসতে সাধারণভাবে চিত্তের কথা বলেছেন, তবু সময় সময় বুদ্ধি এবং মনকে 
বুদ্ধি, অহংকাব ওমন-_ চিত্তের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। রজঃ ও 
এই তিনের একীন্ত তমঃ গুণের তুলনায় চিত্ে সত্ব গুণেরই আধিক্য । চিত্ত 
অবস্থাই চিত্ত 
যেহেতু জড় প্রকৃতির পরিণাম, সেহেতু স্বূপতঃ জড় । 
কিন্ত আত্মার সান্নিধ্য হেতু আম্মার চৈতন্য চিত্তে প্রতিফলিত হয় এবং তখন 
চিত্রকে চেতন প্রতীয়মান হয়। গলিত ধাতু ছাচে ঢালামাত্র তা যেমন ঠিক 
ছ'চের আকার ধারণ করে, সেরকম জীবের চিত্তের সঙ্গে যখন কোন বর 
সংযোগ ঘটে, তখন চিত্ত সেই বস্তর আকাঁর লাভ করে। বিষয়ের সঙ্গে 
বিষয়ের সঙ্গে সংযোগের সংযোগের ফলে চিত্তের এই বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়ার 
রে রি নামই বৃত্তি। অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বাহ্‌ বিষয় উভয়ের 
হওয়ার নামইবৃত্তি. সংযৌগহেতু চিত্তে বিকার বা পরিণাম ঘটে। চিত্তের 
এই সব পরিণামের নামই বৃত্তি। এই বৃত্তিকে সাধারণতঃ আমর] জ্ঞান নামে 
অভিহিত ধরি। চিত্তের এই বিকাঁর বা ধৃত্তির মাধ্যমে আত্মার মধ্যে বিষয় 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও আত্মা স্বরূপতঃ মুক্ত ও শুদ্ধ এবং আত্মার কোন 
বিকার ব। পরিণাঁম নেই তবু গতিশীল তরঙ্গে চন্দ্র প্রতিফলিত হলে যেমন 
চন্দ্রকে গতিশীল মনে হয় তেমনি আত্মা চিত্তে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য 
আত্মাকেও গতিশীল মনে হয়। 


৭২ ভারতীয় দর্শন 


!চিত্বৃত্তি পাঁচ প্রকাঁর--প্রমাঁণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্থৃতি। 
প্রমাণ হল--যথার্থ জ্ঞীন (77002 00816102 )। প্রমাণ তিনভাবে 
সাধিত হয় 'প্রতাক্ষ, অন্তমান ও আগম।% ইব্ট্রিয়ের সাহায্যে আমরা ষে 
সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করি তাঁকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। যেমন- চক্ষুর সাহায্যে 
একটি পুষ্প প্রত্যক্ষ করা। বাহ্বস্তর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয় সংযোগ ঘটে তখন শব্দ, 
স্পর্শ, বূপ, রস ও গন্ধ-_-এই পঞ্চ গুণের দ্বারা আমর! বাহ্বস্ত প্রত্যক্ষ করি। 
মানস প্রত্যক্ষের সাহাষ্যে আমর] আমাদের মানসিক ক্রিয়] প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করি। মন এই অন্তরিন্দিয়ের সাহায্যে এই 
যানস প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। কোন বস্ত প্রত্াক্ষ করার পর 
যখন তার সাহাঁষ্যে কোন অদৃশ্ঠ বস্তর জ্ঞান লাভ করি, তখন তাকে অন্রমান 
বলে। যেমন--ধূম প্রত্যক্ষ করে অগ্নি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা। ধৃম এবং 
অগ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সন্বন্ধ থাকার জন্য অনুমান যথার্থ হয়। আগ্বাক্য অর্থাৎ 
বিশ্বস্ত ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করাঁর পর সেই বাক্য যে পদার্থ নির্দেশে করে, তার 
জ্ঞান জন্মালে অর্থাৎ তদনুরূপ বৃত্তি জন্মালে তাকে আগম বলে। এই সমস্ত 
প্রমাণেব যে ব্যাখ্য। সাংখাদর্শন দিয়েছেন, যৌগদর্শন সে সব ব্যাখ্যা! স্বীকার 
করে নিয়েছেন; সেহেতু এগুলি এখানে আর বিস্তারিত আলোচন করা হল না। 
যে জ্ঞান বপ্তর যথাষথ স্বরূপের অনুরূপ নয় সে জ্ঞানই বিপর্যয় বা মিথা- 
জ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নয়। কোন একটি বস্ত আসলে যেমন তাকে 
সেভাবে না জেনে অন্যভাবে জানাই হল যিথ্যাজ্ঞান। ষেমন, রজ্জুতে সর্প জ্ঞান, 
শ্রক্তিতে রজতজ্ঞান। প্রথমতঃ, রঙ্জুক্তে সর্পভ্রমজ্ঞান জন্মায় । পরে এটি সর্প নয়, 
এটি রজ্জ-_-এই যথার্থ জ্ঞান জন্মালে পূর্বের জ্ঞান খণ্ডিত 
হয়। বিপর্যয় প্রমাণ নয় কেন? কারণ, বিপর্ধয় প্রমাণ বা 
যথার্থ জনের দ্বার খণ্ডিত হয়! "প্রমাণের বিষয় যথাঁভৃত, কিন্তু বিপর্যয়ের 
বিষয় তাঁর বিপরীত” । সংশয় জ্ঞানও বিপর্ষয়ের অন্তর্গত । বিপর্যয় ও সংশয়ের 


1, “প্রমাণ-বিপর্ধযয়-বিকল্প-নিদ্র। স্মৃতয়ঃ” --যোগহৃজ, ১1৬ 
৪, “প্রত্যক্ষান্ুমানাগমাঃ প্রমাণানি , _যোগসুত্তঃ ১।৭ 
৪. «বিপর্যয়ে! মিথ্যাজ্ঞান মতজ্পপ্রতিষ্টম্‌” --যোগনুত্রঃ ১৮ 


প্রমাণ 


বিপর্যয় 
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মধ্যে প্রভেদ এই, বিপধয়ের ক্ষেত্রে বস্তটি যে অন্যরূপ এই জ্ঞান বিচারের 
সাহায্যেই লব্ধ হয়, জ্ঞান চলাকালীন তা ঘটে না। কিন্তু সংশয়ের ক্ষেত্রে 
জ্ঞান চলাকালীন পদার্ঘটি এইরূপই ; এই নিশ্চিত জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে না, 
গদার্ঘটি অন্রূপ হতে পারে এইরূপ বিশ্বাস মনে জন্মায় | | 


শুধু শবকে আশ্রয় করে আমাদের ষে জ্ঞান হয়, যদিও সেই শব্দের 

অর্থান্নসারে কোন বান্তব বস্তর অস্তিত্ব নেই, তাকেই বিকল্প বলা হয়।! 

ষেমন__অভাব, অনন্ত। বিকল্পের সঙ্গে বিপর্যয়ের প্রভেদ 

কি? বিপর্যয় মিথ্যাজ্ঞান, সেহেতু প্রমীণ বা যথার্থ 

জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হয় এবং বিপর্যয় কোঁন ব্যবহীর সিদ্ধ করে না, কিন্ত 
বিকর্লে দ্বার ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ ধ্য়। 


যোগদর্শনমতে নিদ্রাও একটি চিত্তবৃত্তি।2 নৈয়ায়িকর, নিদ্রাকে একটি 

বৃত্তি বলে স্বীকার করেন না। কারণ, তাদের মতে নিত্রা জ্ঞানের অভাব স্চনা 

করে। পাঁতঞ্জলের মতে নিদ্রা একটি বৃত্তি । কারণ গাঁঢ় খুমে আমাদের কোন 

চৈতন্ত থাকে না, একথা সত্য নয়। নিদ্রাভঙ্গে আমার স্নিত্রা হয়েছিল'__ 

রী এই উক্তিই প্রমাণ করে ষে নিপ্রাকালেও আমাদের চৈতন্য 

জাগ্রত থাঁকে। জাগ্রত চৈতন্য ও স্বপ্নকালীন অভিজ্ঞতার 

অভাবহেতু চিত্তে যে বৃত্তির উদয় হয় তাই হল নিত্রা। বস্ততঃ, এই নিন্রা হল 
স্যুণ্তি। চিত্তে তমোগুণের আধিকাহেতৃ এই বৃত্তির আবির্ভীব ঘটে। 


বিকল্প 


অভীত অভিজ্ঞতার যথাঁষথ পুনরাবৃত্তিই হল স্মৃতি ।£ আজ যেব্যতিকে 
দেখলাম, এক পক্ষ কাল পরে তার কথা মনে পড়ল ;$ এই মনে পড়া বা পুনরায় 
জ্ঞাত হওয়াই শ্বতি । কোন অন্ৃভৃত বিষয় অন্তরে ধারণ 


রি করে থাকার নামই সংস্কার এবং অস্তরস্থিত সেই সংস্কারের 
পুনঃজ্ঞানই স্মৃতি । 
1, “'শবাজ্ঞানানুপাতী বস্তশুষ্ঠে! বিকল্পঃ” _যোগুত্রঃ ১৯ 
2৪. “অভাবপ্রতায়ালম্বন! বৃত্তিনিদ্রা” এই ১1১০ 


3, “অনুভূতানষয়াসনপ্রমোযঃ স্মৃতি? এ ১1১১ 
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যখন চিত্তে কোন বিকাঁর বা পরিণাম দেখা দেয় তখন আত্মার টৈতন্ধ 
তাতে প্রতিফলিত হয় এবং আত্মা এই সব চিত্তবৃত্তিকে নিজের বৃত্তি বলে ধারণা 
জাগবণ, নিদ্রা, শ্বতি করে। এই কারণেই মনে হয় আত্মা জন্ম, মৃত্যু, যৌবন 
প্রভৃতি চিত্তে বৃত্তি ও বার্ধকোর অধীন। এই কারণেই ধারণা কর! হয় 
বিযিিতিন জাগরণ, নিদ্রা, ম্থৃতি, বিপর্যয় বুঝি আত্মারই বৃত্তি, 
যর্দিও প্রকৃতপক্ষে এগুলি চিত্বেরই বৃত্তি । 

চিত্ববৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার । এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তি অবস্থা 
বিশেষে আবার ছুই প্রকার-ক্িষ্ট ও অক্রিষ্ট।£ যে সকল চিত্তবৃত্তি 
চিত্তবৃত্বি ছু প্রকার ক্রেশদায়ক সেগুলিকে বলা হয় ক্রিষ্ট এবং যেগুলি ক্লেশ 
কিষ্ট ও অক্ষ নাশকারী সেগুলিকে বলা হয় অক্রিষ্ট। রাগ,” ঘ্েষ, 
কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্লেশের কারণ সেহেতু এগুলি ক্রিষ্ট। শ্রদ্ধা, ভক্ভি, 
বৈরাগা, মৈত্রী, করুণ! প্রভৃতি বৃত্তিগ্ুলি ক্লেশ নাশকাৰী ও মোক্ষের 
কারণ। সেহেতু অক্রিষ্ট। 

ক্লেশ কাকে বলে? যে ভ্রাস্তজ্ঞান ছুঃখপ্রদ তাঁকেই র্লেশবলে। যে 
কোন ভাস্ত জ্ঞানই ছুঃখগ্রদ নয়। একট প্রস্তর নিগ্িত পাত্রকে মৃত্তিক। নিয়ত 
পাত্র মনে করা ভ্রান্তজ্ঞান। কিন্তু ভ্রান্তজ্ঞান হলেও তা ছুঃথপ্রদ না হতেও 
যেত্রান্তজ্ঞান ছঃখপ্রদ পারে । কিন্তু অনিত্য জীবনকে নিত্য মনে করারপ যে 
তাকে ক্লেশ বলে ্রান্তজ্ঞান তা হল ক্লেশ। কারণ এ জাতীয় ভ্রাস্তজ্ঞান 
বনু কারণে ছুংখপ্রদ । যোগদর্শন মতে ক্লেশ পাঁচ প্রকার-_অবিদ্যা, অস্মিতা, 
রাগ ( আপক্তি ), দ্বেষ এবং অভিনিবেশ । সব ক্লেশের মূলে অবিদ্যাঁ। অবিদ্ধা। 
ক্েশ পাচ প্রকার. নিজেও ক্লেশ এবং অন্য ক্লেশের উৎপত্তিস্থল ।* অশ্মিতাদি 
অবিদ্ধা, অশ্মিতাঁ, বাগ, ক্লেশ কলের চাটি অবস্থা আছে- প্রন্থপ্ধ, তন্থ, বিচ্ছিন্ন 
ঘেষ এবং অভিনদেশ ও উদ্ার। প্রহথপ্ত কেশ হ্প্ত বা শক্তিরূপে চিত্তে অবস্থান 


করে, পরে অবলম্বন পেলে জাগরিত হয়। বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় যোগীর্দের 
চিত্তে যে র্নেশ থাকে তা বীজের মধ্যে বৃক্ষশক্তি যেভাবে প্রস্থপ্ত থাকে সেভাবে 


1. দবৃত্তয়ং পঞ্চতযাঃ ক্রিষ্টাহক্িষ্টোত” যোগসুত্রঃ ১৫ 
2, «“অগিদ্ধা| ক্ষেত্রমুত্তরেযাং প্রন্ুপ্ত-তনু-বিচ্ছিনোদারাণাম্” -তী ২৪ 
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থাকে । বীজ থেকে যেমন অঙ্কুরের উদগম হয় তেমনি এই প্রস্থপ্ত ক্লেশ নিজ 
নিজ বিষয় লাভ করলে পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। ক্রিয়াযোগের দ্বারা যে ক্লেশ 
অস্সিতাদি ক্লেশের চার ক্ষীণ হয়েছে এবং যে ক্লেশ সংস্কাররূপে অবস্থান করে তাকে 
অবস্থা-প্রন্নপ্ত, তনু” তম্থু বলে। দগ্ধবীজের যেমন কোন শক্তি থাকে না তেমনি 
বিচ্ছিন্ন ও উদাব 

তন ক্লেশেরও কোন শক্তি থাকে না-বিচ্ছিন্ন অর্থে যা 
অন্তরালে অবস্থান করে। যেমন, তৃপ্তি সহকারে আহার করার পর সাময়িক- 
ভাবে লোভ অস্তহিত হয়। লোভরূপ বিপর্ধয়বৃত্তি তখন বিচ্ছিন্নরূপে আছে 
বলা যায়। অনুরূপভাবে রাগ অর্থাৎ আসাক্তর সময় ক্রোধ দ্বেখ! যায় না। 
যে ক্লেশ পরিপুর্ণ অবস্থায় থাকে সে ক্লেশ উদার । যা যার আসল স্বরূপ নয় 
তাতে তার জ্ঞান হওয়ার নামই অবিদ্া অর্থাৎ যে বস্ত আসলে য! নয় তাকে 


সেরূপ বলে স্থির করাই অবিদ্যা। অনিত্যকে নিত্যঙ্ঞান, 
অনাত্বাকে আত্মাজ্ঞান,। যা দ্বঃখজনক তাকে স্থখজনক 
জ্ঞান এবং অশুচিকে শুচি জ্ঞান হল অবিষ্যারূপ রেশের লক্ষণ |! যেমন 
অনিত্য দেবতাদের অমর মনে করা, অশুচি শরীরকে শুচি জান করা, ছুঃখকর 
বিষয়ভোগকে স্বখকর মনে করা, স্থূল শরীর ব] চিত্ত প্রভৃতি অনাত্ম বস্ততে 
আত্মাকে বৃদ্ধির সঙ্গে আত্মজ্ঞান অবিদ্যা। দৃকশক্তি ও দর্শনশক্তির একাত্মতাই 
অভিন্ন মনে করা অস্মিত।৭ পুরুষ বা আম্মা দৃকশক্তি। বুদ্ধি দর্শনশক্তি। 
সিন যে ভ্রাস্তজ্ঞানবশতঃ আত্মাকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিম্ন মনে করা 


অবিগ্ঠার স্বরূপ 


হয় ত হল অন্মিতা। এই অস্মিত ক্লেশের ফলে পুরুষ নিঃসঙ্গ ও উদাসীন 
হয়েও নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা মনে করে। অন্মিত। ক্লেশের ফলে 
সথভোগের বাসন! ও শুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব আত্মার এই অবস্থা ঘটে । এই অস্মিতা 
তাকে লাভ কবার থেকেই রাঁগ নামক ক্লেশের উৎপত্তি । স্থুখভোঁগের বাঁসন। 
24 এবং তাকে লাভ করার উপায় হুল রাগ।১ রাগের 
অর্থ হল আসক্তি! এই রাঁগ থেকেই ক্রমে ক্রমে দ্বেষের উত্পত্তি। দ্বেষ হল 





1. “'অনিত্যাশুচিছুঃখানাত্মস্থ নিত্যগুচিন্থধাত্বখ্যাতিরবিস্ত1” --যোগন্ুত্র) ২৫ 
গ. “দৃগ্দর্শনজ্যোরেকা জ্মতেবাহন্মিত1” এ ২৬ 
9, *হখানুশরী রাগঃ” এ ২৭ 
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রাগের বিপরীত । পূর্বে অন্ভূত হয়েছে এমন দুঃখের কথা স্বৃতিপথে জাগরিত 
ছঃখজনক বস্তর প্রতি হলে দুঃখজনক বন্তর প্রতি যে বিরাগ বা বিতৃষ্ণা জন্মায় 
বিতৃষা হল দ্বেষ তাঁকে ছেষ বলে ।£ অভিনিবেশ হল মৃত্যুভয়রূপ ক্লেশ।॥ 
চিত্তে যখন পরিণাম বা বিকার ঘটে তখন আত্মা তাতে প্রতিবিদ্বিত হয় 
এবং বিবেকজ্ঞানের অভাঁবহেত তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে । ফলতঃ 
জাগতিক বস্তর প্রতি আত্মার স্থথ, ছুংখ, রাগ, ছেষ দেখা দেয়। এ হল আত্মার 
মোক্ষলাভের জগত. বন্ধন। স্বতরাঁং মোক্ষলাভ করতে হলে যাবতীয় 
ও নিরোধ চিত্তবৃত্তির নিরোধ আবশ্তক। অভ্যাম এবং বৈরাগ্যের 
দ্বারাই চিত্রবৃত্তির নিরোধ হুয়। কার্ধচিত্তের চঞ্চলতা 
যখন স্তন্ধ হয়ে যায় এবং কারণচিত্তে প্রশান্তির ভাব জাগে তখনই আাত্বা 
নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন-_সব কিছু থেকে পৃথক বলে উপলব্ধি করে এবং 
নিজের চিন্ময়রূপ সম্পর্কে অবহিত হয়।$ চিত্ববৃত্তির নিরোধের মাধ্যমে আত্মার 
স্বূপের উপলব্ধিই যোগের উদ্দেস্টা। 
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অন্তান্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মত যোগদর্শনও এই সংসাঁরকে ছুঃখময় 
মনে করেছেন এবং ছুঃখের আত্যান্তিক নিবৃত্তির কথা বলেছেন । পাঁতঞ্ুল তিন 
প্রকার ছুঃখের কথা বলেছেন। পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ এবং সংস্কার হুঃখ ।£ 
পবিণামছুঃখ, তাপ... এই তিন প্রকার ছুঃখের জন্ত এবং সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
ছঃখ এবং সংক্কারছঃখ তিন গুণের বৃত্তি যেহেতু পরম্পর বিরোধী মে কারণের 
জন্য বিবেকী পুরুষ সমন্ত কিছুকেই দুংখপ্রদ মনে করেন। এই সংসার 


1, «ছুঃখামুশয়ী দ্বেষঃ” _যোগহুত্র। ২৮ 
৪. «ম্বরনসবাহী বিদুষোহপি তথারুট়োইভিনিবেশঃ”-_ এ ২৯ 
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পাপী পাসসি 


যোগদর্শন ৭৭ 


ছুঃখজনক এবং বিবেকী পুরুষ তা উপলব্ধি করে ছুঃখের নিবৃত্তি সাধনে 
প্রবৃত্ত হন। 

পরিণাঁম ছুঃখ কি? সাধারণতঃ এরূপ ধারণা কর! হয় ঘে সংসারে 
যেমন ছুঃখ আছে তেমনি স্থখও আছে। কিন্ত এরূপ ধারণা ভ্রান্ত ধারণা, 
কারণ জগতের সমন্ত বস্তই পরিণামী বা পরিবর্তনশীল । সেকারণে স্থখকর 
বিষয় পরিবতিত হয়ে বিষবোগার্দি জনিত ছুঃখ প্রদ্দান 
করে। ত'ছাড়া বিষয় স্থখ আপাততঃ স্ুখজনক 
প্রতীয়মান হলেও পরিণামে ছুঃখপ্রদদ। বিষয় সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ কখনও 
ভোগের দ্বার পরিপুর্ভাবে নিরুদ্ধ হয় না। ভোগের দ্বার] ইন্দ্রিয় স্থখের 
তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে । সে কারণে বিষয় সখ হুঃখপ্রদ কারণ ভার 
পরিণাম ছুংখপ্রদদ। কোন বিষয়ই কেবলমাত্র স্থখের হেতু হতে পারে না। 
বিষয় সখের মধ্যে যে পরিণাম দুঃখ আছে তা যোগীরদের কাছে স্থখকালেও 
দুঃখময় প্রতীয়মান হয় । 

তাপ ছুঃখ কি? বিষয় স্থুখ বা ইন্দ্রিয় স্থখের প্রতি আসক্তি হেতু যদি 
কোন ব্যক্তি সেই ইন্দ্রিয় স্থখলাভের পথে কোনরূপ বাধার 
সঞ্চার করে তাহলে তার প্রতি দ্বেষ জন্নায়। ছ্বেষ 
হুঃখজনক, সে কারণে একে বল হয় তাপ ছুঃখ বা দ্বেষজনিত ছুঃখ। স্থখের 
অন্থভব কালেও তাপ ছুঃখকে পরিহার কর যায় ন!। 

সংস্কার ছুঃখ কি? সখের অন্ভূতি থেকে স্থখ সংস্কার এবং ছুঃখের 
অন্ভূতি থেকে ছুঃখ সংস্কার উৎপন্ন হয়। সংস্কার অর্থে এখানে বাসনা রূপ 
সংস্কারকেই বোঝাচ্ছে। এই বাপনাবূপ সংস্কার হেতু 
ব্যক্তি পুনরায় সুখের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয় এবং 
হুঃখজনক ।বষয়ের প্রতি তার ছ্েষ জন্মায়। তার ফলে লোক পুনরায় ছুঃ$খ 
ভোগ করে। 

পরিণাম ছুঃখ, তাপ ছুঃখ এবং সংস্কার ছুঃখ--এই ত্রিবিধ দুঃখের জন্য এই 
জগতের যাবতীয় বিষয়ই ছুংখপ্রদদ। পরিণাম দুঃখ ভবিঘ্যৎ সম্পককীয়, তাপ 
দুঃখ বর্তমান সম্পকর্ণয় আর সংস্কার দুঃখ অতীত সম্প্কীয়। বস্ততঃ রাগ বা 


পরিণামঞঃখের স্বরূপ 


তাপ দুঃখের স্বরূপ 


সংক্কারহুঃখের স্বরূপ 


৭৮ ভারতীয় দর্শন 


আসক্তিকালে স্থুখ হয় কিন্তু তা পরিণামে বা ভবিষ্ততে ছুংখপ্রদদ | ছ্েষকাঁলে 
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে উভয় ক্ষেত্রেই দুঃখ দেখা দেয় এবং অতীত সুখ দুঃখের 
সংস্কার ভবিষ্যৎ ছুঃখের সঞ্চার করে। 

আবার চিত্বের ধর্ম বিচার করলেও এই দুঃখের স্বরূপ জানা যায়। সত্ব, 
রজঃ ও তম: গুণের দ্বারা চিত্ত গঠিত । সন্ব, রজঃ ও তমং_-এই তিন গুণের 
যথাক্রমে তিনটি বৃত্তি__স্বখ, ছুংখ ও মোহ । এই গুণগুলি পরস্পরকে আশ্রয় 
করে থাকে ও মিলিত হয়ে কার্য করে; কিন্তু এর পরস্পর বিরোধী । এই 
গুণবৃত্তি বিবোধেব  বুত্তিগুলি পরস্পরকে অভিতৃত করে ; যখন একটি গুণের 
জন্তও ছুঃধ দেখা দেখ প্রাধান্য, তখন অপর ছুটি অভিতৃত থাকে । গুণের 
বৃত্তিগুলি পরম্পরকে অভিভূত করে বলে সুখের পরে ছুংখ ও মোহ অবশ্যন্ভাবী 
ভাবেই দেখা দেয়। তাছাডা, প্রতিটি বৃত্তিতে ভ্রিগুণের অবস্থিতির জন্য 
নিরবচ্ছিন্ন সখ সম্ভব নয়। এই কারণে চিত্তের ধর্ম বিচার করেই জানা যায় 
যে, সংসারে স্থখও ছুঃখমিভ্রিত। 


ভবিষ্যৎ ছুঃখময়, বর্তমান ছুংখময় ও অতীতও যেহেতু ছুঃখময় এবং যেহেতু 
সত্ব, রজঃ ও তম:--এই ত্রিগুণের বৃত্তিগুলি পরস্পরকে অভিভূত করার জন্য 
ছুঃখপ্রদ্, তাই যোগীরা সমস্ত বস্তকেই দুংখপ্রদদ মনে করেন। কেবলমাত্র 
যোগীবা সমন্ত বন্তকেই অযোগী ও অবিবেকী ব্যক্তিরাই মনে করেন যে, এই 
হণ্ধপ্রদ মনে করেল অংসারে নিরবচ্ছিন্ন স্ুখলাঁভ সম্ভব। প্রতিটি ভোগের 
বিষয়ের মধ্যে পরিণাম ছুঃখ ও সংস্কার দুঃখ অন্শ্ছত আছে । মোহমুগধ, ভ্রমান্ধ, 
অবিবেকী পুরুষরাই কেবলমাত্র তা উপলব্ধি করতে পাঁরে না৷ সেকাঁরণেই 
বিষয়স্খভোগের প্রতি অবিবেকী পুরুষের ভোগতৃষ্ণা দুর্বার । অবিবেকী 
পুরুষ যাকে স্থখকর মনে করে বিবেকী পুরুষের নিকট তাই ছুঃখপ্রদ্দ । 

স্থখ ভোগ করার ফলে চিত্তে তার সংস্কার অনুস্থত হয়, সেই সংস্বার 
মোহমুগ্ধ ব্যক্তিকে পুনরায় ভোগের দিকে ধাবিত করে, এই কারণে স্থুখভোগের 
সংস্কারও ছুঃখপ্রদ। ভোগ প্রকৃতপক্ষে মনোবিকার | 
প্রত্যেক ভোগের মধ্যেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই 
ভ্রিবিধ ছুখে বর্তমান । কর্মই ছুঃখের হেতু এবং অনাগত হখ বর্জনীয়। 


তোগ হল মনোবিকার 


যোগদর্শন ৭৯ 


যোগে যে ত্রিবিধ দুঃখের কথা বলা হয়েছে সেই ছুঃখ, সাংখ্যদর্শনের 
'আঁধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের তুলনায় 
হুক্মতর | যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের মত বৌদ্ধ দুংখবাদের দ্বার বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হয় এবং যোগদর্শনও সব দুঃখের আত্যাস্তিক মিবৃত্তির কথ বলে ! 


₹$৮-াগেল্র লক ও৪ শ্রন্কাল্রত্ভিদ্ি ৫৮00৩ 2621 
8100 701:109 01 0968 ) ২ 

যোগশাস্ত্রমতে যোগের অর্থ হল চিত্তবৃত্তিনিরোধ |: ঈশ্বর বা পরব্রদ্দের 
সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ যোগ নয়। সমাধি অর্থেই যোগশাস্ত্রে যোগ কথাটির 
ব্যবহার কর] হয়েছে, সংযোগ অর্থে নয়। অবিবেক জ্ঞানহেতুই আত্মা 
চিত্তবুতির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে । যোগের উদ্দেপ্ঠ হল এই অবিবেক 


যোগের উদ্দেন্ত . জ্ঞান দূর করে বিবেকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্ত যতক্ষণ 
অবিনেক জ্ঞান দূর ্ 

রা চিত্তের পরিণাম বা বিকাঁর থাকবে এবং আত্ম! বা পুরুষের 
প্রতিষ্ঠ। করা চৈতন্য তাতে প্রতিফলিত হবে ততক্ষণ এই চিত্তবৃত্তিগুলি 


পুরুষ বা আত্মারই বৃত্তি বলে মনে হবে। সেই কারণেই যোগশাস্থে চিত্তবৃত্তি 
,নিরোধের কথা বলা হয়েছে | চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটলে পুরুষ স্বরূপে অবস্থান 
করে ।2 অবশ্য পুরুষ সব সময়েই স্বরূপে অবস্থিত আছেন। চঞ্চল চিত্তবু্তির 
সঙ্গে পুরুষ ব। আত্ম চঞ্চল প্রতীয়মান হয়। 
চিত্তের সহজ অবস্থার নাম চিত্তভূমি। চিত্তের পাঁচটি তৃমি আছে-ক্ষিপ্ত, 
মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। চিত্তভূমির যে কোন অবস্থাই যোগলাভের 
চিত্ের পাচট ভূমি_: পক্ষে উপযোগী নয়। ক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তে রজঃ ও তমো- 
ক্ষিপ্ত, মূঢ়। বিক্ষিপ্ত। গুণের প্রাঁধান্ত থাকায় চিত্ত বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে ধাবিত 
রি হয় এবং অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির থাকে । এই অবস্থা যোগ- 
সাধনের পক্ষে মোটেও উপযোগী নয় ; কেননা, এই অবস্থায় চিত্তকে ইচ্ছামত 
কোন বিষয়ে স্থির করা যায় না। মূঢ় অবস্থায় তমে। গুণের 'প্রাধান্যহেতু চিত্ত 


৬ পর রা 


1, '*যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ$” _যোগনুত্র, ১২ 
2, “তদ! দ্রষ্ট £ স্বরূপেইবস্থানম্। এ ১৩ 





৮৪ ভারতীয় দর্শন 


ভাল-মন্দ বিচার করতে সমর্থ হয় না, মোহজালে আচ্ছন্ন থাকে, কাম-ক্রোধাদির 
বশীভূত হয় এবং চিত্তে নিক্ষিয়তাঁর স্ষ্টি হয়। চিত্ত আলম্, তন্দ্রা, অধর্ম ও 
অজ্ঞানতায় নিমগ্ন থাকে । যোগ এবং নিদ্রীবস্থা এক ও 
অভিন্ন নয় ঃ কারণ, নিদ্রাবস্থায় চিত্তের কার্ষের সাময়িক 
ভাবে বিরতি ঘটে, চিন্তে তমো৷ গুণের আধিকাহেতু নিত্রার উদ্রেক হয়; কিন্ত 
সত্ব গুণের আধিকোর দ্বার যোগ চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতে 
চায়। তৃতীয় ভূমি হল বিক্ষিপ্ত অবস্থা । এই অবস্থা 
ক্ষিপ্ত অবস্থার তুলনায় কিছু উন্নত অবস্থা । এই অবস্থায় চিত্ত স্বপ্প কালের জন্য 
কোন একটি বস্ততে নিবিষ্ট হয় এবং অন্ত বস্তর কথ] স্বৃতিপথে উদ্দিত হলে প্রথম 
বস্ত থেকে নিজেকে অপসারিত করে নেয়। এ অবস্থায় চিত্ত কখনও স্থির, 
কখনও অস্থির । এ হুল চিত্তের ক্ষণিক স্তিরত। | এ অবস্থায় স্থায়ীভাঁবে চিত্ত- 
সংযম এবং মনঃসংষোগ হয় না বলে এ অবস্থা যোৌগের উপযোগী হয়েও 
যোগাবস্থা নয়। 

এএকাগ্রঁ অবস্থা হল চিত্তের কোন বিষয়ের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে স্থিরভাঁবে 
মনোযোগী হওয়া । “এক অগ্র বা অবলম্বন যে চিত্তের", তাই হল একাগ্র চিত্ত। 
চিত্ত যখন কোন বাহ্বস্ত বা আভ্যন্তরীণ বস্ততে এমনভাবে 
মনোধষোগী হয় যে, চিত্ত অকম্পিত নিশ্চল দীপশিখাঁর মতন 
স্থির থাকে তখন চিত্তে সাত্বিক ভাবের প্রাধান্ত ঘটে এবং তখন চিত্তের একাগ্র 
বৃত্তি জন্মেছে এপ ধারণা করতে হয়; কিন্তু এই অবস্থায়ও চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ 
নিরোধ ঘটে না পঞ্চম চিত্বভূমির নাম নিরুদ্ধ ভূমি । এই 
অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। একা গ্রবৃত্তিতে চিত্তের 
কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্ত নিরুদ্ববৃত্তি অবস্থায় কোন অবলম্বনই 
এরাও মি থাকে না। নিরুদ্ধ অবস্থায় সব বৃত্তির এমন কি পুর্বোক্ত 
অবস্থাই যোগলাধনের একাগ্রতা বৃত্তিরও নিরোধ ঘটে । এই অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ- 
টি ভাবে সংস্কারমুক্ত এবং শাস্ত ও মমাহিত অবস্থায় থাকে । 
শেষোক্ত অবস্থা ছুটিই যোগসাঁধনার উপযোগী । এই ছুই অবস্থাতেই সত্ব 
গুণের প্রাধান্ত লক্ষ্য কর! যায় এবং উভয় অবস্থাই মোক্ষলাঁভের পক্ষে সহাঁয়ক। 


মুঢ় অবস্থা 


বিক্ষিপ্ত অবস্থা 


একাগ্র অবস্থ। 


নিরুদ্ধ ভূমি 


৬ 
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বস্ততঃ, একাগ্রতাঁর অবস্থাকেই সম্প্রজ্জাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। কারণ, 
এই অবস্থায় যে বিষয়টিকে অবলম্বন করে সমাঁধি হয় সেই অবস্থাটি বিশেষরূপে 
একাগ্র অবস্থাকেই জ্ঞাত হয়; এই অবস্থাকে সমাপত্তি সমাধিও বলা হয়। 
সম্রজ্ঞাত সমাধি বলে কারণ, এই অবস্থায় চিত্র বিষয়ের 'আকারে আকরিত 
হয়ে স্থির এবং অবিচলিতভাবে অবস্থান করে । অস্রূপভাবে নিরুদ্ধ অবস্থাকে 
নিরুদ্ধ অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিও বলা হয়। কারণ, এই অবস্থায় 
অসম্পরজ্ঞাত মমাধি বলে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে যায় এবং মন কোন বিষয়ের 
কথা চিন্তা করে না। চিত্ত এমন এক প্রশান্তির ভাব ধারণ করে যে চিত্তে 
কোন চ্যঞ্চল্য বা বিক্ষোভ লক্ষ্য কর। যায় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় 
আত্মা বা পুরুষ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উভয় প্রকার যৌগকে সমাধি যোগ 
নামে আভহিত কর। হয়। 
হ্থতরাং যোগ ব। সমাধি প্রধানতঃ ছু" প্রকার-_সম্প্রজ্ঞাত£ এবং অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি। ধ্যেয় বা ভাঁব্য বস্ত্র জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় না বলে প্রথমোক্ত 
সমাধির নাম “সম্প্রজ্ঞাত' এবং কোন প্রকার বৃত্তি বা জ্ঞান থাকে ন। বলে দ্বিতীয় 
সপ্পরজ্ঞাত সমাধির প্রকার সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ধ্যানের বিষয়ভেদে 
রি সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার-_সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ 
ও সাম্মিত। যোগীদের ধ্যেয় বন্ত ছু; প্রকার--স্থুল ও স্ক্ম। আবার স্থুল ও 
স্থক্মনের দুই অবস্থা বাগ স্থুল ব1 বাহ্‌ সুক্ষ, আধ্যাত্মিক স্থুল বা আধ্যাত্মিক 
সুক্মা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বাু ও আকাশ--এই পঞ্চভূত হল বাহ্‌ স্থুল 
এবং ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক স্থল। জাগতিক কোন স্থুল বস্ততে যেমন 
ঘটপট ইত্যাদিতে চিত্ত যখন ধ্যাননিবিষ্ট হয়, তখন সেই সমাধিকে বল! 
সম্পজ্ঞাত সমাধি চার হয় সবিতর্ক সমাধি । পঞ্চ তন্মাত ঘথা_ শব্দ তন্মাত্র, 
ই স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মত্র, রস তন্াত্র ও গন্ধ তন্মাত্র, 
সাম্মিত এবং অহংকাঁরতত্ব "ও বুদ্ধিতত্ব যথাক্রমে বাহ্-সক্ম এবং 
আধ্যাত্মিক-হুল্স নামে অভিহিত হয়। তন্মাত্র প্রভৃতি সক্ষম বিষয়ের ধ্যান হল 
সরবিচার সমাধি। ইন্দ্রিক্া্দি প্রভৃতি হুন্দ্র বিষয়ের ধ্যান হল সানন্দ সমাধি । 
1, “বিতর্কবিচারানন্দান্মিতাব্ধপানুগমাৎ-সম্পরজ্ঞাতঃ” স্যোগনুত্র, ১১৭ 
সাংখ্য--৬ 


৮২ ভারতীয় দর্শন 


সর্বশেষ সমাধিকে বল! হয় সাম্মিত সমাধি । এই সমাধিতে অস্মিতা বা 
আত্মারূপ ভ্রব্য ধ্যানের বন্ত। 

যে অবস্থায় চিত্রের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট 
থাকে দেই অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির চিত্তের কোন বৃত্তি থাকে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির 
্বরূপ কারণ পরবৈরাগ্য। সকল কিছুর প্রতি অতৃপ্তির ছারাঁই 
চিত্তকে বৃত্তিহীন করা যাঁয়। এরূপ সমাঁধিকে নিবশজ সমাধি নামেও অভিহিত 
করা হয়ঃ কারণ, এরূপ সমাধিতে কোন বীঙ্জ বা অনলম্বনের বিষয় 
থাকে না। 


এই নির্বাপ্গ সমাধি আবাব ছু'প্রকাব--ভবপ্রত্যয এবং উপায়প্রতায়। বিদেহলীন এবং 
প্রকৃতিলীনদের ভবপ্রতায় হয আর যোগীদেব উপঃয়প্রতাষ হ্য।৪ বারা মুমুক্ষু বা কৈবঙ্য 
লাভিব অতিল|যী, তার বিদেহলযী বা পুকৃতিলযী হতে চান না; যোগী যদি আত্মসাক্ষাৎ 
করে ব্রতী হন তবেই, তার কৈবল্যলাভ ঘটে । বিদেশলযী ও প্রকৃতিলয়ী আত্মপাক্ষাৎকাবে 
অক্ষম হওয়াষ €কবল্য লাভে বঞ্চিত হন ; কেননা, ভ:দেব সম্প্রজ্ঞত যোগ ভবপ্রত্যয় অর্থণৎ 
অবিদ্যামূলক | শ্রদ্ধ1? বীর্ষ, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা লাভ কবে যোগীদেব যে নির্বাণ লাভ হয় 
তা হুল উপায়প্রত্যয়। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি প্রভততিব একটি থেকে আব একটি জন্মায় | 
যোগেব প্রতি চিত্বেব যে প্রসন্ন তাক তাঁব নাম শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধ। থেকে বীধ জন্মায় ঃ বীধ অর্থে 
উৎসাহ বা বল। শ্রন্ধ! জন্মালেই যোগসাধনে বিশেষ উৎসাহ পবিলক্ষিত হয়। বীর্য থেকে 
জন্মায় স্মৃতি। অনুভূত ধ্যেয় বস্তুকে চিত্তে সদ| জাগরুক বাখা এবং আত্ম উপলব্ধির পথে 
অএসর হুওযাঁব নম স্মৃতি । স্মৃতি অচল! হলে সমাধি জন্মায় । সমাধি জর্থে চিত্তেব একাগ্রতা | 
সমাধির দ্ব'ব! প্রজ্ঞা! লাভ তয়। প্রজ্ঞা ছল বিবেকখযাতি বা বস্তুব “যখাষথ স্বরূপের 
সাক্ষাৎকাব।' ধ্োেয বন্ধ সাক্ষাৎকার হলে যোগেব সকল অঙ্গ পূর্ণ হয়। 
বস্ততঃ, সমাধির এই স্তর হল সমাধির শেষ শ্তর। এই অবস্থায় আম্মা 


ক্বব্ূপে অবস্থান করে। যখন কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় উপনীত হন তখন 





1. “বিবাম-প্রত্যায়াভ।সপৃব্বঃ সংস্ক'রশেষেহন্য১”' _-যে!গমুত্র, ১1১৮ 

2. শ্ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়। নাম” যোগস্ুত্র) ১১৯ | 

[ সানন্দ সমাধিতে পুরুষ সাক্ষ।ৎকার না হলে সেই যৌগীকে বিদেহ এবং জস্মিতাতে পুরুষ 
সাক্ষাৎকাবের জঙ্য সচেষ্ট না হলে সেই যোগীকে প্রকৃতিলয় বলা হুয়। 

তব_অপিগ্ভা, প্রত্যয়স্কারণ | ] 
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তিনি সকল ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করে মোক্ষ ব1 কৈবল্য লাঁভ করেন। যৌশ 
অসম্্রজ্ঞাত সমীধি, সেই আধ্যাত্মিক মার্গের সন্ধান দেয়। নেই পথ অনুসরণ 
সমাধির শেষ স্তর. করে সর্ব দুঃখ থেকে পরিত্রাণ ঘটে এবং আত্ম! যে দেহ, 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার থেকে পৃথক তা উপলন্ষি করতে পারে । তবে এ পথ 
অত্যন্ত কঠিন পথ, কেনন! যদ্দিও কোন ব্যক্তি যোগাভ্যাসের দ্বারা এই অবস্থায় 
উপনীত হয়ে সব দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাঁভ করে তবু অতীত ও বর্তমান কর্মের 
প্রভাবে পুনরায় তাঁকে দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে 
হলে দীর্ঘক*ল ধরে যোগাভ্যান করতে হবে এবং সকল প্রকার কর্মের প্রভাঁব 
থেকে চিত্তকে মুক্ত করতে হবে । 


৬। তম্াঙ্গেল্র ভঙ্ট ভত্ঙ্ষ (70156618156 1010 16818 ০: 
০৪৪ ) ও 

যোগ সাধনা অতান্ত কঠিন সাধনা । যোগশাস্্মতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ 
হল যোগ। অভ্যাস এবং বৈরাঁগোর দ্বারাই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। দৃষ্ট 
এবং আন্ুবিক বিষয়ে বিভৃষ্ণা হেতু অর্থ।ৎ ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় 
গা পর ভোগ্য বস্তর প্রতি যখন বিতৃষ্ণ জন্মায় তখন চিত্তে যে 
বৈবাগ্যেব বাবাই নিলিপ্তভাবের উদয় হয় তাঁকে বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্যের 
ভার পিরোধ হয ফলে চিত্তের বিষয়মুখিতা দূরীভূত হয়, চিত্ত অন্তর্খী 
হয় এবং আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ জন্মীয়। আত্মার প্রতি চিত্তের 
এই অভিনিবেশকে সুদৃঢ় করার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। যে যত্বের 
দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, চিত্ত খ্বিরি ও প্রশান্ত হয়, তাকে 
অভ্যাঁন বলে। 


সাংখ্য যোগর্দশন মতে বিবেক খ্যাতিই দুঃখ-হাঁনের এবং কৈবল্য লাভের 
উপাঁয়।! বিবেক খ্যাতির অর্থ হল আত্ম! যে শুদ্ধ চৈতন্য সত্তা এবং আত্ম। যে 
দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় 


ক পি সপ ২ প্পপাাস্পি লি 


1, শাববেকপ্যাতিরবিষনবা হানোপায়ঃ”- যোগনুত্র। ২২৬। 
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ন] হলে, চিত্ত সব প্রকার মলিন তং থেকে মুক্ত না হলে এবং সকল রকম চঞ্চলতা 
অষ্টাঙ্গ যোগেব ও অস্থিরতা পরিহার করে মন স্থির ও প্রশান্ত না হলে 
১৬ এই প্রখ্যাত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। । চিত্তের অশুদ্ধি 
জাগে ক্ষয় হয়ে জ্ঞানের দীপ্তি বিবেক খ্যাতি পর্যস্ত পৌছাঁনর জন্য 
যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত আছে ।£ যম, নিয়ম 
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-_-এই আটটি যোগের 

অঙ্গ2। এই অষ্টাঙ্গ যোগের অন্ষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেক খ্যাতি 
জাগে যার ফলে কৈবল্য লাভ ঘটে । এবার যোৌগের এই অষ্টাঙ্গের ব্যাথা 
করা হচ্ছেঃ 

ক্) যমঃ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রদ্ষচর্য এবং অপরিগ্রহ-_এই্‌ পাঁচটি 
সাধনকে যম£ বলা হয়। অহিংসার অর্গ হল কামিক, বাচনিক ও মানসিক 
অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ক্রিয়া দ্বার অপরকে আঘাত না করা বা অপরকে কোন 
হ্গতর্য এবং ভাবে বাযথিত ন] কর1। চিন্তায় বা বাক্যে মিথ্যাচাঁরণ ন। 
কাক তে করাই সত্য । ে অপ্রিয় সত্য প্রকাশে অপরের গীড়ার 
কারণ ঘটে তা প্রকাঁশ না করাই যুক্তিযুক্ত। অল্পভাধিতা অভ্যাস করাই 
সত্য সাধনের প্রকৃষ্ট পথ। যা নিজের নয় এমন ভ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকাই 
অন্তেয়। কাম বিষয়ক আচরণ এবং চিন্তা থেকে বিরত থাকাই ব্রহ্মচর্থ। 
কেবলমাত্র প্রাণ ধারণের উপযুক্ত ভ্রব্য গ্রহণই অপরিগ্রহ। যে ব্যক্তি 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ্য বস্তর অধিকারী তার যোগ সিদ্ধি হয় না। 
যম-সাধনের উপর যোগদর্শনে এতখানি গুরুত্ব আরোপ করার কারণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, 

বিষয়ভোগী ও অসংযতচিত্ব ব্যক্তি কখনও যোগসাধনার দুর্গম পথে অগ্রসর হতে পারে না । 
সেকারণে প্রয়োজন যম-সাধনার দ্বারা ' চদ্ভকে সর্বপ্রথমে অশুদ্ধি ও মালিন্য থেকে মুক্ত কর] । 
যোগশাস্ত্রমতে অহিংসাপ্রতিষ্ঠ যোগীদের সান্নিধ্যে হিং প্রাণীও তার স্বাভাবিক হিংসাভাব 
পরিত্যাগ করে।£ সত্যাপ্রতিষ্ঠিত যোগীর বাক্সিদ্ধি ঘটে অর্থাৎ তার বাক্যের বলে লোক 
. ত এযোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ শদধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাকিবেখ্যাতে১”- যোগনুত্র» ২২৮। 


3, “যমশনিয়মাসন-প্রাণায়াম্‌- প্রতযাহাীর-ধারণা-ধ্যান সমাধয়োইষ্টাবঙ্গানি” 
-ধোগসুত্র। 1২৪ 


9, “অহিংসা-্সত্যান্তেয়ক্বরহ্মচযযা পরিশ্রহ! যমাং,--যোগনুত্র,২1৩০ 
4 “অহিংসাপ্রতিট্ায়াং তৎসপ্লিধৌ বৈরত]াগঃ”- যোগন্থুত্রঃ ২1৩৫ 


যোগদর্শন ৮৫ 


পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান না করেও তন্মপ ফল লাভ করবে ।1 অস্তেয় বা অচৌর্য প্রতিঠিত হলে 
যোগীর কাছে রতন বা উত্তম উত্তম দ্রব্য উপস্থিত হয় |? ব্রন্মচর্য প্রতিঠিত হলে যোগীর বীর্য লাভ 
হয়।৪ অপরিগ্রহথ প্রতিষ্ঠিত হলে যোগী অতীত, অনাগত ও বর্তমান জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয় ।4 


(খ) নিয়ম শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান_এই 
পাঁচটিকে নিয়ম বলে ।5 শরীর ও মনের শুচিতা হল শৌচ। শৌচ ছু প্রকার-_ 
বাহা শৌচ ও আভ্যন্তরীণ শোৌচ। পবিত্র সলিলে স্সান করা; মৃত্তিকা, গোময় 


শোঁচ, সন্তোষ, তপঃ ও জলাদির দ্বারা শরীর পরিষ্াঁর কর সাত্তিক আহার গ্রহণ 


স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বব রি 
পরনিধান_ এই পাটি করা, বাহ ০ [ীচ আর মনকে কুচিত্তা থেকে মুক্ত রাঁখা এবং 


নিয়ম দয়া, মায়া প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলন আভ্যন্তরীণ 
শৌচ। সন্তোষ অর্থে চেষ্টার দ্বারা যেটুকু পাওয়1 যাঁয় তাতেই তুষ্ট হওয়া এবং 
অহেতুক আকাঙ্ষা বর্জন কর1। তপঃ হল ব্রতাঁচার অভ্যাসের দ্বারা শরীরকে 
কষ্টসহিষ্ণ করে তোল! । পবিত্র মন্ত্র জপ এবং উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি যোক্ষ 
শান্ত্র অধ্যয়ন হল স্বাধ্যায়। ঈশ্বরের ধ্যান এবং ঈশ্বরে সর্বকর্মফল সমর্পণ 
হল ঈশ্বর প্রণিধান। 

€বাহাশোচ বা শারীরিক শৌঁচ অভ্যাস কবতে কবতে নিজ শবীরের অশুদ্ধিতা সম্পকে 
জান জন্মায় ও তাতে ঘ্বণা জন্মায় এবং পর-শবীর সংসগেঁব ইচ্ছা দূরীভূত হয়। ফলে? 
নিধি্ট মনে যৌগসাধন।ব ব্রতী হওয়া সম্ভব হয। আভ্যন্তব বা মানস শোঁচ প্রতিষ্ঠার ফল্প 
হল প্রথমে চিত্ত শুদ্ধি। চিত্রগুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয় সামন্ত বা মনের প্রসন্নত1, তার ফলে 
একাগ্রতা, ত! থেকে ইন্দ্রিয় জয এবং তার ফলে আত্মদর্শমের যোগ্যতা 17 সন্তোষ থেকে 
পধম সুখলাত ঘটে ।8 তপন্ঠার দ্বাব] অশুদ্ধ ক্ষয় হলে তপোনিষ্ঠ যোগীর শারীরিক ও ইন্জ্রিয 
সম্পকাঁয় সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ ইচ্ছামত শরীর ও ইন্্রিয়েব উপর ক্ষমত! পরিচালনা! করার 


-্ 


1. “'সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলা শ্রযত্বম*-_ যোগনুত্র, ২।৩৬ 

2, “*অন্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্মপস্থানম্*--যোগন্থজ্ত ৯1৩৭ 

8. এব্রহ্গচর্াপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যালাভঃ৮-_যোগহ্ুত্র * ২৩৮ 

“৫, “অপবিগ্রহ্স্থের্মো জম্মকথন্তানম্বোধঃ”- যোগশুত্র? ২৩৯ 

&, 'শোৌচসন্তোষ-তপঃ শ্বাধ্ায়েশ্বর প্রণিধানানি নি য়মা১৮--যোগন্থৃত্র, ২1৩২ 
6. «শো চাৎ স্বাঙ্গ-জুগুগ্ন। পরৈরনসর্গঃ”_-যোগনথ ত্র ২1৪০ 

ঘ. “সত্বশুন্ধি-ষৌমনসৈকাখ্রেক্্িয় জয়াতাদর্শন যোগ্যত্বানি চ'-যোগনুত্র, ২৪৯ 
৪. *'সম্তোষাদনুততম হুখলাভ৪,'-যোগনুত্রঃ ২1৪২ 


৭৮ শপ শত পপি পপি শি পপি আপস সী ০ 
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সামর্থ জন্মায়।] স্বাধ্যায় থেকে ই& দেবতার সন্দর্শন হয়|? উশ্বব প্রণিধান থেকে সমাধি 
সিদ্ধি হয়ঃ । 

(গ) আসন 2 যোগাঁভ্যান করার জন্য যে ভাবে শরীরকে রাখলে শরীর 
স্থির থাকে অথচ কোন ক্লেশের কারণ ঘটে না, তাকেই আপন বলে। স্থির ও 
স্থখজনক অবস্থিতির নামই আঁপন।* আসন বনু প্রকার ; যেমন- পদ্মানন, 
স্থির ও হুথজনক  স্বস্তিকাসন, ভদ্রাঁসন, দণ্ডাসন, বীরাসন ইত্যার্দি। গুরুর 
অবস্ঠিতির নামই উপদেশ ছাড়া আসন শিক্ষা করা উচিত নয়। গুরুর 
শি নির্দেশ ছাঁড়া আসন শিক্ষা করতে গেলে উৎকট ব্যাধি 
হবার সম্ভাবনা । নীরোগ ও স্থৃস্থ শরীর ছাড়া মনের ্থস্থতা আসে না, দেহ ও 
মন সুস্থ থাকলেই যোগাভ্যাদ করা সম্ভব । সে কারণেই যোগশাস্ত্রে বিভিন্ন 
আসনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে স্বস্থ ও নীরোগ দ্ধেহ চিত্বের আত্ম 
সাক্ষাঁৎকারের পথে কোন বাঁধা সঞ্চার না করে। আসন শিক্ষণ করার সময় 
কিছুট1 কষ্টকর মনে হলেও, অভ্যন্ত,হবার পর তা আর রেশজনক মনে হয় না। 


(ঘ) প্রাণায়াম 2 স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করাকে প্রাণায়াম 
বলে।5 প্রাণায়াম তিন প্রকাঁর_ বাহ্বৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্বৃত্তি। 
শ্বাস পরিত্যাগ করে তাকে বাইরে স্থাপন করার নাম বাহ্ৃবৃত্তি। এই 
বাহ্‌বৃত্তির অপর নাম রেচক। শ্বাস গ্রহণ করে তখনই না ফেলে তাঁকে ভিতরে 
ধারণ করার নাঁম অভ্যন্তরবৃত্তি। এর অপর নাম পুরক। রেচন বা পুরণ না 
্বাড।বিক শ্বাস-প্রশ্বাসেব করে প্রাণবাযুকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্তবৃত্তি। 
গতিবোধ করাকে এরই অপর নাম কুভ্তক। পুর্ণকুর্ভে যেমন জল নিশ্চল 
প্রাপায়াম বলে 

থাকে, নড়াঁচড়া করে না, সেরূপ শরীরের অভ্যন্তর যখন 
প্রাণবাযুর দ্বার! পুর্ণ হয়, তখন সেই প্রাণবাঁয়ুও নিশ্চল থাকে, সেকারণেই 





* “কায়েক্রিয় পিদ্ধিরতুদ্ধি ক্ষয়াৎ তপসঃ'-যোগনুত্র, ২1৪৩ 

, স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতা সম্প্রয়োগঃ-যোগন্থত্র, ২।৪৪ 

«সমাধি গিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধান।ৎ'--যোগুত্র, ২।৪৫ 

“স্থির ুখমানসম্‌?_ যোৌগনু প্রঃ ২।৪৬ 

'তশ্মিন সতি শ্বাসশপ্রশ্থাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামং'_-যৌগশ্ত্র? ২1৪৯ 


দে ₹৯ 5০9 ৩ ৮ 


যোগদর্শন ৮৭ 


স্ততুবৃত্তির নাম কুস্তক। প্রাণায়াম আবার দৃ'প্রকার_দীর্ঘ ও সুক্। দেশ» 
কাল ও সংখ্যার দ্বারা প্রাণায়ামের দীর্ঘত! ও স্ক্মতী জানা যায়। গুরুর 
উপদেশান্ষষায়ী এই প্রাণায়ম শিক্ষা করা উচিত নতুবা নানাপ্রকীর রোঁগ 
হবার সম্ভানন। থাকে । প্রাণায়াম অভ্যাস করলে হাদয়ঘন্ত্ের ক্রিয়াশক্তি বধিত 
হয় এবং তাঁর ফলে চিত্তের একাগ্রতাশক্তি বাঁড়ে, যাঁর জন্য স্থির ও অচঞ্চলভাবে 
কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট কর! সম্ভব হ্য়। প্রাণায়ামের ফলে যোগের 
অন্তরঙ্গাধনে যোগ্যতা হয় । 


(3) প্রত্যাহার ঃ ইন্রিয়গুলিকে বাহ বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে 
চিত্তের অন্থগত করাই হল প্রত্যাহার |: যখন ইন্দ্রিয়গুলি 1চত্তের দ্বার? 
নিয়গ্লেত হয়, তখন ইন্দ্রিরগুলি বিষয়ের প্রতি ধাবিত ন৷ হয়ে চিত্তের নির্দেশ 
ইন্দ্রয়গুলিকে বাহ. মেনে চলে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় তখন নিজ নিজ বিষয় 
ব্ষিয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত পরিত্যাগ করে চিত্তের অনুগত হয়। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, 
কবে চিত্তেব অনুগত 
কবাই হুল প্রত্যাহাব নাঁপিকা ও ত্বক যখন যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ এবং 
স্পর্শের প্রতি ধাবিত হয় এবং সেগুলির প্রতি আসক্ত হয়, তখন ইন্দরিয়গুলির 
বাহামুখিতা নষ্ট করে দিয়ে তাঁদের অন্তপু্থী করে তুলতে পারলেই বিষয়াসক্কি 
নষ্ট হয়। বিষয়াসক্তি নষ্ট হলে, চিত্ত স্থির ও অচঞ্চলভবে ধোয় বস্তুতে 
নিবিষ্ট হতে পারে। ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে প্রতিনিবৃন্ত কর। কষ্টসাধ্য, তবে 
দৃঢ় সংকল্প ও দীর্ঘ অন্শীলনের সাহাষে ইন্দ্রিয় গুলির উপর প্রভূত্ব অর্জন 
করা সম্ভব। 


২ 


(চ) ধারণা বাহ্‌ বা অভ্যস্তর যে কোন অভীষ্ট বস্ততে চিত্ত নিবিষ্ট 
অভীষ্ট বস্তুতে চিত্ত. করার নাম ধারণা ।£ বাহ কোন বস্ত ধর] যাক) কোন 
নিথিষ্ট করারনাম মুভি ধারণার বিষয় হতে পারে। নাসাগ্রে, ভুমধ্যে, 
নি হৃদ্পন্মমধ্যে কিংবা নাঁড়ীচক্রেও দীর্ঘকাল ধরে চিত্তকে 
ধ্যান করা যেতে পারে। 


পপ পর পর পপ সা ০ সস 


1, €ম্ব বিষয়! সংপ্রযোগ চিত্তম্বরাপান্ুকারে ইন্ট্রিয়াণাং প্রত্যায়।_যোগহ্ত্র ২।৫৪ 
&, «দেশবন্ধশ্চিত্ত প্ারণ1--যোগন্ুত্রঃ ৩।১ 





৮ ভারতীয় দর্শন 


(ছ) ধ্যানঃ যে বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট হয়, সেই বিষয়ে যদি চিত্তের 
'ধ্যেয় বস্তুতে যদি চিত্তের একতানতা জন্মায় তাহলে তাকে ধ্যান বলে।? 


একতানতা! জন্মায় একতানতাঁর অর্থ অবিরতভাঁবে চিস্তা করতে থাক]। 
তাহলে তাকে ধ্যান 

বলে এ অবস্থায় বস্তর জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহকারে 
চলতে থাকে । 


তৈলধার। আর বিন্দু বিন্দু জলের ধার1-_-এই ছুই উপমার সাহায্যে ধারণ! 
ও ধ্যানের পার্থক্য দেখাঁন যেতে পারে৷ ধারণার প্রত্যয় বিন্দু বিন্ু জলের 
ধারার মত, আর ধ্যানের প্রত্যয় তৈলধাঁরার মত। জলবিন্দুর ধারার মধ্যে 
ধ্যান ও পারণার প্রবাহ লক্ষ্য কর। গেলেও জলবিন্বুগুলি বিভিন্ন বা পৃথক, 
না কিন্ত তৈলধারাঁর মধ্যে প্রবাহের 'মবিচ্ছিন্নতা লক্ষ কর! 
যায়। একই বিষয় সম্পকে চিন্তা কর] হলেও ধারণার ক্ষেত্রে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের 
আবির্ভাব ঘটে, আর ধ্যানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় অবিরত ধারায় অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহের মত চলতে থাকে । এর ফলে '্রথমতঃ ধোয় বিষয়ের খুঁটিনাটি 


জ্ঞান জন্মায় এবং পরে ধ্োয় বিষয় একটি সামগ্রিক জীবন্ত সত্তারপে 
প্রতীয়মান হয় । 


(জ) সমাধি ঃ ধ্যান যখন গাঁ হয়ঃ তখন ধ্যানের বিষয়ে চিত্ত 
এমনভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়ে যে চিত্ত ধ্যানের বিষয়ে লীন হয়ে যাঁয়। এমন কি 
আমি ষে ধ্যান করছি*_এ ধারণাঁও লুপ হয়ে যায়। এই অবস্থায় ধ্যানরূপ 
চিত্ত যখন ধানের. প্রক্রিয়। এবং ধানের বিষয়__এই উভয়ের ভেদজ্ঞান লুপ্ত 
বিষয়ে লীন হয়ে যায় হ্য়। ধ্যানক্রিয়া, ধ্যানের বিষয় এবং ধ্যানকর্তা সবকিছু 
ইহা মিলেমিশে এলাকার হয়ে যাঁয়। ধ্যয় বিষয় ছাড় তখন 
অন্ত কে।ন বিষয়ের আর জ্ঞান থাকে না। চিত্ত ধ্যেয় বস্তপ চিন্তায় এমনভাবে 
নিমগ্ন থাকে যে, ধ্যানকর্তা এবং ধ্যানক্রিয়। বিস্বত হয়। চিত্তের এই জাতীয় 
অবস্থার নামই সমাঁধি ।£ 


পপি পপি শপ পপ পা স্পপিসপপপীপীপিস্প শশী 





1. “তব প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্--যোগনুত্র, ৩২ 
1, 'তদেবার্থমাত্রমিভামং স্বরূপশৃগ্ঘমিব সমাধি: যোগমুত্র, ৩৩ 


যোগদশন ৮৯ 


ইতিপূর্বে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যে যোগ বা সমাধির কথা বল! হয়েছে এবং 
'যোগের অঙ্গরূপে বর্তমান যে সমাধির কথা বলা হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য আছে। চিত্ববৃত্তি নিরোৌধরূপ যে সমাধি তা হুল লক্ষ্য এবং যোগের 
অঙ্গরূপে যে সমাধির কথা বল। হল তা হল সেই লক্ষ্য লাভ করার উপায়। 

পূর্বোক্ত অষ্টা যোগের প্রথম পীচটি ; যথা-_ষম,নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম 
যোগেব বহিরঙ্গপাধন ও প্রত্যাহারকে যোগের বহিরঙ্গ সাধন বলে এবং অবশিষ্ট 
ও অন্তগ্গসাধন. তিনটি অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও মাধিকে অন্তরজসাধন বলে। 

একই বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি--এই তিনটিকে প্রয়োগ করাঁর নাম 
সংযম। সংযম কাঁধটি বিনা ক্লেশে সাধিত হলে সংযম সিদ্ধি হয়েছে এরূপ 
একইভিষয়ে ধারণা ধারণা করতে হবে। সংযম পিদ্ধি হলে প্রশ্ালোক হয়। 
ধ্যান ও সমাধি প্রয়োগ সংযম অভ্যাস করার সময় যোগী প্রথমে স্ুল বিষয়ে সংযম 
নমর প্রয়োগ করবেন। তার পর সেগুলি আয়ত্ত হলে সুক্ষ 
বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করতে হবে। স্কুল বিষয়ে সমাহিত ন1 হয়ে কুক বিষয়ে 
সমাহিত হওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রথমে নিম্নভূমিতে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে উচ্চ 
ভূমিতে সংযম প্রয়োগ করতে হবে । 

যোগসাঁধনার মাধ্যমে যোগীরা নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি ও বিভূতির 
অধিকারী হন। তারা সুক্ষ, ব্যবহিত অর্থাৎ কিছু ব্যবধানে অবস্থিত, বিপ্রকুষ্ট 
যোগসাধনাব মাধ্যমে অর্থাৎ দুরে অবস্থিত এবং ভূত, ভবিষৎ ও বর্তমান সব 
যোগীবা অলৌকিক জানতে পারেন । তার হিংত্র পঙ্জখকে পোষ মানাঁতে 
রিও নি স্ পারেন; সকল কিছুকে বশীভূত করতে পারেন ; ইচ্ছামাত্রই 
ঈপ্সিত বন্ত লাভ করতে পারেন । তার] দিব্য শব্ধ শ্রবণ করতে পারেন,ইচ্ছায়ত 
দিবারূপ দেখতে পান, দিব্য রস সমূহের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। তার! 
ইচ্ছামত খে কোন স্থানে আবিভূততি হতে পারেন, বদ্ধ দ্বারের মধ্য দিয়ে 
এই সকল সিদ্ধি কৈবল্য গমন করতে পারেন। যোগভ্যাসের দ্বারা এই সব 
লাভের পক্ষে বিশ্ব শক্তিলাভ সম্ভব হলেও এই সব সিদ্ধি কৈবল্য লাভের 
05 পক্ষে বিগ্ব বা প্রতিবদ্ধকন্বরূপ | গন্তব্য স্থানে পৌছবার 
2. এতে সমাধববুপসর্গা বুখানেনিঘয়-_যোগনুত্র, ৩৩৮ 


ভগ 
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পুর্বে পথের মধ্যে কোন বিষয়ে আকষ্ট হয়ে আটকিয়ে থাকা যেমন বিড়ম্বনা» 
তেমনি সাধনের উদ্দেশ্য 'যে মোক্ষ, সেই লক্ষো উপনীত হবার 
পুর্বে তুচ্ছ মিদ্ধি নিয়ে আটকিয়ে থাকাও তন্দরপ। বস্ততঃ, এই জাতীয় 
সিদ্ধির আবির্ভাব যোগীর সমাধিকে আর দৃঢ় থাকতে দেয় না। কাঁজেই এই 
সব সিদ্ধি মোক্ষের বিস্বকারী এবং সমাধিনাঁশক | এগুলিকে “সমাধির উপস্র্ণ 
বা উপদ্রব” বলেই গণ্য কর! হয়। যে!গীকে অবশ্বই এই সব অলৌকিক শক্তি 
লাভের প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য বা মোক্ষ লাভের জন্য যোৌগসাধনে 
ব্রতী হতে হবে। যোগের লক্ষণ হল আন্ম-সাক্ষাঁৎকাঁর, যোগী যেন কখনও 
এই লক্ষ্যব্রই না হন। 

1 €যাগদক্ণন্নে হইসে স্বান (106 1805 ০9£ 0:0৫ 
1) 0১6 ০96৪ ) 2 | 

মহষি পতল সাংখ্যপ্রবতিত পঞ্চবিংশতি তত্ব ; ষথা__পুরুষ, প্রকৃতি, 
মহত্তত্ব, অহংকার, পঞ্চতন্সাত্র, একাদশ ইন্দ্রির ও পঞ্চ মহাঁতৃত স্বীকার 
মহধি পতগ্লল যোগ- করেছেন। উপরোক্ত পঞ্চবিংশতি তব্ব ছাড়াও আরও 
দর্শনে পঞ্চবিংশতিতত্ব একটি তত্ব পাতগ্জলদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে । এই তৰটি হল 
ছাড়! আর এক তত্ব 
অর্থাৎ ঈশ্ররতত্ব স্বীকার ঈশ্বর তত্ব । এই কারণে পাতঞ্চলদর্শনের অপর এক নাম 
কবেছেন ” “সেশ্বর সাংখ্য' | মহধি পতঞ্চল ঈশ্বরতত্ব স্বীকার করলেও 
তাঁর.যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরতত্‌ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের 
জন্যই তিনি ঈশ্বরতত্বকে যোগশাস্ত্রে সন্নিবিষ্ট করেছেন । 

যোগদর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বল হয়েছে । তিনি পুরুষবিশেষ, পুরুষতত্ব 
থেকে পৃথক নন। পতগ্জল ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন,“ক্রেশক্- 
ঈশ্বর পুরুষবিশেষ, ক্লেশ, বিপাকাশয়ৈপপরামুষ্: পুরুষবিশেষ ঈশ্বর»); আর ডি 
কর্ম, বিপাক ও আশয় পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও ও কিস, 
টি কবতে পারে না, একপ পুরুষবিশেষকে ঈক্ষনন্ধ্লে। সাধারণ পুরুষ 

অবিদ্া, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পঞ্চ 

ক্লেশের অধীন । ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তিনি সাধারণ জীবের, 


পি পপপপাসশশ | শা পিপি শিপ শ্পীশিিসপসপ শশী শপ শশী 


1, যোগনুত্র, ২৪ 
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মত ক্লেশ ভোগ করেন না। সাধারণ জীব কর্ম করে এবং কর্ষের ফলভোঁগ 
করে । কর্ষ ছু'প্রকার- ধর্ম ও অধর্ম | বিপাক বা কর্মফল তিন প্রকার--জাতি। 
আফ়ুও ভোগ । ঈশ্বর সাধারণ জীবের মতন কোঁন কর্ম করেন না এবং 
সেকাঁরণে ঈশ্বরের কোন কর্মফল ভোঁগ নেই । আশয় অর্থে কর্মফল ভোগহেতু 
মুক্তপুকষ ঈশ্বব নয়, বাঁপনারূপ সংস্কার । উশ্বরের যেহেতু কোন কর্মফল 
রি উ-বতবর্তমানে ভোগ নেই, সেহেতু তীর কোন বাদনারূপ সংস্কার নেই। 
কালে ক্রেশের অধীন ঈশর সর্বক্নেশ মুক্ত, সর্বদোষমুক্ত, নিত্য, অনাদি ও অনস্ত। 
ছিলেন অবশ্য একথণ বলা ধেতে পারে যে, যার! মুক পুরুষ ব1 
প্ররূতিলয়প্রাপ্ত, তারাও ক্েখমুক্ত ৷ স্তরাঁং তাদের ঈশ্বর নীমে অভিহিত করা 
হবেনা কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে যুক্ত পুক্ষর। প্রাকৃতিক, 
বৈকারিক ও দাক্ষিণি_-এই তিন প্রকার বন্ধন ছেদ করে মুক্ত হয়েছেন। কিন্ত 
ত/র| বর্তমানে ক্রেশমুক্ত হলেও এককালে ক্েশের অধীন ছিলেন /” মুক্ত 
পুরুষের পুর্ব বন্ধনের কথা জান যায়, ঈশ্বরের কোন পুর্ব বন্ধন ছিল ন1। ধার! 
ঈশ্ববেব কোন পূর্ব প্রকতিলীন, তদের পুর্ব বন্ধন ছিল, ভবিযতেও কর্মফল 
বন্ধন নেই, কোন উত্তব বন্ধনহেতু বন্ধনের সম্ভীবনা আছে, | “ যিনি পুরুষবিশেষ বা 
০৪০০৬ ঈশ্বর তিনি নিত্য মুক্ত এবং নিত্য এশ্বর্শালী। তিনি 
কখনও ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয়ের দ্বার| সংস্পৃষ্ট ছিলেন না। সাধারণ 
পুরুষ এক নয়, বহু । পুরুষবিশেষে ঈশ্বর এক এবং আদ্বিতীয় ! ছুটি সমশক্তিসম্পন 
ঈশ্বরের অস্তিত্ধ স্বীকার করা চলে না। কারণ, একই সময়ে উভয়ের বিরোধী 
ইচ্ছা সম্পূর্ণ হতে পারে না ; আর যদি ন৷ হয় তবে ঈশ্বরত্ব থাকে না। ঈশ্বর 
কুটস্থনিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশরষ্টা এবং সর্ব জ্ঞানের আকর। ঈশ্বরের অতিরিক্ত 
এশ্বর্য আর কারও মধ্যে নেই। ঈশ্বরের নিজের কোন প্রয়োজন নেই। 
জীবকে করুণা করার জন্ই ঈশ্বরের জগৎ হ্ৃষ্টি। ঈশ্বর পরম গুরু । তিনি 
পুর্ব মুক্ত পুরুষদেরও গুরু । কারণ, তিনি অনার্দিকাল থেকে মুক্ত। 
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতির কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। তিনি প্রকৃতির অর্টা, 


সংরক্ষক বা। ধ্বংসকর্তা নন। তিনি পুরুষেরও শ্রষ্টা ও ধ্বংসকারক নন; 
1. “পূর্বেষামাপ গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ,--যোগনুত্র। ১।২৬ 
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কেননা, পুরুষ নিত্য এবং বিভূ, ঈশ্বরের সাহাঁষ্য ছাড়াই তার? মোক্ষলাভ 
করতে পারে । 

যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সব যুক্তি বা প্রমাঁণ উপস্থাপিত 
হয়েছে, সেগুলি নিম্নরূপ £ 

(১) যোগশাস্ত্কাঁর শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণ করেছেন । 
বেদ, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি শাস্্ ঈশ্বরকে পরমাত্মা, পরম পুরুষ, চরম তত্ব ও 
শ্রুতির সাহায্যে ঈশ্ববের জ্ঞানকর্তারূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রুতি অনভ্রাস্ত প্রমাণ, 
অভিত্বের প্রমাণ. সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় ।” 

যোঁগশাস্ত্রকার শ্রুতির কর্তা হিসেবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। 
সাংখ্যদর্শনমতে ঈশ্বর শ্রুতির কর্তা নন, কিন্ত যোগশাস্ত্র মতে ঈশ্বরই "তির 
ঈশ্ববই বেদের কর্তা বা রচয়িতা । শ্রুতি অভ্রান্ত। স্বপ্লজ্ঞানবিশিষ্ট জীব 
বচষিতা কখনই শ্রুতির রচয়িতা হতে পারে না। সুতরাং সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বরই শ্রুতির রচয়িতা । 

প্রশ্ন হতে পারে যে যোগশাস্্কারের মতে বেদের অস্তিত্ব ঈশ্বরের উপর 
নির্ভর এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদের উপর নির্ভর; সুতরাং এযুক্তি কি 
অসামগ্রন্তপুর্ণ নয়? তার উত্তরে ব্যাস বলেন যে, বেদের সঙ্গে ঈশ্বরের উৎকর্ষের 
অনাদি সম্বন্ধ বর্তমান ।! আমর] বেদের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথ। 
জানতে পারি। যদ্দিও ঈশ্বর বেদের রচয়িতা তবু অস্তিত্ধের দিক থেকে 
বিচার করলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদের অস্তিত্বের আগে আসে । 

(২) যা কিছু তারতম্যযুক্ত তার একটা সর্বোচ্চ এবং সর্ব নিম্ন স্তর স্বীকার 
করতে হয়; যেমন পরিমাণ। অল্পতার সর্বনিয় স্তর হল পরমাণু আর বৃহতের 
জ্ঞান এবং শ্্ষির চরম চরম সীমা, আকাশ । সেরপ জ্ঞান এবং শক্তির ক্ষেত্রেও 
সীমা বাব মধ্যে এই তারতম্য লক্ষ্য করা যাঁয়। কারও বা জ্ঞান এবং শক্তি 
সির কম, কারও ব। তার তুলনায় কিছু বেশী, কারও বা আরও 
বেশী, এইভাবে আমরা চরম সীমায় উপনীত হই। স্তরাং এমন কোন পুরুষ 
2. পতন্ত শান্তং নিমিত্তমূ, শাস্ং পুনঃ কিন্িমিত্তম্? প্রকৃষ্ট সত্বনিমিত্তম। এতয়োঃ 
শান্্রেৎকর্ষয়োরীশ্বর সত্ব ব্তমানয়োরনাদিঃ সন্বন্ধ'-১।২৪ যোগনুত্রের ব্যাসতাস্ত | 


যোগদর্শন ৯৩ 


আছেন ধার মধ্যে জ্ঞান ও শক্তি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে । সাধারণ 
পুরুষের জ্ঞান ও শক্তি সীমিত। স্থতরাং ঈশ্বর হলেন পুরুষবিশেষ, যিনি সর্বজ্ঞ 
এবং সর্বশক্তিমান: তিনি জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা। 


(৩) যোগশাস্ত্কারের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার অন্ততম প্রমাণ 
হল, ঈশ্বরই পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে প্রক্কৃতির অভিব্যক্তিকে 
সম্ভব করে তোলেন। সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগহেতু এই জগতের 
ঈশ্বর পুরুষ ও প্রকৃতির অভিব্যক্তি। পুরুষ ও প্ররূতি ছুটি নিত্য স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ 
মধ্যে সংযাগ ঘটান ন্বভাঁবসম্পন্ন সত্তা। পুরুষ চেতন কিন্ত নিচ্ছি, প্রকৃতি 
অচেতন কিন্তু সক্রিয় । পুরুষ ও প্রকৃতি-__-এই ছুটি বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন নিতা 
সত্তার মধ্যে কিভাবে সংযোগ ঘটতে পঠরে ? একমাত্র কোঁন সর্বজ্ঞ শক্তিমান 
পুর্ণ চেতন পুরুষের দ্বারাই এই কার্ধ সম্ভব । এই পুরুষ কোন সাংসারিক জীব 
হতে পারে না, এই পুরুষ হল ঈশ্বর, যিমি পুরুষবিশেষ । 


জীবের কর্মফলাস্্যায়ী এই জগ স্থ্টির জন্যও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকীর করে 
নিতে হয়। জীবের পক্ষে নিজের অদুৃষ্টকে নিজে নিয়ন্ত্রিত কর] সম্ভব নয়, 
ইনার হা জীবের জ্ঞান সীমিত এবং জীব যেহেতু নিজের ন্ট 
এই জগৎ সৃষ্টির জন্ভও সম্পর্কে সম্যকভাঁবে অবহিত নয়, তার পক্ষে নিঙ্গের 
বা ্বীকার অনৃষ্টকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়। প্রকৃতি এবং কর্ম থেকে 
জাত যে অদৃষ্ট শক্তি উভয়ই অচেতন। স্থতরাং তাদের 
পক্ষেও জীবের অৃষ্টকে নিয়স্ত্রিত করে এই শৃঙ্খলাপুর্ণ, স্থুলমঞ্জন ও নিয়ম- 
সংগত জগৎ স্থটি সম্ভব নয়। স্ৃতরাং কোন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পুর্ণ, সপ্তণ ও 
সক্রিয় পুরুষের পক্ষেই এই কাজ কর! সভ্ভব 1 এই পুরুষ হলেন ঈশ্বর | 


যোগমতে ঈশ্বর প্রণিধান যোগসাধনার অঙ্গ । ঈশ্বরের উপাঁপনা, ঈশ্বরের 
কথা স্মরণ করে কর্ম করা এবং সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ কর। হল ঈশ্বর 
প্রণিধান। আবার যৌগশাস্ত্রমতে সমাধিলীভের সুগম উপায় হল ঈশ্বর- 


1, “তত্র নিরতিশয়ং সর্ববজ্ঞবীজম্”"-_যোগনুত্র, ১২৫ 
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গ্রণিধান। যোগশাস্ত্রমতে নঈশ্বর-গ্রণিধান থেকে যোগসিদ্ধি আঁমন্ন হয়। 
হারা রা ঈশ্বর কেবল ধ্োয় বস্ত নন, তিনি তাঁর করুণা দ্বার 
সাধনার অঙ্গ এবং. যোগীর যোঁগপিদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেন। যে ব্যক্তি 
ঈশ্বব প্রণিধানের দ্বাবা একাভ্তমনে ঈশ্বর ভজন! করেন, সব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ 
সমাধি আসন্ন হয় 

করে সধক্ষণ ঈশ্বরের অনুধ্যানে নিরত থাকেন, ঈশ্বরপ্রসাদে 
তীর চিত্ত সর্বপ্রকার মালিগ্য মুক্ত হয়। তাঁর সাঁধনপথের সকলপগ্রকার বাধীবিশ্ব 
দূরীভূত হয়, তীর প্রজ্ঞার দীপ্তি ঘটে, তিনি যোগলাধনায় অনুকূল অবস্থায় 
প্রতিষ্ঠিত হন। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখ! দরকার যে, ঈশ্বরের করুণা 
লাভের যোগ হতে হবে। এজন্য তাঁকে যম-নিয়ম গ্রভৃতি যোগাঙ্গের অনুশীলন 
করতে হবে' দয়া, মায়া, প্রেম, সততা প্রভৃতি অন্থশীলনের দ্বারা ঈশ্বরের ,ক্লুপা 
অর্জন করতে হবে, অন্ক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা করতে হবে, ঈশ্বরে সর্ব 
কর্মফল সমর্পণ করতে হবে । 


৬৯৮1 2ককলভল্য (1.196:8600 ) 2 

কৈবল্যের স্বরূপ কি? দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান অর্থাৎ পুরুষের আত্মন্বরূপে 
প্রতিষ্ঠাই কৈবল্য।; পুরুষ স্বরূপতঃ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-সুক্ত স্বভাব। সুতরাং 
পুরুষের আত্মম্বরপেব পুরুষ বদ্ধ হয় না, মুক্তও হয় ন1। বুদ্ধির ধর্ম পুরুষে 
্রতিষ্ঠাই কেবল্য প্রতিফলিত হওয়ার জন্তই পুরুষ অবিদ্াহেতু নিজেকে 
কর্তা বা ভোক্তা বলে যনে করে । এই অবিগ্যাহেতুই পুরুষের বদ্ধ দশ1। পুরুষ 
শুদ্ধ চৈতন্য সত্বী। এই শুদ্ধ চৈতন্য সততায় যখন বুদ্ধির ধর্ম আর প্রতিফলিত 
হয় না, পুরুষ যখন চৈতন্য মাত্রে প্রতিঠিত থাকে, তখন পুরুষের সেই 
ত্বূপ অবস্থানকেই কৈবল্য বলে । 

চতুর্থ পাদদের শেষ স্ত্রে যোগশাস্্কাঁর দৃশ্য এবং দ্রষ্টা উভয় দিক থেকেই 
এই কৈবল্যের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচন! করেছেন ।৪ দৃশ্ঠের দিক থেকে ভোগ 
অপবর্গ রহিত, গুণ সকলের 'প্রলয়ঈ কৈবল্য আর ভরষ্টার দিক থেকে ভ্রষ্টার বা 


1« “তদা পট, স্বরূপেহবস্থানম্‌”__যো স্তর ১৩ 
৪. “পুরুতার্থ শৃন্তাঁনাং গুণানাং প্রতি প্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি” 
সযোগনুত্রত ৪1৩৪ । 


যোগদশন ৯৫ 


পুরুষের শ্বূপে অবস্থান কর! অর্থাৎ নিবিকাঁর বাঁ কেবল হওয়াই মোক্ষ | 
গ্রকৃতির বিকার যখন টৈতন্তে প্রতিফলিত হয় না, তখনই পুরুষ শুদ্ধ চৈতন্য- 
সততায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 


অবিদ্ভাহেতু পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধির অনাদিসন্গন্ধ বর্তমান । সেকারণে পুরুষ 
নিজেকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে এবং বুদ্ধির বৃত্তিকে নিজের বৃত্তি বলে 
অবিষ্যন্েত পুরুষ. ধারণা করে| এ কারণে অযোগী, পুরুষ বা আত্মার যথাযথ 
নিজেকে বুদ্ধব সঙ্গে স্বরূপ উপলব্ধি করতে পাঁরে না। যোগসাঁধনার শাধ্যমেই 
সিটির যোঁগীর আত্মসাক্ষাৎকাঁর ঘটে, তখনই যোগী আত্মার যথার্থ 
ত্ববূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন । 


এই সংসার ছুঃখময়। পরিণাম ছুঃখ, তাপ ছুখ ও সংস্কার ছুখ এবং 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ__-এই তিনটি গুণের বৃন্তিগুলি পরস্পর বিরোধী হওয়ার জন্য 
কুঃখমধ সংসাব-_ বিবেকী বাক্তির নিকট সকল কিছুই ছুঃখময়। অবিদ্যার 
ত্রিতাপ জন্যই এই ব্রিতাঁপ। সম্যকদর্শন বা বিবেকখ্যাতিই ছুঃখ 
নিবুত্তির উপায়। সাংসারিক দুঃখ হেয় বাঁ ত্যজ্য। অবিস্তার অভাবহেতু দষট। 
“অর্থাৎ পুরুষ এবং দৃশ্য অর্থাৎ, প্রকতি_-এই উভয়ের সংযোঁগই দুঃখের কাঁরণ। 
রষ্টা ও দৃশ্টের সংযোগের অভাবেই ছুঃখের আত্যত্তিক 

বিবেকখাতি আবিদ্ধা। ” 
দুবীভূত করে পুরু ও নিবৃত্তি। বিবেকখ্যাতিই ছুঃখলাভের বা কৈবল্যলাভের 
ই উপায়। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নত। সম্পর্কে যে প্রখ্যাত 
জ্ঞান তাই হল বিবেকখ্যাতি। এই বিবেকখ্যাতি অবিদ্যা 
দূরী ভূত করে ; তাঁর ফলে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ নষ্ট হয় এবং পুরুষ খ্বরূপে 
অবস্থান করে ) এই অবস্থাই পুরুষের মোক্ষাবস্থা। যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের দারা 
চিত্তের অশ্ুদ্ধি ও মালিন্ত দূরীভূত হয় এবং জ্ঞানের দীপ্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে 

পেতে বিবেকখ্যাতি পধস্ত পৌছয় ।/ 

তত্বচিন্তার ফলে প্ররুতি পুরুষের ভেদজ্ঞান যখন মনে উদ্দিত হয় এবং তাঁর 
সম্যক উপলব্ধি ঘটে তখন বিবেকজ সিদ্ধি ঘটে ।£ জ্ঞানের এ হল চরম 


আপা প্পিশা সপ শী পিসী শিপ সস 


1. যোগস্ব তর, ৩৪৯১ ৩.৪ | 
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উত্কর্ষ। ফলে যোগী এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন যাকে বল! হয় 
প্রসংখযান। যিনি মোক্ষলাভেচ্ছ সাধক তিনি এই 
প্রসংখ্যানের প্রতি সমধিক বৈরাঁগ) উৎপন্ন করেন। এই 
বৈরাগ্যকেই পর বৈরাগ্য বলা হয়। এই বৈরাঁগ্যের ফলে চিত্বের সকল 
ধর্মমেঘ সমাধি প্রকার ক্রিয়! রুদ্ধ হয় । এই বৈরাগ্যবশতঃ চিত্ত ধর্মমেঘ 
সমাধিতে রত হয়।£ এই ধর্মমেঘ অবিদ্ভাদ্দি ক্লেশ ও বাসন! রূপ সংস্কার 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয় এবং যোগী তখন তাঁপ, পাঁপ, ক্লেশ, কর্ম, বিবেক থেকে 
মুক্ত হন। চিত্তে সত্ত গুণের সম্পূর্ণ উদয় হওয়াতে অবিগ্যার আবরণ নষ্ট হয়ে 
যায় এবং চিত্ত তখন পরিপূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, ঘার জন্য যোগী 
ষড়বিংশতি তত্বের যথাযথ রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এরূপ যোগীকে প্রকৃতি তার 
বিকাশ ব! পরিণামের দ্বারা আর প্রলোভিত করতে পারে না। এরূপ যোগীর 
কাছে প্রকৃতির সর্ব প্রয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। তখন যোগী আত্মার যথার্থ 
স্ব্ূপ উপলব্ধি করেন । যখন প্রকৃতি আর পুরুষকে কোন পরিণাম দেখাতে 
পারেন না, তখনই পুরুষ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষের এই কেবল 
অবস্থাই মোক্ষ বা কৈবল্য | 

অদ্বৈত বেদাস্ত মতে মোক্ষাবস্থা এক আনন্দঘন অবস্থা । আত্মার 
চিদানন্দময়ত্ই মোক্ষ। সাংখ্য-যোগদর্শন মতে মোক্ষ অবস্থা কোন 
আনন্দজনক অবস্থা! নয়। 

৯। উপসংহার 2 

সাংখ্যদর্শনের মত যোগদর্শন ছ্বৈতবাদী, স্থতর1ং ছৈতবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে 
সাধারণতঃ যে সব অভিযোগ আনা হয়, সেগুলি যোগদর্শনের ক্ষেত্রেও 

প্রযোজ্য । সাংখ্যদর্শনের ছুই নিত্য স্বতন্ত্র তা, পুরুষ ও 
দ্বৈতবাদী দর্শনের 
বিরুদ্ধে ষে অভিযোগ প্রকৃতি যোগনর্শনেও ন্বীরুত। যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের 
উত্থাপিত হয় তা যোগ- পঞ্চবিংশতি তত্ব ছাঁড়ীও আরও একটি তত্ব স্বীকার করে 
দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
নিয়েছেন, মেটি হল ঈশ্বরতত্ব। অবশ্ঠ ঈশ্বরকে অতিরিক্ত 

2. প্রসংখ্যানেহপ্যকুষীদস্ত সর্বনা বিবেকধযাতে ধর্মমেঘ লমাবি২৮--যোগনুত্র। ৪1২৯ 
এ. যোগমৃত্র ৪1৩৯--৩৪। 


বিবেকজ সিদ্ধি 





যোঁগদর্শন ন্প 


তত্বরূপে স্বীকার করার জন্য যোগদর্শনের দবৈতবাদ ক্ষুপ্ণ হয়নি, কেননা ঈশ্বর 
প্রকৃতি বা পুরুষের শরষ্টা নন। ঈশ্বর এই জগতের উপার্দান কারণ নন, তিনি এই 
জগতের নিমিত্ত কারণ। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে 
জগতের পরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করেন। 

যোগদশনে ঈশ্বরতত্ব স্বীকৃত হলেও, যোঁগশান্ত্কাৰ যোগদর্শনের সঙ্গে 
ঈশ্বরের সম্পর্ককে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । বিশেষ কোন 
প্রয়োজন সাধনের জন্যই যেন ঈধরতত্ব যোগণদর্শনে সম্িবিষ্ট হয়েছে । যোগ- 
যে।গদর্শনে ঈশ্বতত্ব শাস্বকারের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা যোঁগীর লক্ষ্য 
দৃভাবে প্রতিঠিত হয়নি নয়। পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের মাধ্যমে আত্ম-সাক্ষাৎ 
কর]ই যোগীর লক্ষ্য। কৈবল্য লাভের জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই, 
ঈশ্বর কৈবল্য লাভে সহায়ত1 করেন মাত্র। কৈবল্য ল1ভের স্চে ঈশ্বরতত্বের 
কোন আবশ্িক যোগাযোগ নেই । ঈশ্বর পুরুষবিশেব, তিনি এই জগতের শর্ট! 
বা রক্ষক নন। ইশ্বরের সঙ্গে পুরুষ বা প্রকৃতির কোন আস্তর সম্পর্ক 
(11)06091 £5186100. ) নেই । ঈশ্বর-প্রণিধানের মার্ধ।মে ভক্ত কেবলমাত্র 
ঈশ্বরের করুণ লাভে সমর্থ হন। তিনি ভক্তের কৈবল্য লাভের পথে যে সব 
বাধাবিস্ব আছে, সেগুলিকে দূর করে দিয়ে ভক্তের কৈবল্য লাভের পথকে স্মগম 
করে দেন। এজাতীয় ঈশ্বরের ধারণ। শক্তের মনকে তৃপ্ত করতে পারে 
না, মনে হয়, যোগশান্্কার সাধারণের দাবী মেটাবাঁর জন্তই যোগদর্শনে 
ঈশ্বরকে সন্গিবিষ্ট করেছেন ।: 

তাছাড়া, ষেহেতু পুরুষ ও প্রকৃতি ছুটি বিরুদ্ধ স্বভাঁবসম্পন্ন নিত্য স্বতন্ত্র 
সত্তা, সেহেতু ঈশ্বরের পক্ষে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংযোগসাধন কর। কিভাবে 
ঈশ্বর কিভাবে পুরুষ ও সম্ভব, যোগদর্শন তার কোন ব্যাখ্যা দেননি। পুরুষ ও 
ও প্রকৃতির মধ্যে  প্রককতি যেহেতু দুই বিরুদ্ধধর্মী নিত্য সন্তা, উভয়ের মধ্যে 
কিভাবে দাগ ঝটতে পাবে ভাগ যোগ্য নয 
নেই বন্ধতঃ, যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের তত্ববিদ্া মোটামুটি 
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সাংখ্য--৭ 


৯৮ ভারতীয় দর্শন 


গ্বীকার করে নেওয়াতে, সাংখ্যদর্শনের তত্ববিদ্যার বিরুদ্ধে যে নব অভিযোগ 
উথাপিত হতে পারে, সেগুলি যোগর্শনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য 


অনেক অনুদার সমালোচক যোঁগদর্শনের গভীরে প্রবেশ করতে না পেরে 
তার বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন। যোগদর্শন মতে আঁআ দেহ, মন ও 
অনুদাব সমালোচক বুক্ধির অতিরিক্ত এক বিশুদ্ধ চৈতন্তময় আধ্যাত্মিক সন্তা। 
যোগদর্শনের গতীরে আত্মার এই ব্যাখ্যা আত্ম। সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা 
প্রবেশনা করে তার 
বিরূপ সমালোচনা! থেকে পৃথক, সেকারণে অনেকে মনে করেন যোগ- 
করেন শান্্কারের আত্মার ব্যাখ্যা ছুরোধ্য ও রহস্যময় | 
দ্বিতীয়তঃ, যোগণর্শনে যোগ প্রক্রিয়ার দ্বারা ষে সৰ অলৌকিক শক্তিলাভের 
কথ। বলা হয়েছে, সেগুলিও সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়; কেননা, 
সেগুলি বৈজ্ঞানিকদের জগত ব্যাখ্যার সঙ্গে সামগ্তস্তপূর্ণ নয় । এ ছাড়াও অনেকে 
যোগদর্শনের মর্মকথা উপলব্ধি করতে না পেরে যোগদর্শনকে যাঁছুশাস্ত্বের সঙ্গে 
অভিন্ন মনে করেন এবং যৌগদর্শনের মহত্ব ও মর্ধাদাকে স্বীকার করতে 
চান না। 

যোগণদর্শনের বিরুদ্ধে আনীত পুর্বোক্ত অভিযোগগুলি সঠিক নয়। আত্মা 
সম্পর্কে যোগদর্শনের ব্যাখ্যার সঙ্গে সাধারণ ধারণার কোন মিল না থাকতে 
পূর্বোস্ত সমালোচনার পারে, সেকারণে সে ব্যাখ্যাকে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় বলার 
শহর পিছনে কোন যুক্তি নেই। চেতনার যে স্বাভাবিক রূপটি 
আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তাব অন্তরালে কোন গভীরতর স্তরের 
উপস্থিতি নেই, একথা বল]! যেতে পারে না। ডাঃ রাঁধারুঞ্ণনের ভাষায়,ঃ 
”]71)৩ 1307709] 1109105 ০06 006 1011081) 15101) 81215000006 110715 
0% 01) 1)156156” অর্থাৎ “মানুষের দৃষ্টির স্বাভাবিক সীমারেখাই 
জগতের সীমারেখ! নয়।” আমাদের ইন্জরিয়ের সাঁমনে যে জগৎ উদ্ভাসিত হয়, 
সে ছাড়া আরও জগং থাঁকতে পারে। সাধারণতঃ যে ইন্দ্রিয়ের আমবা 
অধিকারী সে ছাড়াও অন্ত ইন্ড্রিয়ের অন্তিত্ব থাকতে পারে, জাগতিক শক্তি 
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যোগদশন ৯৯ 


ছাড়াও অন্য শক্তির অস্তিত্বের সম্ভাবন] থাঁকতে পারে । ষ৷ সাধারণ মানুষের 
ষ্টমান জগতেব . কাছে ছুরধিগম্য তাই যে অসত্য এবং রহস্যপুর্ণ, তা বলা 
অস্তবালেও অন্থ কোন যেতে পারে না । বস্ততঃ, আত্মার বা চেত্বনাঁর গভীরতর 
অগতের অতি সম্তব স্বরূপে সন্ধান পেয়েছেন যুগে যুগে বিভিন্ন সত্যঅষ্টা খাষি, 
জ।নী ও দার্শনিকবৃন্দ। সাধারণের কাছে আত্মার ষে স্বরূপ প্রকাশিত হয় 
না, স্থকঠিন ধোগসাঁধনাঁর দ্বারা আত্মার সেই স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন 
তত্বদরশশী লাধক। যোগসাধন1র দ্বার অলৌকিক শক্তি লাভ সম্ভব কিনা, 
যোগপ্রক্রিয়ার অন্রশীলন ছাডা সে সম্পর্কে কোন সাধারণ মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত 
নয়। যোগশান্্কে যাছবিগ্ভার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে ধারা যোগদর্শনের মহত্ব 
ও মঞ্চাদাকে ক্ষুণ্র করেন, তাদের উদ্দেশে একথ| বল চলে যে, যোগপ্রক্রিয়ার 
স্বার অলৌকিক শক্তি লাভের কথা বল! হলেও যোগসাঁধনার লক্ষা যে তা নয়, 
একথা! বার বার যোঁগদর্শনে বলা হয়েছে । বাহ সিদ্ধি সকল অবস্থাতেই 
সমাধির পক্ষে উপসগশ্বব্ূপ এবং সিদ্ধিলাভের পক্ষে বিশ্বম্বরূপ।* সুতরাং 
যে বিষয়ের নিন্দা যোগশাস্ত্কাঁর নিজেই করে গেছেন, সে বিষয়কে কেন্দ্র করে 
_যোগশাস্ত্রের বিক্ূপ সমালোচনা কর1 মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। 


বস্ততঃ, যোগদর্শন মোটেই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় নয়। যোগশাস্ত্কার 
যম, নিয়ম আসনাদির অন্থশীলনের মাধ্যমে চিত্তের যে অশুদ্ধি ক্ষয় ও মালিন্তয 
দুর করার কথা বলেছেন, আত্ম সাক্ষাৎকারের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা 
যোগদর্শন ছুর্বোধ্য ও সব ভারতীয় দশনেই স্বীকৃত হয়েছে । আত্মসংযম ও 
05454 আত্মস্তদ্ধি সম্পর্কে কতকগুলি ব্যবহারিক বিধির নির্দেশ 
দিয়ে আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথকে স্থগম করে দ্বিয়েছেন যোগশাস্ত্কার | 
তাছাড়া, সব ভারতীয় দর্শনসম্প্রদায় যে আত্যস্তিক ছুংখ নিবৃত্তির কথা 
বলেছেন, যোগশাস্ত্রেও তারও সবিশেষ উল্লেখ আছে। যোগদর্শনে যে আত্মদর্শন 
বা আত্ম-পাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়েছে, তা সাংখ্যতত্ববিদ্ার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 


1. যোগহুত্র, ৩1৩৭ ভ্রষ্টুব্য। 
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যৌগণর্শনে ঈশ্বরের কথা থাকায় নিরীশ্বর লাংখ্যঘর্শনের তুলনায় যোগার্শন 
আত্তরিক প্রচ্টো ও সাধারণ মানুষের অতৃপ্ত আকাজ্ষাকে পুর্ণ করতে পারে । 
উদার দৃষ্টিভঙ্গী সকল রকম রহশ্তময়ত দুর করে দিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
সাহাযেোযই যোগদর্শনের 
মর্মকথা উপলব্ধি ভিত্তিতে সত্যান্থসন্ধানের প্রেরণা দেয় এই যোগধর্শন। 
করা বায় বন্ততঃ, আত্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্দার দৃষ্টভঙ্গীর সাহায্যেই 


যোগনদর্শনের মর্মকথা উপলব্ধি করা সম্ভব |* 


শশী শি পপ শিম 





জাপা | সপ পপ 


* যোগদর্শন রচনার জন্য নিম্লিখিত গ্রস্থগুলির সাহায্য নেওয়। হয়েছে : 

১। দর্শনাচার্য শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ তট্টাচার্য। কতৃ ক সঙ্কলিত ও অনুদিত ও হরিপদ 
ভট্টাচার্য কতৃক সম্পাদিত-_পাতগ্ললদর্শন। 

২। বেদান্তচধু-সাংখাতৃষণ-সাহিত্যাচার্য শ্রীপূর্ণচন্্র শর্ম। সন্কলিত-_পাতগ্জলদর্শন | 

৩। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল সঙ্কলিত--পাতগ্রলদর্শনম্‌ (ভোজবৃত্তি বঙ্গানুবাদ সমেত )। 

৪। শ্রীখগেন্্রনাথ শাস্ত্রী কৃত_-পাতঞ্জলদর্শনম্‌ (ভোজদেব-কৃতবৃত্তি সমেত )। 

৫ | সাংখ্যযোগাচাধ্য শ্ীমঘ্‌ হরিহ্রানন আরণ্য এবং জ্রীমদ্‌ ধর্মমেঘ আরণ্য ও রায় বজ্ঞেখর 
ঘোষ বাহাদুর সম্পাদিত--কপিঙা শ্রময়ী যোগদর্শন | 

৬। স্বামী ধর্শমেঘ আরণ্য--যোগ-সোপান । 
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পরিশিষ্ট 


৯ ভ্ভাল্রভীম দম্পণতন আভা 


মাধ্বরণতঃ আত্ম! বলতে দেহাঁতিরিক্ত কোন অঙ্জড় নিত্য দ্রবোর ধারণা 
করা হয়, চৈতন্ত যাঁর স্বাভাবিক গণ । এই আম্মার জন্তই জীব জ্ঞাতা, কর্তা ও 
ভোক্র1। এই আত্মার অন্তিত্বের জনই ব্)ক্রি-অভিনত] স্থচিত হয় । ভারতীয় 
দর্শনে আত্মা এবং মন সমার্থক শব্ধ নয়। মাম্সা মন থেকে ভিন্ন এক সতা। 
সন হল অন্তরীন্দিয় যার সাহাযো আত্মা বিভিন্ন মানসিক 'অবস্থাগুলিকে 
প্রত্যক্ষ করে। 


জড়বাঁধী চার্বক দার্শনিকর। দেহাতিরিক্ কোন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার 
করে না। চার্বাকর্দের মতে চৈতন্তবিশিষ্ট দেহই আত্মা । “আমি রুণ্র আমি 
অন্ধ” 'আমি স্থুলঃ প্রভৃতি উক্তিই স্পষ্ট প্রমাণ করে থে দেহ ও আত্ম! সমার্থক । 
চার্বাক মতে ঠচতন্য কোন অতিমানস সনাতন আত্মার গুণ নয়, চৈতন্য দেহেরই 
“গুণ | ক্ষিতি, অপও তেজ ও মরুং--এই চারিটি মহাভূতের বিশেষ সংমিশ্রণে 
যখন জীবর্দেহের উৎপত্তি ঘটে, তখন শেই দেহে ঠেতন্ের আবিতাব ঘটে । 
প্রশ্ন কর! ষেতে পারে যে, ঘে চারটি মহাভৃতের দ্বার। জীবদেহ গঠিত, তাদের 
কোনটিই যখন চৈততন্ত ধর্ম বিশিষ্ট নয় তখন তাদ্দের সংমিশ্রণে জীবদেহে 
চৈতন্তের আবির্ভাব কি ভাবে ঘটতে পারে ? এর উত্তরে চার্বাকরা বলেন যে, 
পান, চুন ও সথপুরি--এই তিনটির কোনটির মধ্যেও কোন লাল আত 
নেই, তবু এদের একপ্ত্র চর্ণ করলে একট] লাল আভা৷ দেখা যায়। 
অন্থরূপভাবে চারটি মহ!ভূতের কোনটিই চৈতন্ ধর্মবিশিষ্ট না হলেও এগুলির 
বিশেষ সংমিশ্রণে চৈতন্তের আবির্ভাব ঘটতে পারে। চৈতন্য জড়ের উপবস্ত। 
যেহেতু দেহাতিরিক্ত কোন চৈতন্তের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু আত্মার বিনাশের 
প্রশ্ন অবাস্তর। দেহের বিনাশেই জীবনের পরিসমাপ্তি। আত্মার অমরতা, 
কর্মফলভোগ. জন্মাস্তর, বন্ধন, মুক্তি সবই ৯০০7 চার্বাক মতে প্রত্যক্ষই 

সাং--৮ 


১০২ ভারতীয় দর্শন 


একমাত্র প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষের মাধ্যমে কোন অজড় নিত্য চৈতন্তবিশিষ্ট 
আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যেতে পারে না। 

অভিজ্ঞতাবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণও কোন শাশ্বত বা চিরস্থন আত্মার 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আমরা যে 
সব মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দেখি, সেই সব মানসিক প্রক্রিয়ার ধার] বা প্রবাহই 
আম্মা । এই প্রবাহের অন্তরালে কোন শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব নেই। 
মাষের মধ্যে কোন অপরিবর্তনীয় সস্তার অস্তিত্ব না থাকলেও, মানুষের 
জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একটা ধারাঁবাহিকত আছে, তাবই দ্বার] ব্যক্তি- 
অভিন্নত। ব্যাখ্যা করা চলে। সনাতন আত্মার অন্তিত্ব স্বীকার না করেও 
বুদ্ধদেব জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেছেন এবং তাঁর মতে জন্মাস্তর অর্থে কোন 
চিরন্তন আঁজ্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মীস্তর অর্থে বর্তমান জীবন 
থেকে পরবত্র্ণ জীবনের উদ্ভব । জীর হল মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ । এই 
মানসিক প্রক্রিয়াই এক জন্ম থেকে আর একক জন্মে প্রবাহিত হয়। মানুষ 
পপ্স্বন্ধের সমগ্টি। এই পঞ্চস্বদ্ধ হল রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান । 
বুদ্ধদেবের মতে ধারা শাশ্বত আত্মার কথা বলেন তারা হয়ত পঞ্চস্বন্ধকে 
একত্রে ব! যে কোন একটিকে দেখেই শাশ্বত আত্মার কথা বলে থাকেন। 

জৈন দার্শনিকদের মতে আত্মার সত্তা অন্বীকাঁর করা চলে না। আনম! 
চৈতন্য ধর্মবিশিষ্ট এবং চৈতন্য আত্মার স্বরূপ লক্ষণ। আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা এবং 
ভোক্তা । আত্মা নিত্য এবং দেহাতিরিক্ত সত্তা । আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই। 
আম্মার অস্তিত্ব স্বপ্রকাশ । প্রতিটি বিষয়-জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতারূপে আত্মার 
অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। সাশ্শীৎ প্রতীতির সাহায্যে আত্মার অস্তিত্ব জানা 
যাঁয়। স্থখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম, এগুলি প্রতাক্ষ করার সময় আত্মার 
অন্তিত্ব জানাযায় । আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের সাহ'য্যেও জানা যায়। 
শকটের যেমন চালক আছে, তেমনি দেহের পরিচাঁলক হল আত্মা। তাছাড়া 
দেহের গঠন কর্তার্ূপে কোন নিমিত্ত কারণ আছে, তা হল আত্মা। চৈতন্য 
দেহের গুণ নয়, 'তাঁহলে মৃতদেহেও ঠচতন্ থাকত । জড়ভূতের সংগঠন থেকেই 
চৈতন্তের উৎপাত্ত। একথা স্বীকার করতে গেলে পংগঠন-কর্তারূপে কোন 


পরিশিষ্ট তি 


আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কর্মফলভোগের জন্য আত্মা যখন ষে 
দেহ ধারণ করে, সেই দেহের অবস্থা লাভ করে। জৈনর] বহু আত্মার অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন, স্থৃতরাঁং জৈনদের মতে আত্মা সচেতন, সগ্তণ, নিত্য ও 
সক্রিয় দ্রব্য । 

নৈয়ায়িকদের মতে আঁকা হল দ্রব্য এবং এই ভ্রব্যকে আশ্রয় "করেই চেতন! 
থাকে । আত্মা হল জ্ঞ।ত1, কতা এবং ভোৌক্তী। দেহ, ইন্ড্রিয়, মন সবগুলিই 
আত্মার করণ, যেগুলি আত্মার ছারা নিয়ন্ত্রিত হয় । আমা দেহ, বাহাইন্দরিয় 
এবং মনের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র সত্তা । চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক এণ নয় ব! 
অবিচ্ছেগ্য গুণ নয়। আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন ও নিক্ষিয়। আত্মা যখন মনের 
সঙ্গে, মণ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহবস্তর সঙ্গে সমব্ধযুক্ত হয় তখন আত্মায় 
চতনাঁর আবির্ভাব ঘটে । নিক্িয় এবং নিত আত্মা তখনই সগুণ এবং 
সক্রিয় হয়ে ওঠে এব, আত্মা জ্ঞাত, ভোক্তা এবং কর্তারূপে সব কিছু জানে ; 
সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং সকল কিছু ভোগ করে । আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন 
দ্রবা এবং মোক্ষ অবস্থায় আত্ম! নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। 
_ বশেষিকর্দের আত্মা সম্পর্কে ধারণা নৈয়াঁয়িকদের ধারণার অনুরূপ | 
আত্মা হল এক শাশ্বত এবং সর্ববাপী দ্রব্য। আত্ম! হল জ্ঞান বা চেতনার 
আশ্রয়। আত্মা বিভূ হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন । আত্মা নিতা, আত্মার 
কোন বিনাঁশ নেই । আত্মা স্বপতঃ অচেতন, কিন্ত দেহের সংস্পর্শে এসেই 
আত্মা চেতনা লাভ করে। যেহেতু আত্মা স্বরূপতঃ নিগুপ ও নিক্রিয়; 
সেকারণে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তক গুণ। 

বৈদাস্তিকদদের মতে আত্মা এক । ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন মতে জীবাত্মা বহু, 
কেননা যর্দি জীবাত্মা এক হত তাহলে একেব স্থুখে সকলেই সখ, একের দুঃখে 
সকলে ছুঃখ বোধ করত । 

মীমাংলকগণের মতে আত্ম! দেহ, মন ও বুদ্ধি ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্বা। 
প্রভাকর মিশ্র ও কুমারিল ভট্ট উভয়ের মতে 'ত্মা একটি ভ্রব্য, তবে 
প্রভাকরের মতে আত্ম! নিপুণ ও নিক্ষিয়। চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, 
কিন্ত কুমারিলের মতে চৈতন্ আগ্রার স্বাভাবিক ধর্ম। প্রাভীকর মীমাংসকদের 
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মতে আত্মা জ্ঞাতা, সেহেতু আত্মা জ্ঞেয় হতে পারে না, তবে বিষয়ের উপলছির 
সময় জ্ঞাতারূপে আত্মার উপলব্ধি ঘটে। ভাট মীমাংসকদের মতে প্রন্চি 
বিষয়ের উপলব্ধির সঙ্গে আত্ম জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হয় নী, কেবলমাজ্ 
আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে আত্ম! বিষয়রূপে উপলব্ধ হয় । 

সাংখ্য ও যোগদর্শন মতে আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বা জড়জগতের 
কোন বন্ত নয়। আত্মা স্বপ্রকাঁশ চৈতন্তস্বূপ, আত্মা চৈতশ্রগুণবিশিষ্ট দ্রব্য 
নয়। চিৎবাজ্ঞান আত্মার ধর্ম বা গুণ নয়, আত্মাই চিত্স্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ, 
আত্ম! নিত্য, অপরিণামী, নিগণ ও নিক্ষিয়। সাংখ্য যোগদর্শন মতে আজ 
চিত্রবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র এক আধ্যাত্মিক সত্তা । 

অছবৈতবেদাস্ত মতেও আত্মা বিশ্বদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ । অদ্বৈতবেদাস্য মন্ডে 
আত্ম! সচ্চদানন্দ, আত্মার স্বরূপই হল আনন্দ। সাংখ্যমতে আত্ম! স্বপ্রকাশি 
বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দন্বরূপ নয়। অদ্বৈতবেদাস্ত মতে আত্মা বিশুদ্ধ 
চৈতন্ স্ব্ূপ। আত্ম! নিরবয়ব বা নিরংশ। আত্মা নিবিশেষ, নিতা, অখঞ্জ, 
আদি ও অন্তহীন। আত্মার বহুত্ব সম্ভব নয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আত্ম! বন্ধ, 
কিন্ত পারমাধিক দৃষ্টিতে আত্মা এক। পরমাত্মাই ব্রন্ধ। একই ব্রহ্ম মায়! 
প্রভাবে নানা উপাধি মুক্ত হয়ে _বহ..জীবাত্মারূপে প্রতিভাত হয়। সাংখ্য 
দাশনিকদের মতে আত্মা এক নয় বু। সাংখাকার পারমাধিক দৃিতেও 
আত্মার বহুত স্বীকার করেছেন । 

আত্মা সম্পর্কে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদ্দায়ের বিভিন্ন মতামতের সমালোচনায় 
বল! যেতে পারে ষে টৈয়ায়িক ও বৈশেধিকর্দের আত্মাসম্পকর্ণয় ধারণা 
সন্তোষজনক নয়। তাদের তে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন এবং নিগুণ, কিন্ত 
এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা আত্মা যদি স্বূপতঃ অচেতন হয়, তাঁহলে 
আত্মার সঙ্গে জড় বস্তর পার্থকা নির্ধারণ কর] কিভাবে সম্ভব হয়? নিক্ষিয় 
আত্মার সাহায্যে সক্রিয় মানিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
নিক্ষিয় আত্মার পক্ষে কিভাবে কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্ত! হওয়। সম্ভব? যদ্দি 
বল! যায় অবিগ্যা বশতঃই আত্মা নিজেকে কর্তা, জ্ঞাত ও ভোক্তা মনে করে 
তাহলে প্রশ্ন ওঠে, নিক্রিয় আত্মার এই অবিষ্যারূপ ভ্রান্তি কি ভাবে ঘট] সম্ভব ? 
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ভাঁছাডা আত্মা যে এক চৈতন্ময় সত্তা, সাক্ষাৎ প্রতীতির সাহাঁষ্যেই তা জানা 
ষায়। সাংখ্যের বহুপুরুষবাদও সমর্থনযোগ্য নয়, সাংখ্যের আত্মা যদি বিশুদ্ধ 
চৈতন্য স্বন্ধপ হয়, তাহলে পারমাথিক দৃষ্টিতে কিভাবে আত্মার বহুত্ধ কল্পনা 
করাযায়? বিশুপ্ক চৈতন্যের বিভাঁগ সম্ভব নয়। জৈন দর্শনমতে ও বৈষ্ণব 
দার্শনিকদেের মতান্রষাঁয়ী আম্মা সগুণ ও সক্রিয়--এই মতবাদই যুক্তিযুক্ত। 


২। ভ্ডাল্রভীল দুম্ণন্নে ভইম্বল্র ভক্ভ্র 


ভারতীয় দর্শন সম্প্রদাঁয়গুলির:মধ্যে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য এবং 
সীমাংসাদর্শন কোন জগতমষ্ট! ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে না। চার্বাকমতে 
প্রত্যক্ষই একমাত্রঃপ্রমাণ। যা প্রত্যক্ষগোচর তারই অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বর 
শ্রতাঙ্ষগোঁচর নয়, সেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। চার্বাকমতে জড় মহাভৃত 
সকল নিজ নিজ স্বভাববশে ক্রিয়া করে এবং তারাই ফলে এই বিশ্বজগতের 
'আঁবিরাব। স্বতরাং কোন জগৎকর্তী ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করা 
যুক্তিযুক্ত নয় 

জৈনদার্শনিকরাও নিরীশ্বরবাদী। তী!রা ঈশ্বরের সত্তা শ্বীকার করেন না। 
“যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নন সেহেতু অঙন্থমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। টজনদার্শনিকদের মতে কোন জগতত্রষ্টা ঈশ্বরের 
কল্পনা অযৌক্তিক, কেননা, জগৎ যে একটি কার্য তাঁরই প্রমাণ নেই, কাঁজেই 
জগতকর্তা ঈশ্বরের কল্পন] যুক্তিযুক্ত নয় । দেহী তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালন। করে 
কার্য উৎপন্ন করেন। কিন্ত ঈশ্বর যখন বিদেহী, তখন ঈশ্বর কিভাবে কার্ষ 
করতে পারেন ? “সর্বশক্কিমত্তা' গুণটি অন্ান্ত গুণের সঙ্গে ঈশ্বরের আরোপ 
কর! হয়। কিন্তু ঈশ্বর যদি সবশক্কিমান হন তাহলে তিনি সব কিছুরই 
স্প্টিকর্তা হতেন, কিন্তু ঘট, পট প্রভৃতি অনেক বস্তই তো ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না। 
ঈশ্বর পুর্ণ, তার মধ্য কোন অভাব থাকতে পারে না, তবে তিনি জগৎ সমষ্টি 
করবেন কেন? ঈশ্বর করুণাবশডঃই যদি জগৎ স্থ্টি করেন তবে জগতে এত 
দুঃখ কেন? জৈনদ্বার্শনিকরা বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন 
করেছেন । উজনদর্শনে সিদ্ধ পুরুষরাই ঈশ্বর সুলভ গুণের অধিকারী এবং 
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তীরাই পুজার যোগা। পিদ্ধ পুরুষরাই জৈনদর্শনে ঈশ্বরের, স্থান অধিকাঁর 
করেছেন । 

বৌদ্ধগণ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। পরিণতি কারণ (90871 ০৪19০) 
রূপে কোন জগতকর্তার অন্তিত্ব নেই, কেনন] পরিণতি কাঁরণ বলে কিছুই নেই । 
বৌদ্ধদের মতে কর্মে থেকে বড কিছু নেই | কর্ষের ফলেই জীবের উদ্ভব। 
জীবের স্থষ্টিকর্তারপে কোঁন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। 
বৌদ্ধদের মতে জগতের কাঁরণ জগৎ নিজেই, কোন পরিণতি কারণবূপে 
জগতঅষ্টার অস্তিত্বের ধারণা অযৌক্তিক । তাঁছাঁড। ঈশ্বর পূর্ণ, কাজেই তিনি 
কিভাবে এই অপূর্ণ জগতের স্ট্টিকর্ত হতে পারেন? হীনযাঁনীর ঈশ্বরের 
অস্থিত্বে বিশ্বাস করেন না। মহাঁযানীরা ধর্মকায়রূপে বৃদ্ধকে ভগবানের আসনে 
বসিয়ে সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের অভাঁব পুরণ করেছেন। ্‌ 

মাংখ্যদর্শনও নিরীশ্বরবাদী। সাংখাদর্শন মতে প্ররুতি ও পুঞ্ষের সংযোগে 
জগতের অভিব্যক্তি । প্রতিই জগতের নিমিভ ও উপদাঁন কাঁরণ। প্রশ্ন করা 
যেতে পাঁরে যে ঈশ্বরের প্রেরণা ভিন্ন প্রন্লুতির জগত সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হবে কেন ? 
সাংখা দ্ার্শনিকর্দের মতে অচেতন প্রক্কতির প্রবুত্তির মূলে কোন স্বার্থ নেই, 
কোন করুণা নেই, কেবল আছে পরার্থতা। পুরুষের ভোগ-মোক্ষ 
সম্পাদনের জন্তই প্রকৃতির হ্িকাঁধে প্রবৃত্তি হয়। শ্রুতিতে যে ঈশ্বরের 
উল্লেখ আছে, তা মুক্তাত্মা ও সিদ্ধাত্মার প্রশং1 ছাঁড1 কিছুই নয়। সাংখ্যমতে 
ঈশ্বর এই জগতের কারণ নয়, কারণ ঈশ্বর অপরিণামী। প্ররুতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কোন ঈশ্বরের কল্পনা কর। যুক্িসংগত নয়, কেনন] ঈশ্বরের 
কোন উদ্দে্ত নেই, যে উদ্দেশ্তের পশবতাঁ হয়ে তিনি গুরুতিকে নিয়ন্ত্রণ 
করবেন। ক্গীবের স্বাধীন সত্ত। ও অমরব্বও ঈশ্বরের নাস্তিত্ প্রমাণ করে। 
ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ তিনি মুক্ত ব1 বদ্ধ কৌন পুরুষই নন। 

মীমাংসা দর্শনও নিরীশ্বরবাদী । প্রাচীন মীমাংসকের] ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
কোন কিছুই বলেননি । পরবর্তাঁ মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে 
প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন । মীমাংদকগণ জগবন্ষ্ট৷ হিসাবে কোন ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কেননা জগতের /কান আদি অজ নেই। 
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মীমাংমকগণ বিভিন্ন দেবতাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু এই 
দেবতারা জগতকর্তা নন। যে যে মন্ত্রে দেবতার আবাহন কর] হয়েছে লেই 
সেই মন্ত্রকেই দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে । 

নৈয়াত্িকদের মতে ঈশ্বর জগৎ হ্টির নিমিত্ত কারণ। তিনি জগৎ সষ্টি 
করেন, রক্ষা করেন এবং ধ্বংস করেন । জগতের ফাঁবতীয় যৌগিক পদাখের 
উপাদান কারণ যদি হয় ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ প্রভৃতির পরমাণু, তাহলে 
এদের নিমিত্ত কারণ কে? কোন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কতাই হলেন এদের 
নিষিত্ত ক্পারণ এবং তিনি ঈশ্বর । জীবের সঞ্চিত পাপপুণযকেই অদৃষ্ট বলা হয়। 
অচেতন অদৃষ্টশক্তির একজন নিযন্বক আছেন যিনি জীবের কর্মাহগধায়ী তার 
পাপপুণোর বিচার করে ফলভোগের বাবস্থা করেন। এই নিয়ন্ত্রক হলেন ঈশ্বর | 
বেদ ঈপরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, কাঁরণ বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ 
আছে। আবার একথ1 বলা হয় ষে বেদ প্রামাণ্য, কিন্তু বেদ প্রামাণ্য হতে 
পারে যর্দি কোন অলৌকিক শক্তিলম্পন্ন, সবশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ পরমাআা বেদের 
রচধ্রিতা হন । এই পরমাত্মাই ঈশ্বর । 

মহষি পতঞ্চল যোগদর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ব ছাড়াও আরও একটি তব্ব 
শ্বীকার করেছেন । সেটি হল ঈশ্বরতব। যোগদ্দশনে ঈশ্বরকে পুরুষ বিশেষ 
বলা হয়েছে । কেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না। 
ঈশ্বর শিতা মুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বসরষ্টা এবং সর্ব জ্ঞানের আকর। শাস্মে ঈশ্বরকে 
পরমাত্মা, পরমপুরুষ, পরমতন্ব ও জ্ঞান কতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে । শ্রুতি 
অভ্রান্ত প্রমাঁণ। সুতরাং ঈশ্বরের অন্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। শ্রুতির কর্তা 
হিমেবেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্ধ; কেনন। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষেই শ্রুতির 
রচয়িতা হওয়া সম্ভব। এমন কোন পুরুষ আছেন যাঁর মধ্যে জ্ঞান ও শক্তির 
চরমোত্করষ নটেছে। একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব । 
জীবের কম্ফলানুষায়ী জগত স্থষ্টির জনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় । 

কৈবলাদ্বৈতবাধ্ীগণ কেবলমাত্র ব্রদ্মেরই সত্তা স্বীকার করেন। পারমাথিক 
দৃিতে ব্রদষই সৎ, জগৎ মিথ্য]; ব্রঙ্গ নিগুণ ও নিবিশেষ। জগৎ যেহেতু 
মিথ্যা অবভাঁস, মেহেতু জগৎ অআ্টারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্ধ নয়। 


১৩৮ ভারতীয় দর্শন 


শঙ্করের মতে মায়াঁশক্তিবিশিষ্ট ব্রদ্ই সগ্রণ ব্রদ্ধ বা ঈশ্বর । সগ্রণ ব্রদ্মের কোৰ 
পারমাথিক সত্তা নেই। বামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদ অনুসারে ব্রহ্ম জগৎবি শিষ্ট 
এবং সগুণ ব্রহ্ষই সত্য। রামান্ুজের মতে পদীর্থ তিন প্রকার চিৎ, অচিৎ 
এবং ঈশ্বর । ইশ্বর জগংকর্তা, জ্ঞান ও এশ্বরযুক্ত এবং গ্রেমস্বরূপ | ঈশ্বরের 
প্রতি ভক্তিই জীবের মুক্তির হেতু । ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভাবে 'আত্মাসমর্পণ করে, 
উশ্বরের নিরন্তর ধ্যান করলে ঈশ্বর*সাক্ষাৎ্কাঁর ঘটে । ঈশ্বরের করুণ! ছাড়া 
জীবের মোক্ষলাভ সম্ভব নয় । 

ঈশ্বরবাদী দার্শনিক মাত্রেই ঈশ্বরকে জগংকর্তা বলে স্বীকার করেছেন, কিন্ত 
জীবের মোক্ষপাধনার ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রয়োজনীতা সব দর্শনে সমান ভাবে 
স্বীকৃত হয়নি । যোঁগদর্শনে ঈশ্বরতত্ব স্বীকৃত হলেও যোগাশাস্ত্রকার ষোগদর্শনের 
সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি । কবল! 
লাভের জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর কৈবল্যলাভে মহায়ত। করেন 
মাত্র। ঈশ্বর প্রণিধানের মাধমে ভক্ত কেবল মাত্র ঈশ্বরের করুণ] লাভে সমর্থ 
হন। তিনি ভক্তের কৈবল্যলাভের পথে যেসব বাধাবিস্ব আছে, সে গুলিকে দুর 
করে দিয়ে ভক্তের কৈবল্য লাভের পথকে সুগম করে দেন । রামানজের বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবদে জ্ঞান ও ভক্তির অপুর্ব সংযোগ লক্ষ্য কর1 যায়। ঈশ্বর করুণাময় 
এবং ভক্তবংসল। ভক্তকে তিনি তর বাঞ্িত ফল গ্রর্দান কপেন। জীবের 
ঈশ্বর ভক্তিই জীবকে মুক্তি দান করে। 


২০1 ভ্ডাব্রজ্জীজ দশে কর্মববা 


জড়বাদী চাবাঁক দর্শন ব)তীত শব ভারতীয় দর্শনই কর্মধাদে বিশ্বাধী। 
জীব কর্মীস্থ্যায়ী ফল ভোগ করে। মং কাজের ফল পুণ্য এবং সুখ, অসৎ 
কাজের ফল পাপ এবং দুঃখ । কর্মবার্দকে বল যেতে পারে নৈতিক কার্ধকারণ- 
বাদ, কারণ থাকলেই যেমন কাধ, তেমন কর্ম খাকলেই কর্মফল ভোগ । কোন 
জাবের পক্ষেই কর্মফল ভোগকে এড়ান সম্ভব নয়। 

এই কর্মবাদের উপরেই জন্মাস্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত। জন্মান্তরবাদ অন্গসারে মৃত্যুর 
পর আম্মা নতুন দেহ ধারণ করে। জীব যে সকল কর্ম করে তার ফলভোগ 
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এক জীবনে শেষ না হলে জীবকে নতুন জন্ম পরিগ্রহ করে ফলভোঁগের জন্য 
হসারে আসতে হয়। কর্মের ফলভোগ করতেই হবে, কর্মফল কখনও বিনষ্ট 
হয় না। বে সকাঁম কর্মের জন্যই জীবকে ফলভোগ করতে হয়, নিষাম কর্ষের 
জন্ত জীবকে ফলভোগ করতে হয় না। মীমাংসকদের মতে সকাম কর্ম 
সম্পাদনের ফলে জীবকে বার বাঁর জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং জাগতিক সুখ-দুঃখ 
ভোগ করতে হয়। যখন জীব উপলদ্ধি করে যে সব স্থখই ছুঃখদাঁয়ক এবং 
জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর বিরগ উপস্থিত হয় তখন জীব সকাম কর্ম সম্পার্দন 
থেকে বিরত হয়। নিষ্কামভাঁবে বেদবিহ্তত কর্ম সম্পাদন করলে সঞ্চিত কর্মফল 
বিনষ্ট হয় এবং কর্মফলভোগের সম্ভাবনা না থাকায় পুনর্জন্ন গ্রহণের কোন 
সম্ভাবনা থাকে না। 
জৈনদর্শনেও কর্মবাদদের বিস্তৃত আলোচনা দ্বেখা যা । জৈনদর্শন মতেও 
সকাম কর্ষের জন্যই আত্মার দেহ ধারণ এবং কর্মফল ভোগের জন্যই জীবের 
পুনর্জনাগ্রহণ। কামনা, বাঁসনা ও ভোগ লালসার বিরতি ঘটলেই জীব মুক্তিলাভ 
করে। উৈনগণের মতে কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম আট প্রকার--(১) 
জাানাবরণীয় কর্ম, অর্থাৎ যে কর্ম আত্মার যথার্থ জ্ঞানকে আবৃত করে। (২) 
দর্শনাবরণীয় কর্ম-_যে কর্ম সম্যক দৃষ্টিকে ব্যাহত করে (০) মোহনীয় কর্ম_ 
ষে কর্ম মোহের স্থ্টি কৰে জীবকে অশুভ কর্ম সাধনে প্রযুক্ত করে (৪) বেদনীয় 
কর্ম__ষে কর্ম স্থথ-ছুঃখের অনুভূতি সথষ্টি করে (৫) নাম কর্ম_ষে কর্মের উপর 
দেহ ও অক্ধপ্রত্যাঙ্গাদির স্থষ্টি নির্ভর করে, (৬) অন্তরায় কর্ষ অর্থাৎ যে কর্ম 
অন্তরায় স্থতি করে জীবের শুভকর্ম সম্পানে বাধ! প্রদান করে, (৭) গোত্র 
কম অর্থাৎ যে কর্ম বংশ নিরূপণ করে, (৮) আযুষ্য কর্ম, অর্থাৎ ঘে কর্ণ 
জীবের আয়ুফ্ধীল নির্ধারণ করে। জৈন মতে কর্ম ছুপ্রকীর-__ভাব কর্ণ ও দ্রব্য 
কর্ম। ভ।ব কর্ম হল কুভাবনা, দ্রব্য কর্ট হল থা পুদগলের পরমাণুগুলিকে 
আত্মার দ্বিকে আকর্ষণ' করে আত্মার কার্মন শরীর গঠন করে। আত্মার 
আবরণ কর্ম, কর্মের আবরণ দেহ। 
প্রশ্ন হল, কর্ম দীর্ঘ ব্যবধানে কিভাবে ফল প্রধান করে? জৈন, ন্যায়, 
বৈশেষিক এবং মীমাংসা দারশনিকদের মতে কৃতকর্ম থেকে একপ্রকার 
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শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তিই কর্মফল প্রদান করে । টৈনমতে জীবের 
রুতকর্ষ থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তি প্রথমে ভাবকর্মরপে আত্মা 
প্রবৃত্তি বা কষায় উৎপন্ন করে এবং পরে ভ্রব্য কর্ষরূপে সুক্ষ পুদগল পরমাণু সৃষ্টি 
করে জীবের কার্মন শরীর গঠন করে। নাঁয় বৈশেষিক মতে জীবের পাপ-পুণ্য 
যাঁর মধ্যে সঞ্চিত থাকে তাঁর নামই আদুষ্ট। এই অদৃষ্টশক্তি অচেতন, এর নিজের 
কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই । সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই অনষ্ট শক্তিকে 
নিয়ন্ত্রণ করে, জীবের পাঁপপুণোর বিচাঁর করে তাঁর ফলপ্রাপ্তির বানস্বা করেন । 
মীমাংসকদের মতে বেদবিহিত কর্মই সৎ কর্ম ও বেদনিষিদ্ধ কর্ণ অসৎ কর্ম । 
বেদবিহিত যাজ্ঞ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তবা কর্ম। উহলোকে যাঁগযজ্ঞ অন্ঠষিত 
হলে পরলোকে  স্বর্গপ্রাপ্তি কিভাবে ঘটে? মীমাংদকদের মতে যাগযজ্ 
অসিত হলে আত্মাস্ব একটি অদৃশ্য শক্তি উৎপন্ন হয় যাঁর নাম অপূর্ব এবং 
এই শক্তি যখাঁসময়ে ফল প্রদান করে । শ্মন্যান্তি দর্শিনিকের] কর্মবাদের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে “সংস্কারের” উল্লেখ করেছেন । বৌদ্ধ দর্শনিকদের মতে পুব বাঁ অতীত 
জীবনে থে সব কর্ম সম্পাদিত হয় সে সব কর্ম এক প্রকার শক্তি উৎপন্ন করে 
যাঁকে বলা হয় সংস্কার। সংস্কার হল অতীত জীবনের অভিজ্ঞতার ছাঁপ। এই 
সংস্কারের জন্যই পুনর্জন্ম হয়ে থাকে । 

সব কর্মবাদী দীর্শমিকই মোক্ষলাঁভের জন্য নিফ্াম কর্ম সম্পাদনের উপল 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন । সকাম কর্মই বিষয়ীণুরাগ 'ও বন্ধন স্থষ্টি করে যার 
ফলে জীবের পুনর্জন্ন ঘটে | নিষ্কাম কর্ম সম্পাঁদনে বিষয়াণুরাগের কোন সম্ভাবন; 
থাকে না এবং ফলে পুনর্জন্মের কোন সম্ভাবন। থাকে না। কোন কোন 
বৌদ্ধ দ্রার্শনিকের মতে নির্বাণ নিক্ষিয় অবস্থা নয় এবং নির্বাণ লাভের পর যদি 
অনাসক্ত ভাঁবে কর্ম সম্পাদন করা যাঁয় তাহলে বন্ধনের কোন সম্ভাবনা থাকে 
না। মীমাংসা দার্শনিকদের মতে কর্মের জন্যই কর্ম করতে হবে। কোন 
ফললাভের আশায় নয়, নিষ্ষামভাবে বেদবিহিত নিত্য কর্ম সম্পাদনে শ্ব্গস্থখ 
ভোগ ঘটে। কৈবলাদ্বৈতবাদদী শঙ্করের মতে যাঁগযজ্ঞাদ্ি অনুষ্ঠানের মাধামে 
ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। ভোরঁজ্ঞান বন্ধনের কাঁরণ। কেবলমাত্র ত্রহ্মই সত্য, 
এবং জীবাত্া ও ব্রদ্মের অভেদত্ব জ্ঞানই মুক্তি আনয়ন করতে "ারে। 
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৪1 আ্ডাক্রত্ভী দম্পন্নে োল্ক 

জডবাদী চার্বাক দার্শনিক ছাঁডা সকলেই মোক্ষকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলে 
স্বীকার করেছেন। অবশ্য মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে পকলে একমত মন । 

বৌদ্ধদর্শনে ছঃখের আঁতান্তিক নিরোধ বা ছঃখ থেকে চিরমূক্তি লাঁভকেই 
নির্বাণ বলা হয়েছে । বৌদ্ধদর্শনে মোক্ষকেই নির্বাণ নামে অভিহিত কব! 
হয়েছে । অনেকের মতে নির্বাণ হল ছুঃখের একান্ত অভাঁব। এ অবস্থা 
ভাবাত্মক কি অভাঁবাত্বক 1 বাথা। কর] সম্ভব নয়। আবার কারও কারও 
মতে নির্বাণের অর্থ হল এক শাশ্বত আনন্দের অবস্থা 1. “নির্বাণং পরমং স্ুখংঃ | 
নির্বাণ শ্বধু পরম আনন্দ নয়, নির্বাণ পরমশীস্তি' ) অনেকের মতে বুদ্ধদেব 
নির্বাণের অবস্থাকে শাশ্বত আনন্দের মবস্তাৰপে কোনখানেই ব্যাখা করেননি ; 
কাজেই নির্বাণকে আত্যন্তিক ভ্রঃখ নিরোঁধের অবস্থাৰপে স্বীকার কনা 
যুক্তিযুক। বৌদ্ধ মতে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ( সমাক্‌ দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সমাক বাক্‌, 
সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্বৃতি এবং সম্যক, 
সমাধি ) অন্রসরণ করে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব । 

টজনদর্শন মতে আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত 

“দূর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দের আধার । কর্মশক্তি প্রভাবে 

আত্মায় পুদগল সংযুক্তি ঘটে এবং আত্ম! দেধ'রণ করে। আত্মার দেহধারণই 
আত্মার বন্ধদশ!। আত্ম পুদগলমূক্ হলে নিজ স্বরূপে অবস্থান করে । জীবের 
কামন। বাসনা পুদগল সংুক্তির কারণ এবং কান] বাসনার মূলে রয়েছে 
আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে মিথ্যাজ্ঞান। সম্যক জ্ঞানের সাহায্যেহ মিথ্যাজ্গান 
দূরীভূত হয়। সম্যক জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্যক দর্শন এবং সম্যকদর্শনের 
জন্ প্রয়োজন সম্যক চরিত্র | কাঁজেই সম্যক জ্ঞান, সম্াক দর্শন ও সমাক্‌ চরিত্র 
মোক্ষলাভেদ উপায়। 

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে যে দেহ ও মনের সঙ্গে আত্মার যখন 
সংযোগ মই হয় এবং আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে তখনই মোক্ষলাভ হয় । 
আত্মা স্বরূপতঃ নিগুণ, নিক্ষিয় অচেতন দ্রব্য। মোক্ষ দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি 
নয়, দুঃখের আতান্তিক নিবৃত্তি। (শরীর ধারণ করাঁর জন্যই জীবের দুঃখভোগ। 
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মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরকে আত্মারসঙ্গে অভেদ কল্পন1 করাই হল মিথ্যাজ্ঞান। মিথা! 
জ্ঞানই সকল দোঁষ ও দুঃখের কারণ। আত্মার যথাযথ ্বরূপের জ্ঞানই মিথ্যা- 
জ্ঞানকে বিনষ্ট করতে পারে । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যামন মোক্ষ লাভের উপায়। 

সাংখ্যদর্শন মতে পুরুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বৃদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য । পুরুষের সঙ্গে 
প্ররুতির মংযোগের উচ্ছেদ ও পুরুষের স্ববপে অবস্থানই ম্নোক্ষ। পুরুষ ও 
প্রকৃতির অবিবেক অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই পুরুষের বন্ধনের কারণ। অবিবেক 
যেহেতু বন্ধনের কারণ সেহেতু বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান 
ছুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। তত্বাভাঁসের মাধ্যমেই বিবেকজ্ঞান লব্ধ হয়। 
তৰ্বাড্যাসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কেবল তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়! পুরুষ প্রকৃতির 
ভেদজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই তবজ্ঞান। যোগদর্শন মতে পুরুষের আত্মস্বরূপে 
অবস্থানই কৈবল্য । সাংখ্য যোগদর্শন মতে বিবেকখ্যাঁতিই দুঃখহানির এবং 
কৈবলা লাভের উপায়। বিবেকখ্যাতির অর্থ হল আত্মা যে শ্রদ্ধ চৈতন্য সত্তা 
এবং আত্মা ঘে দেহ, মন; বৃদ্ধি এবং অহংকার থেকে পৃথক এই প্রখ্যাত জ্ঞান। 
চিত্তশুদ্ধি না ঘটলে এই প্রখ্যাতজ্ঞান লাঁভ করা যায় না। অষ্টাঙ্গ যোগের 
অনুষ্ঠানে চিন্তশুদ্ধি ঘটে এবং বিবেকখ্যাতি জাগে যাঁর ফলে ঠকবলা ল'ভ ঘটে । 
এই অষ্ট অঙ্গ হল-_ষম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 
সমাধি। অদ্বৈত বেদাস্তমতে মোক্ষাবস্থা “এক আনন্দঘন অবস্থাঃ। সাংখ্া- 
যোগদর্শনমতে মোক্ষ অবস্থা কোন আনন্দজনক অবস্থা নয়। প্রাচীন 
মীমাংসকদের মতে ন্বর্গন্থখ লাঁভই মোক্ষ এবং যজ্জার্দি অন্াঁনের মাধ্যষে 
স্বর্গ্ুখভোগ ঘটে। প্রাচীন মীমাংসকদের মতে আত্মা শরূপতঃ নিগুন ও 
নিবিশেষ এবং আত্মার স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। মোক্ষ অবস্থায় দুঃখের 
আত্যস্তিক নিবৃত্তি ঘটে । যেহেতু ঠচতন্ত আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয়, আগন্তক 
গুণ, মেহেতু মোক্ষ অবস্থায় আত্মা চৈতন্তহীন অবস্থায় অবস্থান করে। স্থতরাং 
মোক্ষ অবস্থা আনন্দের অবস্থা নয়। আত্মজ্ঞান এবং জগতের প্রতি নিস্পৃহতা 
বা বৈরাগ্যই মোক্ষলাভের সোপান স্বরূপ | 

অদ্বৈত বেদ্াস্তমতে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্ম। বা ব্রন্মের একাত্মতার উপলব্ধিই 
মোক্ষ। জীব ও ব্রদ্মের ভেদজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। “আমিই ত্রহ্ষ' এই 
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তব্বের সাক্ষাৎ প্রতীতি হলেই মোক্ষ ঘটে। মুক্তি এক আনন্দঘন অবস্থা, 
কেবলমাত্র দুঃখের আতাস্তিক নিবৃত্তি নয়। কেননা ব্রদ্ম সৎ চিৎ ও আনন্দ 
ত্বরূপ | মুমুক্ষ ব্যক্তিকে ত্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হতে হলে নিত্যানিত্যবস্ত 
বিবেক, ইহলোক ও পরলোঁকের ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি ষট্‌ সম্পত্তি 
অর্জন ও মোক্ষের ইচ্ছা_-এই সাধন চতুষ্টয়ের অধিকারী হতে হবে এবং তারপর 
গুরুর কাছে বেদীন্তপাঠ করতে হবে । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বেদাস্তপাঠের 
তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । মুক্তি দুপ্রকীর-__জীবন্[ক্ষি ও বিদেহমুক্তি। নিষ্ষাঁম কর্ম 
সম্পাদদনর মাধ্যমে জীবনুক্তের যখন পূর্ব সঞ্চিত কর্মের ফল বিনষ্ট হয় তখন স্থুল 
ও সুন্ষ্স শরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জীবনুক্ত বিদেহমুক্তি লাভ করে । রামনজের 
মতে কর্ষফলভোগ হেতু জীবের বন্ধদশ] । নিজ নিজ কর্মানুযাঁয়ী প্রতিটি জীব 
একটি জড়দেহ ধারণ করে। আত্মার বন্ধপ্শ। মানেই হল আত্মার দেহ ধারণ' 
করা। অবিদ্া প্রন্থত কর্মই বন্ধদশার কারণ। আত্মার অনাত্মার সঙ্গে 
একাত্মবোধের নাম অহংকার । এই অহংকারই অবিদ্যা। বেদান্ত পাঠের দ্বার। 
অবিদ্া দূরীভূত হয় । তখন জীব উপলব্ধি করে যে মাত্মা দেহ থেকে ভিন্গ এবং 
আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ। কর্ম ও জ্ঞানের সংযোগেই যোক্ষ লাভ সম্ভব । 
কর্ম অর্থে নিষ্কামভাবে বেদদবিহিত কর্ম সম্পাদন এবং বেদাস্ত পাঠের মাধ্যমে 
ভব্জ্ঞান লাভ। বেদান্ত পাঠের মাধমে মুমুক্ষু ব্যক্তি উপলন্ধষি করে যে ব্রহ্মই 
স্ট্টি, স্থিতি, লয়কর্তা এবং জীবাত্মা ও দেহ অভিন্ন নয়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই 
জীবের মুক্তির হেতু । ঈশ্বরের করুণ! ছাডা মোক্ষ লাঁভ সম্ভব নয়। 


চার্বাকদের মতে চরম ইন্দ্রিয় স্থখই মানব জীবনের একমাত্র পুরুষার্থ। ধর্ম, 
অর্থ কাম ও মোক্ষ--এই চারটি পুরুষার্থের মধ্য চার্বাকর স্থখ এবং অর্থকেই 
একমাত্র কঃম্যবস্ত মনে করেছেন । চাঁবাক হ.ত মোক্ষ অবস্থা যদি হয় আত্যন্তিক 
দুঃখের নিবৃত্তি, তাহলে এ অবস্থা লাভ কেবলমাত্র মৃত্্ুতেই সম্ভব । চার্বাকগণ 
কোন সনাতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেহেতু মৃতার পরে আত্মার 
দ্বেহমুক্তি মোক্ষ নয়। আঁত্মীই যখন নেই, তখন মৃত্যুর পর আত্মার দেহমুক্তির 
প্রশ্ন ওঠে না। 
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৮। ভ্ঞাল্রভীল্ দ্পন্নে প্রমাণ 


ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানকে বল] হয় পপ্রমা" এবং যথার্থ জ্ঞান লাভের 
যে প্রণালী তাঁকে বলা হয প্রমাণ । বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় এক 
ব। একাধিক প্রমাণ স্বীকার করে নিয়েছেন । চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষকেই 
একমাত্র প্রমাণ বলে গ্রহণ করে, অন্রমান এবং শবকে প্রমাণ বলে গ্রহণ 
করে না। বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান উভয়কেই প্রমাঁণরূপে গ্রহণ করা 
হয়। সাংখ্যদশনে প্রত্যক্ষ, অন্থমান এবং শব্ব--এই তিনটিই পমাণরূপে গৃহীত 
হয়েছে । ন্যায়-দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমাঁন এবং শব্দ__এই চারটি প্রমাণ 
স্বীকার করা হয়েছে । প্রাভাকর মীমাংসকর্দের মতে প্রমাণ হল পাঁচটি-- 
প্রত্যক্ষ, অন্মান, শব্দ, উপমান এবং অর্থাপত্তি। ভাট্্র মীমাংমক এবং দ্বৈত 
বেদান্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অন্ুপলব্ধিকে প্রমাণরূপে 
গ্রহণ করেছেন । 


৬। এসালভঞ€ আ্রামাশ্যল্রাদ এন স্বভিঞ ্ালাশ্যলাদিক 
€(71)6075 ০01 75500815510 ৬ ৪110165 100 21561815520 ৬ ৪110165 ) ২ 


পরতঃ প্রামাণ্যবাদ অন্ুসারে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ নয়, পরতঃ অর্থাৎ অন্ত 
শর্তের উপর নির্ভর । জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের মধ্যেই নিহিত থাকে না । 
জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণাবাদ অনুসারে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য জ্ঞানের মধ্যেই 
নিহিত, অন্য কোন শর্তের উপর নির্ভর নয়। 

নৈয়ায়িকর। জ্ঞানের পরততঃ প্রামাণ্য স্বীকার করে। নৈয়াঁয়িকদের মতে 
জ্ঞনের কাজ কেবলবাঁত্র বিষস্রে স্বরূপ প্রকাশ করা, জ্ঞান নিজে নিজেই 
যথার্ণ বা অযথার্থ হতে পারে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য জ্ঞান থেকেই 
উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানের প্রামাণ্য অন্ত শর্তের উপর নির্ভর। প্রবৃত্তি সামথ্যই 
জ্ঞানের মাপকাঠি অর্থাৎ জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির কারক হয় তবেই জ্ঞান 
যথার্থ হবে, নতুবা নয়। যে শর্তের উপর জ্ঞানের উত্তব নির্ভর করে সেই 


বিস্তত আলো5নার জন্য বিভিম্ন ভারতায় দর্শ.নর সংক্ষিপ্ত পৰিচয় দ্রষ্টব্য । 
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শর্তস্থিত কোন উৎকর্ষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে যথার্থ করে এবং অপরদ্দিকে 
শর্তের মধ্যে প্রকৃত দোষের উপস্থিতিই জ্ঞানকে অযথার্থ করে । 

জৈন দার্শনিকদের মতেও জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে, যদ্দি জ্ঞানের মিল থাকে 
তাহলে জ্ঞান প্রামাণ্য এবং জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে যদি জ্ঞানের মিল না থাকে 
তাহলে জ্ঞান অপ্রামাণা | জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য জ্ঞানের কারণের 
দোঁষ ও গুণের উপর নির্ভর করে । জৈন দার্শনিকদের মতে প্রত্যক্ষ, অন্গমান, 
শব্দ প্রভৃতি পরোক্ষ জ্ঞান। সেকারণে এই সব জ্ঞানের যাঁথার্থ্য অন্ত শত্ের 
উপর নর্ভর। কিন্তু মুক্ত পুরুষরা যে কেবল জ্ঞানের অধিকারী হন তার 
প্রামাণ্য অন্য শর্তের বা কারণের উপব নির্ভর নয়। সেকারণে এক্ষেত্রে 
জৈন দার্শনিকরণ জ্ঞানের ম্বতঃ প্রামাণ্যব+দ স্বীকার করেন । 

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে যে জ্ঞান বিষয়ান্তঘা়ী হয়, সে জ্ঞানই যথার্থ। 
জ্ঞান বিষয়ান্গযায়ী হয়েছে কিনা বোঝা যাবে যদি জ্ঞান অন্সাঁরে বিষয় প্রা্থি 
ঘটে। অর্থাৎ জ্ঞান যদ্দি সকল প্রবৃত্তির কারক হয় তবে জ্ঞান যথার্থ, অর্থাৎ 
জ্ঞানের প্রামাণা নির্ভর করে জ্ঞানের মধ্যে নয়, অন্য শর্তের উপর । স্থতরাং 
বৌদ্ধদার্শনিকের। জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করে। 

সাংখ্য দার্শনিকর। জ্ঞানের স্বতঃগ্রামাণ্য এবং স্বতঃ অপ্রামাণ্য আীকার করে। 
জ্ঞানের যথার্থতা এবং অযথার্থত] জ্ঞানেই নিহিত থাকে । যথার্থ জ্ঞান নিজের 
যথার্থতা নিজেই প্রমাণ করে এবং ভ্রান্তজ্ঞান স্বাভাবিক ভাঁবেই অযথার্থরূপে 
প্রকাশিত হয়। যথার্থ জ্ঞান সকল প্রবৃত্তির কাঁরক। কিন্তু তার অর্থ এই 
নয় যে জ্ঞানের প্রামাণ্য বা যাগার্থ্য সফল প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল । 

মীমাংসকগণ জ্ঞানের স্বতংপ্রামাণ্য (106070510 ₹2110105 ) এবং পরতঃ 
অপ্রামাঁণা (2%0010910 10501101 ) স্বীকার করে। জ্ঞানের কারণগুলি 
যদ্দি দোঁষমু হয়, তাহলেই জ্ঞান যথার্থ হয় এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বপ্রকাশ। 
জ্ঞানের কাঁরণগুলিতে কোন বিশেষ গুণের উদ্ভবের জন্য জান যথার্থ হয় না 

এবং জ্ঞানের যাথার্থ্য ফল প্রবৃত্তির কারকাঁরিকতার উপর নির্ভর নয়। জ্ঞান 

নিজে নিজেই যথার্থ হয়, অন্ত জ্ঞানের দ্বার জ্ঞানের যাথার্থ প্রমাণ করার 
দরকার নেই। কিন্তু জ্ঞানের অপ্রামাণ্য জ্ঞানের কারণগ্ুলিতে কোন দে+ষের 
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উদ্ভববশতঃ ঘটে থাকে এবং কারণের মধ্যে যে দোষ আছে, সেগুলির জ্ঞানই" 
জ্ঞানের অধথার্থ প্রমাণ করে বা অন্য জ্ঞান ছারা বাধিত হওয়ার জন্যও জ্ঞানের 
অপ্রামাণ্য ধর? পড়ে । অদ্বৈতবাদীর! জ্ঞানের ম্বতঃপ্রামীণায স্বীকার করলেও, 
তাঁকে ততক্ষণই প্রামাণ্য মনে করেন যতক্ষণ পর্যস্ত না তা অন্ত জ্ঞানের দ্বারা 
বাধিত হয়। যখন রঙ্জুতে সর্প বাঁ শুক্তিতে রজতভ্রম ঘটে, তখন সর্প বা 
রজতজ্ঞান ভ্রান্ত হলেও জ্ঞান, কিন্তু পরে রঙ্ছু বা শুক্তির যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা 
বাধিত হয় বলে পুর্বজ্ঞান ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় । অন্রূপভ+বে যতক্ষণ পর্বস্ত ন 

আত্মজ্ঞানের উদয় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বজগতের জ্ঞান যথার্থ প্রতীয়মান হয 

কিন্ত আত্মজ্ঞানের উদয় হলে ব্রহ্ষই যে একমাত্র সত্তা এবং জীন ও ত্রদ্ধ অভিঃ 
এই যথার্থ জ্ঞান জন্মায় এবং এই জ্ঞানের দ্বার? পুর্বজ্ঞান বাধিত হয় বলে অযথার্থ 
প্রমাণিত হয় । রি 

৭ ভ্ভাব্রভীল্ চ্পন্দে ভ্রম সম্পর্কে বিভ্ল্প মভব্াচ্ত 
€75691163 ০0৫ ছ1001 21711001710 02151195019175 ) 2 

(১) অসৎ্খ্যাতিবাদ € মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের মতে ভ্রমে অসৎ নত্রূপে 
দুষ্ট হয়। যেমন, শুক্তি-রজত ভ্রমে রজতের প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্ব নেই, 
সেহেতু রজত অসৎ। শুক্তির স্থানে অসৎ রজত ৃষ্ট হয়, এই মতবাদ অসৎ- 
খ্যাতিবাদ নামে পরিচিত । 

এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়, কেনন। অধ্যাস বা ভ্রমের ক্ষেত্রে একটা অধিগান 
থাকে। কোন অধিঠান ছাঁড়। ভ্রম উৎপন্ন হতে পারে না। যা সর্বতোভাবে 
অসৎ তা কখনও সংরূপে দৃষ্ট হতে পারে না। শুক্তিতেই রজতভ্রম ঘটে, 
শৃন্যকে রজতত্রমের অধিষান মনে করা যেতে পারে না, তাঁহলে 'শূন্তই রজত” 
এই ভ্রম ঘটত। তাছাড়া, ভ্রম নিবারিত হলে শূন্য দৃষ্ট হত, কিন্ত শুক্তিতে যখন 
রজতভ্রম হয়, তখন শৃচ্য দৃষ্ট হয় ন!। 

(২) আত্মখ্যাতিবাদ £ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভ্রমে মনের ভাঁব 
বা ধারণাই বাহ্বস্থ হিসাবে দৃষ্ট হয়। শুক্তি রজতভ্রমে, রজত য! নিছক মনের: 
ধারণ তাই অস্তিত্বশীল বাঁন্তব বস্ত হিসেবে দুষ্ট হয়। এই মতবাদ 'আত্ম- 
খ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত। 


পরিশিষ্ট | ১১৭ 


এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত নয়, কেনন। “রজত” যদি নিছক মনের ধারণ] হয় 
এবং এই ভ্রমের উদ্ভবের কারণস্বরূপ যর্দি কোন বাহ্বস্কর অস্তিত্ব স্বীকার কর! 
ন1 যায়, তাহলে শুক্তিতে রজতভ্রম না ঘটে, অন্য যে কোন বস্তর ভ্রম ঘটতে 
পারত । 


(৩) অখ্যাতিবাদ বা বিবেকখ্যাতিবাদ্ধ ঃ প্রাভাকর মীমাংসকরা 
এই মতবার্দের সমর্থক । তাদের মতে যে কোন ভ্রমের ক্ষেত্রে ছুপ্রকার জ্ঞান 
লক্ষ্য করা ষেতে পারে । (ক) প্রত্যক্ষ (721:০26101 ) এবং (খ) সম্মতি 
। € চ২০০০11০০৫108 )। শুক্তিতে যখন রজততভ্রম ঘটে তখন আমর] শুক্তি 
প্রত্যক্ষ করি এবং শুক্তির যথার্থ অক্তিত্ব আছে এবং সেই সঙ্গে রজতের স্বৃতি 
আবাদের মনে জাঁগরিত হয়, যেহেতু রঙ্জগতের সঙ্গে শুক্তর সাদৃশ্য আছে। 
শুক্তির প্রত্যক্ষ এবং রজতের স্বৃতি উভয়ের পার্থক্য ৰা বিবেকের অখ্যাতিই 
€( 01-701216051018 ) আমাদের ক্রিয়া করায়। যা সত্য, প্রাভাকর 
মীমাংসকদের মতে, তা সফল প্রবৃত্তির কারক। যে জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির 
কারক নয় তাই অসত্য বা ভ্রম। এই মতবাদ অখ্যাতিবাঁদ বা বিবেকখ্যাতিবাঁদ 
নামে পরিচিত। 

এই মতবাদ ভ্রান্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্রম অন্য জ্ঞানের দ্বার বাধিত না হয় 
ততক্ষণ সেই ভ্রম যথার্থ বলেই প্রতীয়মান হয়। যে জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির 
কারক নয় তা যথার্থ হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে অখ]া।ত (]0- 
৪0006180510 ) নয়, শুক্তি এবং রজতের অভেদ গ্রহের ([06170105 ) 
খ্যাতিই (৪0715139310 ) ক্রিয়া] করায় । “এই হল রজত"'_-এই ভ্রমজ্ঞান 
পরে “এ রজত নয়”__এই যথার্থ জ্ঞানের দ্বার! বাধিত হয়। যথার্থ জ্ঞান কখনও 
অন্ত জ্ঞানের দ্বার বাধিত হতে পারে না । 


(৪) অম্যথাখ্যাতি বা বিপরীতখ্যাতি 3 নৈয়ায়িক এবং ভাট 
মীমাংসকর] এই মতবার্দের সমর্থক। তাদের মতে ভ্রমের ক্ষেত্রে একটি 
ক্ঙতকে আর একটি বস্তরূপে প্রত্যক্ষ কর] হয়, কাজেই ভ্রম হল ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। 
ফন রজতে শুক্তিভ্রম ঘটে তখন শক্তি অন্তথ1 অর্থাৎ অন্ত বস্ত বা রজতরুূপে সৃষ্ট 

সাং--৯ 


১১৮ ভারতীয় দর্শন 


হুয়। খ্যাতির অর্থজ্ঞান। একটি বস্তর জ্ঞানের পরিবর্তে অন্ত বস্তর জ্ঞান উৎপন্ধ 
হয় বলে এই মতবাদ্দকে অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে অভিহিত কর] হয়। 

এই মতবাদ যথার্থ নয়, কেননা! চেতনায় একটি বস্ত কখনও অন্ত বস্তরূপে 
প্রতিভাত হুতে পারে না। তাহলে ষথার্থ জ্ঞান কিভাঁবে সম্ভব হবে? 

(৫) সদ্াসংখ্যাতি 2 সাংখ্য দার্শনিকরা এই মতবার্দের সমর্থক । 
এদের মতে, যখন শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন শুক্তির অন্ভব বা জ্ঞান হুল 
“সৎ, এবং রজতের অনুভব বা জ্ঞান হল অসৎ । 

(৬) অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ ঃ অদৈতবেদীস্ত মতে ভ্রমে ষাকে 
প্রত্যক্ষ কর! হয় তা অনির্বচনীয়। তাকে সংও বল। চলে না, অসৎ-ও বল চলে 
ন1 বা সর্দাসংও বল চলে না। যেমন, শুক্তি রজত ভ্রমের ক্ষেত্রে র্ততকে 
অপৎ বল! চলে না, কেননা তাহলে প্রতাক্ষ হয় না। আবার “সৎ বলা 
চলে না, তাহলে পরে শুক্কিজ্ঞানের দ্বারা রজতজ্ঞান বাধিত হয় না। আবার 
সদাসৎ বল! চলে না, যেহেতু এ সিদ্ধান্ত হল পরম্পরবিরোধী। কাজেই 'রজত' 
স্‌ নয়, অসংও নয়, সর্দানংও নয়-__এ হল অনির্বচনীয়। 

কিন্ত এ মতবাদ যুক্তিদুক্ত নয়, কেনন। ঘখন আমর] বলি “এই হল রজত”, 
তখন তাঁকে অনির্চনীয় কিভাবে বল! যেতে পারে ? 





প্রশ্নমাল। 
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14. ]0990141)9 6109 90102100010 18860709০01 [00187 151)119901)171081- 
85%8690)8 800 01900199 11 11700180 1১1)1109307)1)5 1৪ 19988111019610. 


(7. 0. 1961 ) 
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],700% 90993 6109 ট্85% 9596900070০ 6109 951869096 ০1 
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9. ০ 10805 0869£01195 (080976109 ) 816.1900801890. ৮ 
2075 01999115 30110091 2 1190 8০ 60957 2 08018] ৪2 ৪৪ 
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5,029 90 809090% 01 ৬ 919991106 4১601001900, 
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19. 1119 990৮ 1৪ 000681090 10 0159 08099. ন0০ন 0০] 
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